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প্রথম খণ্ড । 


দৈশেষিক-দর্ন। লায়দর্শন, পূর্ববমীমাংসা-দর্শন, 
সাংখা প্রবচন-স্ত্র, সাংখাকাবিকা 
€ তন্বনমাস । 


মহন্ত শ্রীন্ষামী সন্তদাসজী ব্রজবিদেহী 


প্রণাত। 
দ্বিতীয সংস্সবণ | 


চশ্রুলভ্তী, চলা্টার্ভতিজ্ঞ এগ বেগাহ লিম্মিটেডং 
পুশ্ুকবিক্রেতা ও প্রকীশক 
১৫নং কলেজ দ্বৌয়ার, কলিকাতা । 
শকান্বা ১৮৫৩ 
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4. ৮5 এ ্ | রর 
উ্রীরদেশচন্ চক্রবন্তী এম্‌ এস্‌-নি, 


১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত।। 


প্রিপ্টার_ জীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বাণী প্রেস 
৩৩এ, মদন মিত্র লেন। কলিফাতা । 
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ও শীগুরবে নমঃ। 
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প্রথম সংস্করণের ভূমিকা রিও 


দাশনিক ব্রন্মবিদ্যার প্রথম থণ্ড প্রকাশিত হইল | ইহামত বৈশেষিক 
দর্শন সমগ্র বণিত হইয়াছে ; হকার দর্শনের প্রথমাধ্যায়ও সম্যক ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে এবং 'অবশিষ্টাংশের সার বণিত হইয়াছে । এই উভয় দর্শনের 
হুত্র সদন্তই ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । অতঃপর পূর্ববমীমাংসা 
দশনেব প্রথমাধ্যায়েব প্রথম পাদের সম্যক্‌ ব্যাখ্যানপূর্ববক, শব্দের নিত্যতা- 
বিষয়ে মীমাংসকদিগেব মতের পিচারে গুবুক্ত হওয়া গিয়াছে এবং অপর 
দাশনিকদিগের উপদেশেব সাঁহত পূর্বমীমাংসা-দর্শনে প্রদত্ত উপদেশের 
যে প্ররুত প্রস্তাবে বিবোধ নাই, তাল প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করা 
হইয়াছে । এই উপলক্ষে মন্ত্র ও সাকার উপাসনার সফল্তাও প্রতিপাদন 
করিতে প্রঘত্্র করা হইয়াছে । অতঃপর সম্যক সাংখ্যদশন অর্থাৎ সাংখা- 
প্রথচ ন-সুত্র, তন্বসমাস, এবং সাংখ্যকারিকা* ব্যাধ্যাসহ, এই খণ্ডে 
সঙ্গিবেশিত করা হইয়াছে । মূলগ্রস্ ত্রক্মাব ফী খবি ও ত্রক্মবিদ্ত)” 
যাহা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদস্বূপ 
বৈশেধিকদশনকে, তৃতীরপাদস্বরূপ ন্ায়দশনকে, এবং চতুর্থপাদস্বরূপ 
পূর্ববমীমাংসা-দশনকে গ্রহণ কাঁবতে হইবে; এবং সাংখাদশনকে এ গ্রন্থের 
চতুথাধ্যায়ের প্রথমপাদন্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে । এই খণ্ডেযে স্থলে 
“মূলগ্রস্থ” শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই স্থলে প্ব্রহ্মবাদী খষি ও 
ব্গবিগ্ভা* নামক গ্রন্থ লক্ষিত হইয়াছে বলিরা বুঝিতে হইবে। 

সাংখা-দশনের যে সকল ব্যাথ্যা বর্তমানে প্রচলিত আছে, তাহার 
অনুসরণ না করিয়া, শ্ীগুরুরুপায় সুত্রসকলের যেপ অর্থ অস্তরে প্রতিভাত 


হইয়াছে, তদনুসারেই দাংখ্যশাস্্রের উপদেশ সকল বর্ণনা করিতে প্রযত্ব 
কারয়াছি। * পরন্থ প্রয়োজনান্সারে অপর ব্যাধ্যাকারগণের মতও স্থানে 
স্থানে উল্লেখ করিয়া, আলোচ্য বিষয়সকলের প্রকৃত সারাবধারপ বিষয়ে 
চেষ্টার ক্রটি করি নাই। তত্ধিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইতে গারিয়াছি, 
তাহা সর্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেবই মবগত আছেন। তবে দর্শনশাস্ত্াধ্যয়ন প্রার্থ 
বিদ্ভাথিগণ যদ্দিং কেবল প্রচলিত টীকাপাঠে দর্শনশাস্ত্ের জ্ঞান লাভ 
করিতে প্রযত্ব না করিয়া, খধষিগণের উপদিষ্ট স্থব্রসকলের নর্থ বোধগম্য 
করিতে, ও তদ্দারা তাহাদের দার্শনিক মীমাংসাঁদকল 'অবধারণ করিতে, 
এই গ্রন্থপাঠে উৎসাহিত হয়েন, এবং এতদ্বারা পঞ্ডিতসমাজেও যদি 
খধিবাকর আলোচনা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবেই 'মামি কৃতার্থনন্ত হইব। 

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দিতার 'অভিপ্রায়ে 
আমি প্রচলিত ব্যাথ্য। সকলের দোাম্রসন্ধানে প্রবৃত্ত হই নাই । খধিগণের 
প্রদত্ত উপদেশের যথার্থ মন্্র বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে দনশাস্তর 
অধ্যয়ন করিয়াছি। তাহাতে মনেকস্থলে টীকাসকলে ব্যাধ্যাত অর্থ 
মূল গ্রন্থের যথার্থ ভাবব্যঞ্জক বলিয়া বোধ না হওয়াতে, বাধ্য হইয়া তাহা 
পরিত্যাগ পূর্ববক, খধিদিগেরই শরণাপন্ন হইয়া হ্ত্ার্থ অবধারণ করিতে 
প্রযত্ব করিয়াছি । আমাব মলিনচিন্তে শ্রাগুরুরূপাতে গষিদিগের উপদেশের 
মার ঘতদূর প্রকাশিত হইয়াছে, তাগাই এই গ্রন্থে বর্ণনা কবিয়াছি। 
দর্শনশাস্্ব বোধগম্য করিবার পক্ষে যদি ইাদ্বারা পাঠকের কিঞ্চিং সাহায) 
হয়। তবে আমার পরিশ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব । 


শ্রীতারাকিশোর শন্মা 











পাত 


* বৈশেষিক দর্শনেও এইরূপ ব্যাধ্যাবিরোধ অনেক স্থানে হইয়াছে; কিন্তু হ্যায়- 
দর্শন ও পূর্বামীমা*ন!দর্শন ব্যাপ্যনে প্রচলিত টীক। লকলের মহিত বিরোধ অতি সামাগ্ঠ। 
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স্ শ্রাগুরবে নমঃ | 
শু শ্রগণপতয়ে নমঃ । 
শু শ্রীপরমাত্মনে নমঃ | 


ঢীর্্পন্িন্ষ জ্রতন্বিা [ 


০5 


বৈশেষিক-দর্শন | 


ধধিগণ দশন-শাস্তরে ব্রহ্ধবিদ্তা বেরূপে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা 
প্রদশন করিবার নিমিত্ত, এক্ষণে দশনসকলের ব্যাখ্যায় প্রবৃন্ত হওয়া 
নাইতেছে । তন্মধো  অর্দপ্রথমে বৈশেষিক দর্শন | স্বকুমারমতি 
বিদ্যার্থী বালকদিগকে জগন্তব-বিভারে প্রবৃত্ত কবিবার জন্য প্রথম সোপান 
বৈশেধিক-দণন | অতি সহভ সহজ যুক্তিদ্বারা বৈশেষিক-দর্শন- প্রণেতা 
মতষি উলুক বালকদিগের বুদ্ধিকে ভগন্তত্ বিছুঁরে প্রেরণা করিয়াছেন । 
৩%লকণা ভক্ষণ দ্বারা ইনি জীবন ধারণ করিতেন) এই নিমিত ই্গাব 
“কণাদ” "মাথা হইয়াছিল, এবং কণাদ নামেই তিনি সচরাচর পরিচিত । 
ঈশ্ববন্ববপ কি, জীবের স্ববপ কি জীব ও ঈশ্ববে কিরূপ সম্বন্ধ, জগতের 
উংপন্ডি কিকপে হইয়াছে, জীবেব সহিত জগতেব কিবপে সমবসক স্থাপিত 
হইয়াছে,_-এই সকণ কঠিন প্রশ্নের বিচার এই দশনে নাই) প্রথম 
বিদ্যার্থী বালকদিগের মনে তাহা স5বাঁচর উদরও হয় না। পরন্ত এই সকল 
প্রশ্ন উদয তহবার নিমিত্ত যাহাতে বালকদিগের মন ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে 
পাবে, তদভি প্রা মহযি কণ।দ অতি সহজ উপদেশপ্রণালী বৈশেষিক 
তে অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এই দর্শনের ব্যাধ্যাকাঁরগণ ইহাকে 








২ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা | 


সম্পূর্ণ জগত, জীবতব ও ঈশ্বরতত-নির্ণায়ক দর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ», 
শ্রুতিবাক্য ও অপরাপর দর্শনের সহিত নানাপ্রকার বিরুদ্ধ মত; যুক্তিবলে, 
স্থাপন করিতে প্রযত্র করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাকারদিগের মতই 
বৈশেষিক মত বলিয়া পরিচিত, এবং তাহাই বেদাস্তদর্শনে থপ্ডিত করা 
হইয়াছে ; এ দশনের ব্যাধ্য। উপলক্ষে তাহা পরে বিকৃত হইবে। স্বতরাং 
এই স্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ না করিয়া, কেবল মহধি কণাদের শিক্ষা 
ও তংপ্রণালী সংক্ষেপ: নিয়ে প্রদশিত হইল | 

বৈশেষিক-দর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায়ে ছুইটি করিয়া 
“আহিক” আছে; সম্যক দশনে ৩৭০টি সুত্র । জাগতিক সমস্ত বস্তই 
তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অবয়বদ্ধারা গঠিত; সুতরাং পৃথিব্যাদিজাতীয় বস্সকল' 
বিভাগ করিতে করিতে যখন তাহাদের ক্ষুদ্রতম অবয়বে উপস্থিত হওয়া 
যায়, সেই ক্ষুদ্রতম অবয়বকে পরমাণু বলে) পরমাণুসকল ভিন্নভিন্ন- 
জাতীয়; যেমন পাথিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু ইত্যাদি । এই সকল 
পরমাণুকে আর বিভাগ করা বায় না; ইহারা প্রত্যেকে এক একটি 
*বিশেষ”,__ ইহাদের মধ্যে এমন কিছু ধর্ম আছে, যদ্দ্ারা ইহাদের 'অপব 
পরমাণু হইতে পার্থক্য উিংস্থাপিত হয় । এই দশনে এই “বিশেষ” পদাথ' 
পধ্যন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইাঁকে বৈশেষিক-দশন বছে। 

গ্রন্থারন্তে ছত্রকার গ্রন্থের অধিকার ও প্রয়োজন বর্ণনা কবিয়াছেন , 
যথা__ 

১ম অঃ ১ম আহ্িক। অথাতে। ধশ্মং ব্যাখ্যাস্ামঃ ॥ ১ সূত্র ॥ 

মন্কার্থ :_মনন্তর জিজ্ঞান শি্যগণ গুরূপদেশ-গ্রহণেচ্ছ হয়া সমাগত 
হুইলে, গুরুর পক্ষে তাহাদিগের বুদ্ধি ধর্্মবিষয়ে প্রেরণা করা কর্ধবা , 
অতএব তিনি ( গুরু কণাদ মুনি ) শিগ্ঘদিগকে বলিতেছেন, এক্ষণে আমি 
ধর্মব্যাধ্যান করিব, একা গ্রচিন্তে তাহ! শ্রবণ কর। 
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১ম অঃ, ১ম আঃ যতোহভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মমত ॥ 
২ সূত্র ॥ 
অস্তার্থ £--যন্বার! অভ্যুদয় (অর্থাৎ ইহকালে বৈধ বৈভব এবং দেহান্তে 


স্বগাদি স্থথ ) লাভ হয়, এবং যন্ারা নিঃশ্রেয়ন (মোক্ষ ১) প্রাণ্ত হওয়া যায়, 
তাহাকে ধর্ম বলে। 


১ম অঃ, ১ম আঃ। তদ্ষচনাদান্নায়স্য প্রামাণ্যম্‌ ॥ ৩ সুত্র ॥ 


'অন্যার্থ £--এই উভয়বিধ ধর্ম বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে; বেদ সর্বজ্ঞ 
ঈশ্বর কর্তৃক উপদিষ্ট ; অতএব বেদই ধর্ম্সন্বন্ধে মুখ্য প্রমাণ । ( “তত” 
শব্দ শ্রুতিতে সচরাচর ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার অর্থ সেই প্রসিদ্ধ 
ঈশ্বব; একজন প্রসিদ্ধ টীকাকারও এই হ্ত্রের এইবূপ ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন; বথা £_-“তদ্বচনাৎ তেনেশ্বরেণ প্রণয়নাৎ আমায়স্ত বেদশ্ প্রামাণ্যম্‌” 
ইত্যাদি )। 

শিশ্ঠদিগের বুদ্ধি বেদের প্রামাণিকত্ব-বিষয়ে দৃঢ় করিয়া, তত্প্রতি 
আস্থা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে মহামুনি কণাদ গ্রন্থশেষে এই ুত্রটি পুনরায় 
আবৃত্তি করিয়া গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন । যথা নি 

১০ অ+ ২য় আঃ। তত্চনাদা্নায়স্ত প্রামাণ্যমিতি ॥৯ সূত্র॥ 

এই স্থলে “তত” শব্দের অন্ত কোন অর্থ হয় না; সুতরাং প্রথমোক্ত 
সৃত্রেও ভৎ শবের ইঈশ্বরার্থ ই গ্রহণ কর! সঙ্গত। 

অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমীণিত হয় যে, বেদবিরুদ্ধ মত স্থাপন ও 
প্রচার করা, কখনই বৈশেষিক দর্শনের অভিপ্রেত হইতে পারে না। এই 
বিষয়টি সর্বদা স্মরণ রাখিয়া, গ্রন্থ ব্যাথ্যা করা কর্তব্য; ষে স্থানে সুম্প্ 
বেদবাক্য-বিরুদ্ধ মত টীকাকারগণ ব্যাখ্য। করিয়াছেন, সেই স্থানে 
তাহাদের নিজের মতই ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে; তাহা: 


ন দার্শনিক ব্রঙ্গাবিষ্ঠা । 


মহষি কণাদের মত নহে । এক্ষণে বৈশেষিক-দর্শন প্রথমাদি অধায় ব্রুমে 
অংক্ষেপে বণিত হইতেছে । 


প্রথম অধ্যায়। 


১ম অঃ, ১ম আঃ । ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্‌ ত্রব্যগুণ যা 
বিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং দাধন্ম্যাবৈধন্্মাভ্যাং তত্বজ্বানা- 
নিঃশ্রেয়সম্‌ ॥ ৪ সূত্র ॥ 


অস্যার্থ :-( জাগতিক জ্ঞেয বস্ত অনন্ত বিভিন্ন হইলেও, বিনিগচি? 
বিচার করিলে দেখ! ঘায়, ইহাদিগ্রকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভাগ কৰা বায 
যখা-দ্রবা। ৩৭, কর্ম, এহ তিন পদার্থ, এবং ইহাদিগের সামা, 
বিশেষ ও সমবায়দপে বিগ্ভমানত | এই ষড়বিধ পদার্থের সমাক উজান 
হইলে, লবদবয বিবয়ের মধ্যে বাহা হইতে শ্রেষ্ট আর কিছু নাই, এদন থে, 
মোক্ষ, বাহা পারলোকিক অভ্যুদয় হতেও শেষ, তাহা প্রাপ হওয়া হয । 
কিন্ধ সেই তবজ্ঞান সহফ্কে কিংবা কেবল গ্রন্থ পাঠ কবিলে হয় না, তাহা 
লাভের নিমিভ বেদে বিশদ প্রকারের ধশ্ধান্র্ান উপদি্ হইয়াছে | সেষ্ট 
ধর্ান্ষ্ভান হইতে উত্ত বড়বিধ পদার্থের পবস্পবের সাধশ্বয বৈধতা £ব" 
স্বরূপ-বিষয়ে তবজ্ঞানেব উদয় ভয়) এবং তাহা হইতেই ভীব সর্কজ্ঞতা লা 5 
করতঃ অজ্ঞান ও তছপজাত মোহপ্রক্ততি হইতে বিমুক্ত হইয়া, ণ্ম 
মোক্ষপদ লাভ করে। (শতিতে উল্লেখ আছে বে, জগন্ন্ব ভীবপ্র্দপ, 
এবং পরব্রঙ্গবিষয়ে ধারণা, ধ্য।ন ও সমাধিদ্বাবা সর্বজ্ঞতা লাভ হয়, এই 
স্থলে সত্রকার “দশ্পুবিশেষশন্দে ততপ্রতিই লক্ষ করিঘ়াছেন। ) 

বেদোক্ত ধর্বিশেষের অগ্্ঠানদ্ধারাই যে দ্রব্যাদি বটপদাথ-বিষয়ে 
যথার্থ তবজ্ঞান লাভ করা বার, তাহা এুম্পট্টনূপে বলিয়া, শিগ্কদিগের 
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বুদ্ধি তদ্বিষয়ে প্রেরণা করিবার জন্য স্ত্রকার উক্ত পদার্থসকলের 
বিবরণ ও গ্রভেদ, সাধারণ-ভাবে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। 
তক্লিমিন্ত পূর্বেধাক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি মূল পদার্থ কি, তাহ! 
প্রথমে বণিত হইতেছে ₹-_ 


১ম অঃ ১ম আঃ। পৃথিব্যাপস্তেজে। বায়ুরাকাশং কালে 
দিগাত্সা মন ইতি ভ্রব্যাণি ॥ ৫ সূত্র ॥ 


অন্ার্থ :-_ক্ষিতি, অপও তেজ, বারু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা 
ও মন এই নয় প্রকার দ্রব্য । (দ্রব্য বলিতে লোঁকে সাধারণত: এই 
নয়টি মধ্যে কোন না কোন একটিকে বুঝিয়া থাকে? পরন্ত যদ্দিচ 
এই নয়টিই দ্রব্য, কিন্ধ পরে এই দ্রব্যের মধ্যে দ্বিবিধ শ্রেণী বনিত হইয়াছে; 
পৃথিবী, অপ. ও তেজঃ ইহারা “অনিত্য” দ্রব্য; বারুঃ আকাশ, কাল, 
দিক ও আত্মা ইহারা “নিত্য” দ্রব্য । পৃথিবী প্রভৃতি তিনটি দৃষ্টিগোচর 
হর বলিয়া, ইহারা বিশেষপ ত্রব্য-শব্ববাচ্য । “আনত্য” এই তিনটির 
বিভাজ্য অংশ যাহাকে পরমাণু বলে, তাহাও নিত্য ; তাহাকে দ্রব্য 
না বলিয়া “বিশেষ” শব্দে আখ্যাত করা যায়। | 


১ম অ+ ১ম আঃ। রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ, সংখ্যাঃ, পরিমাণানি, 
পৃথকৃত্বং, সংযৌগবিভীগৌ, পরত্বাপরহ্থে, বুদ্য়ঃ, স্থৃখছুঃখে, 
ইচ্ছাদ্বেষৌ, প্রযত্াশ্চ গুণাঃ ॥ ৬ সূত্র ॥ 


অন্যাথ ২-রূপ, রস, গন্ধ, স্পশ, সংখ্যা, পারমাণঃ পৃথকৃত্ব, সংযোগ, 
বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব, বুদ্ধি) সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ব এই 
সকল “গুণ” । (শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংঙ্কার ও ধন্মীধন্ম, এই 
সকল'কেও গুণ বলিয়া স্ত্রকীর পরে উল্লেখ করিয়াছেন )। 


ঙ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্তা ৷ 


১ম অঃ, ১ম আঃ। উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং 
গমনমিতি কন্্মাণি ॥ ৭ সূত্র ॥ 


অন্যার্থ :--উতক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন 
এই কয়টি কর্ম। (এক চলন অথবা স্পন্দনেরই এই পঞ্চবিধ অবস্থায় 
পঞ্চবিধ নাম হয়; পরস্ত কর্ম বলিতে সাধারণতঃ এই পঞ্চপ্রকার কর্্ই 
বুঝায়; অতএব প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত এই পঞ্চভাগে ভেদ করিয়াই 
কর্ম প্রদশিত হইয়াছে )। 

প্রথমতঃ সহজজ্ঞানগন্য বস্তসকলের নির্দেশ দ্বারা দ্রব্য, গুণ, ও কাশ্মের 
ভেদপ্রদর্শনপূর্ববক হ্ুত্রকার আচার্যা এক্ষণে এই তিনট পদার্থের 
সহজবিচারগম্য সাধারণ ও ভেদ্দক বশ্দ্সকল, এই "অধ্যায়ের প্রথমা- 
হ্িকের শেষপধ্যন্ত, শিগ্বদিগকে প্রদর্শন করিতে প্রবৃস্ত তইতেছেন, 
যথা--- 


১ম অঃ, ১ম আঃ। সদনিতাং দব্যব্ড কার্ধাং কারণৎ 
সামান্যবিশেষবদিতি দ্রব্য ুকম্্রণামবিশেষঃ ॥ ৮ সুত্র ॥ 


ব্যাখ্যা প্রতাক্ষীভূত তিনটি অনিতা দ্রবা, এবং গুণ, ও কাম্মের 
সাধশ্্যা, যাহা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর ভয়, তাহা এই শুত্রে ব্যাখাত 
হইয়াছে । হাতরোক দ্বিতীয় “ব্য” শব্দ দৃষ-্রব্য-বাচ্য ; তদ্দিঝয়ে সন্দেত 
নাই । দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটিই সদবস্থ, ইহারা আছে ইত্যাকাব 
মামাদের সকলেবই প্রতীতি হয়; অতএব ইহাদের প্রথম সাধাবণ ধর্শব 
এই যে, ইচারা “সং” বন্ত। আবার সৎ হইলেও ইচাদের কোনটিই 
নিত্যস্থায়ী নহে; সকলই পরিবর্ধনণীল ও বিনাণী । অতএব এই তিনটিব 
আর একটি সাধারণ ধশ্দ এই যে, ইহারা “অনিত্য”। আর একটি 
ইহাদের সাধারণ ধর্ম এই যে, ইহারা তিনটিই ভ্রব্যাশরিত। কোন 
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একটি দ্রব্যের (যেমন ঘটের) প্রতি দৃষ্টি কর; দেখিবে ইহার স্বন্ধদেশ 
এবং তন্রিয়বর্তী দেশ, যাহাকে কপাল বলে, এই উভয়ের সংযোগে ইহা 
গঠিত; কপালপ্রভৃতি ঘটাঁবয়বসকলও দ্রব্য; এই কপাঁলগুলি পুনরায় 
তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অবয়বের সম্মিলনে গঠিত । অতএব প্রত্যেক 
দ্রব্যই তদপেক্ষা ক্ষুদ্র দ্রব্কে অবলম্বন করিয়া গঠিত; ক্ষুদ্র অবয়বসকল 
এই দ্রব্যে আছে, ইহাই স্ত্রোক্ত পদ্রব্যবৎ” শব্দের অর্থ। আবার 
গুণসকল দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতেও পারে নাঁ; ঘটের 
যে রূপ, তাহা ঘটকে আশ্রয় করিয়াই থাকে ; সুতরাং গুণও “দ্রব্য” 
হঈল। এইরূপ উৎক্ষেপণাদি কর্ম্মও দ্রব্যাশ্রিত; এই সকল কর্ম 
দ্রব্যেরই ; স্ৃতরাং কর্মমও পদ্রব্যবং”। অতএব এই দ্রব্যবত্তারূপ ধর্ম, 
দ্রব্য, গুণ ও কর্শের মধ্যে সাধারণ ধর্দ। এইরূপ প্রত্যেক দ্রব্য, 

ও কর্ম অপর হইতে উৎপন্ন হয়; অতএব ইহারা কাঁধ্য এবং 
ইহারা আবার অপর বন্তর উৎপাদনের কাঁরণ হয়; অতএব ইহারা 
“কারণ” | 

পূর্বে ঘে ষট্পদার্থের মধো সামান্য ও রন বলা হইয়াছে, তাহা 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনের মধ্যেই আছে; যেমন জীব একটি 
সামান্য, মন্গ্ তন্মধ্যে একটি বিশেষ; আবার মনুষ্য একটি সামান্ত, 
তম্মধো হিন্দু একটি বিশেষ) আবার হিন্দু একটি সামীন্ত, তন্মধ্যে শক্ত 
শৈব প্রভৃতি বিশেষ । এইরূপ গুণের মধ্যে বর্ণ একটি সামান্ত, তন্মধ্যে 
শুক্ুতাদি বিশেষ; কর্ম একটি সামান্য, তন্মধ্যে উৎক্ষেপণাদি বিশেষ । 
মতএব সামান্ত ও বিশেষ ইহারা দ্রব্য, গুণ ও কণ্থু এই তিনটিরই 
সাধারণ ধর্ম ; এই তিন পদার্থ ই “সামান্তবিশেষবং” । অতএব স্থত্রকার 


বলিতেছেন__ 
সত্তা, অনিত্যত্ব, দ্রব্যব্ষ, কাধ্যত্ব, কারণত্ব, সামান্তত্ব ও বিশেষত্ব 


৮ দার্শনিক ব্রঙ্মবিষ্তা । 


এই সাতটি বিষয়ে দ্রবা, গুণ ও কর্মের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, 
এই সাতটি ধর্ম ইহাদেব তিনটিরই আছে । 


১ম অঃ, ১ম আঃ। দ্রবাগুণয়োঃ সজাতীয়ারন্তকত্বং 
সাধর্ম্্যম্‌ ॥ ৯ সূত্র ॥ 

অন্যার্থ :_ পূর্বোক্ত ত্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিন পদাথের মধো 
কেবল দ্রব্য ও গুণেব সাধারণ বন্দর এই যে, ইহারা প্রত্যেকেই সঙ্গাতীয় 
বস্ত্ উৎপাদন করে, ( কর্মের এই বন্দ নাই )। (সঙ্গাতীষ বস্ক উৎপাদন 
করা কিঃ তাহা পরস্থত্রে বলা হইতেছে-_) 


১ম অঙ ১ম আঃ। দ্রবাণি দ্রবান্তরমারভন্থে। গুণাশ্চ 
গুণান্তরম্‌ ॥ ১০ সুত্র ॥ 

অন্যার্থ £_দ্রবা 'অপব দ্রব্য উৎপাদন করে; (যেমন কাপাস হহতে 
সুত্র উৎপন্ন হয়, স্ত্র হইতে পুনরায় বন্্ উৎপন্ন হয়), এবং গুণ অপব 
গুণ উত্পাদন করে (ঘেনন অবয়বী বন্ধের থে “রূপ” আছেঃ তাহা 
তাভার গুণ; কিন্ধ এ বন্ধের শৃত্রন্প অবয়বের থে “রূপ” আছে, 
তাহা হইতে এ বন্থের ঈপটি উৎপন্ন হয়) স্ছর্রেতে যে “্ূপ” আছে, 
তাহাই বস্ত্বের পের উৎপন্তিহেড় | অতএব সুত্রপ্ণ বন্ত্গুণকে উৎপাদন 
করে। স্থতরাং গুণ গুণর উৎপাদক ('আরম্তক )। 'এই বিষয়ে দ্রব্য 
ও গুণের মধ্যে সাদৃশ্য আছে । উপরোক্ত ছুট সুত্রে দ্রব্য শন পূর্বোক 
তিনটি 'অনিত্য দ্রবাবাচক বুঝিতে হইবে । 


১ম অঃ ১ম আঃ। কন্ম কর্ম্মসাধ্যং ন বিছ্ভাতে ॥ ১১ সুত্র ॥ 


অস্যার্থ £_-কর্ম কর্ম হইতে উৎপন্ন হয় না। (উৎক্ষেপণাদি কম্ম 
বাচা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দারা দ্রব্যেরই মধ্য সংযোগ ও বিভাগ 
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সাধিত হয়) সংযোগ ও বিভাগ--ইহারা দ্রব্যের গুণ, ( সংযুক্তাবস্থা 
অথবা বিধুক্তাবস্থা দ্রব্যের সঙ্থন্ধেই বলা যায়; অতএব ইহা দ্রব্যের 
গুণমাত্র ); সেই সংযোগ-বিয়োগ হইতে অপর কর্ম উপস্থিত হইতে 
পারে কিন্ত এ সংযোগ-বিয়োগই তাহার কারণ; প্রথমোক্ত 
উৎক্ষেপণাদি কর্ম তাভার সাক্ষাঁৎ সঙ্বন্ধে কারণ নহে। কিন্ত দ্রব্য 
ও গুণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপর দ্রব্য ও গুণের উপাদানের কারণ হইয়া 


থাকে । অতএব দ্রব্য ও গুণে সৃজাতীয়ারস্তকত্ব আছে, তাহা কর্মে 
নাই )। 


১ম অঃ ১ম আঃ । ন দ্রবাং কাধ্যং কারণঞ্চ বধতি ॥ ১২ সূত্র ॥ 


অস্থার্থ আবার কেবল দ্রব্যের একটি বিশেষ ধন্ম আছে, যাহা গুণ 
ও কর্ধে নাই; সেইটি এই বে, ত্রব্য স্বীয় কার্য বা কারণের বিনাশক 
হয়না । যেমন মৃত্তিকার কাধ্য কপাল, কপালের কাধা ঘট; কপাল- 
নামক দ্রব্য, স্বীয় কাধ্য ঘটের নাশক নচে ; পরন্থ এ ঘটের অস্তিত কপাল 
দ্বারাই রক্ষিত হয়; মাবার কপাল স্বীয় কাবণ মৃত্তিকীরও নাশক নহে; 
কারণ মৃত্তিকাকে অবলম্বন করিয়াই কপাল বিদ্যমান থাকে ; মৃত্তিকা নষ্ট 
হইলে ঘটের নিজেরই বিনাশ অবশ্যস্তাবী। অতএব দ্রব্যবস্ত স্বীয় কাধ্য 
অথবা কারণের নাশক নহে । 


১ম অঃ, ১ম আঃ। উভয়থা গুণাঃ ॥ ১৩ সুত্র ॥ 

মস্তার্থ £_ কিন্তু গুণ স্বীয় কাধ্য এবং কারণ উভয়কে বিনাশ করিতে 
পাঁবে, এরূপ দেখা যায়। যেমন একটি শব্ধ হইতে অপর একটি শব্দ 
উৎপন্ন হইবামাত্ত্র প্রথম শব্দটি বিনষ্ট হয়; অতএব কাধ্যটি কারণের 
নাশক; আবার কারণগুণটিও কাধ্যগুণের নাশক হয়; যেমন অগ্নি- 
সংযোগরূপ গুণ বরফের কাণঠিস্ত-গুণ বিনাশ করিয়া, তাহাকে দ্রবীভূত 


১০ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা । 


কবে; পুনরায় তাভাব কার্ষাভূত দ্রবত্বগুণকে বিনষ্ট কবিয়া বাম্পত্ব উ২পাদন 
করে। একটি গুণ হইতে অপব একটি শুণ উৎপন্ন হইলে, পরে উপজ্গাত 
গুণটি তাহার কাবণগুণকে বিনষ্ট না করিয়া, নিজে প্রকাশিত হইতে 
পাবে না। 


১ম অঃ, ১ম আঃ । কার্যাবিরোধি কণ্ম্ম ॥ ১৪ সূত্র ॥ 

অস্তাথ £--কন্শা কর্মকে বিনাশ করে। (উৎক্ষেপণ কন্ধু আবন্ত 
হইলে, 'অবক্ষেপণ কম্ম বিনষ্ট হয়; আকুঞ্চন আবন্ত হইলেই, প্রসারণ 
বিনষ্ট হয় । বাস্তবিক ড্রবোবই কম্ম হইয়া থাকে ; একই দ্রব্েধ একটি 
কঙ্ের ধংস ন। হইলে, তাহাতে সাধাবণতং অপর কর্ম উৎপন্ন হইতে 
পাবে না)। 

১ম অঃ, ১ম আঃ। ক্রিয়াগ্ুণব সমবায়িকারণমিতি 
দবালক্ষণম্‌ ॥ ১৫ সূত্র ॥ 

স্যার্থ এক্ষণে হ্্রকাব দ্রবোব বিশেন লক্ষণ বলতেছে ন_ বা 
পদ্দার্থ কর্দাবহ* গুণবহ রঃ সমবায়িকাবণ | দ্রব্য নে কর্শা ও গুণাশয়, 
তাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে 5 “ইহ ইদম” (উহাতে ইহা আছে ) 
ইত্যাকার জ্ঞান নন্রিমিস্ত হয়, তাহাকে “সমবায়” বলে। 

হাতে ইহা আছে বলিলে, একটিকে আাধার অপবটিকে আর 
বলিয়া বুঝা বায় | আমাদের আধাবের মধ্োদ্তিত মে সঙ্ন্ধ। তাহাই “ইদমিহ” 
ইত্যাকার জ্ঞানের মূল ; ইহাকেউ সনবার় বলে। কিন্তু এই গলে শ্বণ 
রাখিতে হইবে বে, দুটি গথক বস্থ যোতভাবে থাকিলেও আদেয় 'মাধাব- 
ভাব স্থাপিত হইতে পাবে, যেমন কুণ্ডে দি আছে ; কিন্তু এইবপ স্থলে যে 
নপন্ধ, তাহা স*বোগসদ্দন্ধ। সমবায়স্গন্ধ নহে | এই প্রকার বৌতভাবে 
থাকাকে এুতসিদ্দিভাব? বলে; অতএব অধুতসিদ্ধ বন্তর মধ্যে নে আধার- 
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আধেয়-সন্বন্ধঃ বাহী একটিতে অপরটি আছে, এইরূপ প্রতায় জন্মায়, 
ভাহাকেই সমবায় বলে। অতএব কোন একটি দ্রব্য, এবং তাহার গুণ 
ও ক্পুঃ এই উভয়ের মধ্যে বে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলে। একটি 
“গো”, ও তাগতে যে “গোত্ব” আছে, এই উভয়ের সন্বন্ধকে সমবায় 
বলে | দ্রবাঃ গুণ ও কর্মের সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, তাহাকেও সমবায় 
বলে। ঘটের উপাদান-কারণ কপাল ; এই কপাল ও ঘটে যে সম্বন্ধ 
তাহাকে সমবায় বলে । এই স্থলে কপাল ঘটের সমবায়িকারণ। প্রত্যেক 
দ্রব্যই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'অবয়ববিশি্ট, এই সকল অবয়ব আবার তদপেক্ষা ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র অবয়বদ্ধাবা গঠিত; এই নিমিত্ত দ্রব্যকে সমবায়িকারণ বলিয়া স্ত্রকার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, কপালরূপ ড্রব্যসংযোগেই ঘটরূপ দ্রব্য 
উৎপন্ন হয়; অতএব কপাল ঘটের সমবায়িকীরণ। কোন কপালের 
সহিত তাহার কূপের ঘে সহন্ধঃ তীহাও সমবায়সন্ন্ধ বলিয়া পূর্বের বলা 
হইয়াছে , এবং কপালের বূপও ঘটবূপেব প্রতি কাবণ সন্দেহ নাই; কিন্তু 
কপালের বপ কপালাশ্রিত হইরাই ঘটরূপের কারণ হইয়াছে, ন্বতন্ত্রভাবে 
শে ; অতএব কপালের বপকে ঘটরূপেব “অসমবারি কীরণ” বলা যায় । 


১ম অঃ ৯ম আঃ। ত্রব্াশ্রযাগুণবান্‌ সংযোগবিভাগেষ- 
কারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্‌ ॥ ১৬ সূত্র ॥ 


'মঙ্গার্থ :-_গুণের লক্ষণ এই থে ইহা (১) দ্রব্যাশ্রয়ী (জ্রবাকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে ), (২) অগুণবান্‌ (গুণ গুণে থাকিতে পারে না; জাতিটি 
গুণ নহে; তাহা দ্রব্য, গুণ ও কন্ম এই তিনের সহিতই সমবায়সন্বন্ধে 
থাকে ; অতএব গুণে জাতি থাকিতে পারে); (৩) সংযোগ ও বিভাগের 
প্রতি নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ স্বয়ংই কারণ হয় না, ( কর্ন দ্বারাই সংযোগ 
ও বিভাগ সাক্ষাৎসম্থন্ধে সাধিত হয়, গুণদ্বারা নহে )। 


১২ দার্শনিক ব্রঙ্গবিষ্তা ৷ 


১ম অঃ, ১ম আঃ। একদ্রব্যমগ্ণং সংযোগবিভাগেঘনপেক্ষ- 
কারণমিতি কন্্রলক্ষণম্‌ ॥ ১৭ সুত্র ॥ 


অশ্যার্থ কর্মের লক্ষণ এই যে তাহা (১) একটিমাত্র দ্রব্যকে (এক 
কালে ) আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং (২) নিগুণ এবং (৩) সংযোগ ও 
বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ । 
১ম অঃ, ১ম আঃ। দ্রবাগুণকম্মণাং দ্রব্যং কারণম্‌ সামান্যম্‌ 
॥ ১৮ সূত্র ॥ 
অঙ্গার্থ £-_দ্রব্য, গুণ ও কর্ধের সাধারণ কারণ দ্রব্য । ( পূর্বের যা 
বলা ভঙইয়াছে তন্দীরাই ইহ! বোধগম্য হইবে )। 


১ম অঃ, ১ম আঃ তথা গুণঃ ॥ ১৯ সূত্র ॥ 


স্ার্থ :-_-গুণও তদ্রপ দ্রবা, গুন ও কর্মের সাধারণ কারণ । ( কিন্ত 
দ্রব্য, সমবারি-কারণ) গুণ অলমবায়িকারণ) ইহ! পূর্বের ১৫শ স্তর ব্যাখ্যানে 
বলা হইয়াছে )। 

১ম অঃ, ১ম আঃ। সংযোৌগবিভাগবেগানাং কণ্ম 
সমানম্‌॥ ২০ সুত্র ॥ 

'অল্সার্থ :--সংঘোগ, বিভাগ ও বেগের সাধারণ কারণ কনম্ম। 
উৎক্ষেপণ আকুঞ্চনাদি কন্মম ব্যতীত কোন বস্তর অপর কোন বস্্র সহিত 
সংবোগ অথবা বিভাগ হইতে পারে নাঃ এবং কোন বস্থ বেগ লাভও 
করিতে পারে না। 

১ম অ+ ১ম আঃ। ন দ্রব্যাণাং কর্ম ॥ ২১ সূত্র ॥ 
মন্যার্থ :-দ্রব্যের কারণ করা নে । যেহেতু 
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১ম অঞ্ ১ম আঃ। ব্যতিরেকাৎ্ ॥ ২২ সুত্র ॥ 


'স্ার্থ £-_কর্ম্ভিন্নও দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ( এইস্থলে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, উৎক্ষেপণ আকুঞ্চনাদিই কর্-শব্দবাচ্য )। কর্মদ্বারা সংযোগ 
অথবা বিয়োগ সাধিত হয়, তাহা সাধন করিয়াই কর্ম স্বয়ং বিনষ্ট হয়; 
তৎপরে অবয়বের সংযোগাদি হইতে অবয়বি-দ্রব্য উৎপন্ন হয়। অতএব 
অবয়বি-দ্রব্যের উৎপত্তি বিষয়ে কর্ম্টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ নহে) 
'অবয়বি-দ্রব্যের উৎপত্তির পূর্বেই তাহা বিনষ্ট হওয়াতে, সেই বিনষ্ট বস্ত 
অপরের কাঁরণ হওয়া অসম্ভব । 

১ম অঃ, ১ম আঃ) দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কাধ্যং সামান্যম্‌ ॥ ২৩ সূত্র ॥ 

অশ্তার্থ একাধিক দ্রব্যের সাধারণ কাধ্য একদ্রব্য হয়। ( অন্ততঃ 
ছুইটি এবং অধিকাংশ স্থলে বহু অবয়ব-সংঘৌগে একটি দ্রবা উৎপন্ন হয়; 
ইহাই নিয়ম )। 

১ম অঃ, ১ম আঃ। গুণবৈধন্্যান্স কম্্রণীং কর্ম ॥ ২৪ সূত্র ॥ 

অশ্ঠার্থ £--বহু কর্ষ্মও কিন্ত স্বয়ং কন্ম জন্মায় না; কারণ ( কর্ম্ম দ্রবা 
নহে ) গুণের সহিতও কর্মের সাধন্থ্য নাই । ( গুণ অবরবংদ্রব্যাশ্রিত হইয়া 
থাকে; সুতরাং অবয়বিদ্রব্যের গুণজননে অসমবাধিকারণ হর; $কন্ 
সংযোগ অথবা বিভাগ উৎপাদন করিয়া, উতক্ষেপণাদি কর্ম স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া 
যায়; সুতরাং তৎপরে উৎপন্ন কর্মের জনক ( কারণ ) হইতে পারে না৷ । 

১ম অঃ ১ম আঃ। দ্বিত্বপ্রভৃতয়ঃ সংখ্যাঃ পৃথক্ত্ব-সংযোগ- 
বিভাগাশ্চ ॥ ২৫ সূত্র ॥ 

অস্তার্থ :-_হুই প্রভৃতি (২ হইতে পরার্ধ পথ্যস্ত ) সংখ্যা, এবং পৃথকৃত্ব 
(অনেক-পৃথকৃত্ব ), এবং সংযোগ ও বিভাগ, ইহারাও অনেক দ্রব্য হইতে 
উৎপন্ন । 


১৪ দার্শনিক ব্র্মবিষ্া । 

১ম অঃ, ১ম আঃ। অসমবায়াত সামান্যকাধ্যং কণ্্ন ন বিদ্যাতে 
॥ ২৬ সূত্র ॥ 

অন্তযার্থ :-- কর্ম একাধিক দ্রব্যে সমবেত নহে; সুতরাং তাহা অনেক 
দ্রব্যের সামান্ত কাধ্য নহে, বুঝিতে হইবে। 

১ম অঃ ১ম আঃ। সংযোগানাং দ্রব্যম্‌॥ ২৭ সুত্র ॥ 

অশ্ার্থ £--বহুদ্রব্যের সংযোগ দ্বারা একটি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। 

১ম অঃ, ১ম আঃ। রূপাণাং রূপম্‌ ॥ ২৮ সু ॥ 

অশ্যার্ঘ :--একটি রূপ বহুরূপের কার্য হয়। 
১ম অঃ, ১ম আহ । গুরুত্ব প্রযত্রমংযোগানামুক্ষেপণম্‌ ॥ ২৯ সূত্র ॥ 

'অন্যার্থ :--উতক্ষেপণরূপ যে কন্মঃ তাহা গুরুত্ব, প্রযন্, এবং সংযোগ, 
এই তিনটি হইতে উৎপন্ন হয়। (গুরুজাদি তিনটিই গুণমধধে গণা , 
স্থতরাং বুঝিতে হইল যে বহুগুণের কারধ্যও একটি কন্ম হয়)। 

১ম অঃ, ১ম আঃ সংযোগবিভাগাশ্চ কম্মণাম ॥ ৩০ সূত্র ॥ 

অন্যাথ বহু ক্দধাা সংঘোগ ও বিভাগ সম্পন্ন হয়। 

১ম অঃ) ১ম আঃ। কারণসামান্যে দব্যকশ্্রণাং কশ্মাকীরণ- 
মুক্তম্‌ ॥ ৩১ সুত্র ॥ 

মন্যার্থ এই কারণসামান্তের বিচারে ইহাই অবধারিত হইল যে, 
দ্রব্য কিংবা কর্মের কারণ কর্ম হইতে পারে না; । সংযোগাদি গুপেরই 
জনক কর্শ হইয়। থাকে )। 

ইতি প্রথমাধ্যায়গ্য প্রথমাক্তিকম্‌। 
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প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্িকে এইরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধন্ম্য 
বৈধশ্ট্য সাধারণভাবে প্রদর্শন করিয়া, দ্বিতীয় আহিকে স্থত্রকার প্রথম 
আব্ছিকের চতুর্থ হ্ত্রেক্ত সামান্য ও বিশেষ পদার্থ বলিতে কি বুঝায়, 
তাহার বিশেষ বিচার করিয়াছেন) তাহাতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে (১ 
সুত্র) “কারপাভাবা কার্য্যাভা ব5) (২ সুত্র) "ন তু কার্ষযাভাবাৎ 
কারণাভাব2”, (কারণাভাবে কাধ্যের অভাব হয়; কিন্তু কাধ্যাভাব 
হইলে, কারণাভাব হয় না); তৎপরে তৃতীয় সুত্রে বলিয়াছেন (৩) 
“সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্” (সামান্য ও বিশেষ এই দুইটি 
জ্ঞানের অপেক্ষা করে, অর্থাৎ বুদ্ধি যেস্থানে গিয়া আর তদপেক্ষা ক্ষু্রে 
যাইতে ইচ্ছা করে না, তাহাকেই বিশেষ বলা ঘায়; আর বুদ্ধি যাহাকে 
বিষয় করে, তাহা যে স্থানে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বিশেষ বিশেষ অবয়বে অন্ুগমন 
করে বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেই সামান্য বলে; অতএব বাহা একস্থলে 
সামান্য, তাহা অপর স্থলে বিশেষ বলিয়া গণ্য হয়)। কিন্তু ( ৪র্থহুত্র ) 
ভাবোহনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যামেব ॥ সাধারণ সামান্য ও 
বিশেষ সম্বন্ধে এই নিয়ম হইলেও, “সতত”, অর্থাৎ “ভাব” বস্তটি কেবল 
সামান্তই, তাহষ্জ কখন বিশেষ তয় না, তাহা অপেক্ষা ব্যাপক জাতি 
(সামান্য ) আর কিছু নাই। (৫ম স্ত্র) দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্ত্বঞ্চ 
সামাগ্যানি বিশেবাশ্চ ॥ (দ্রব্যত্ব, গুণত্ব+ এবং কর্শত্ব। এই তিনটি 
খুব ব্যাপক জাতি হইলেও, ইহারা কখন সামান্য কখন বিশেষ হয়); 
পরস্ত (৩৬ সুত্র) অন্যাত্রাস্ত্যেভ্যো বিশেষে ভ্যঃ ॥ ( ক্ষুদ্রতম বে 
অন্ত্য দ্রব্য পরমাণু সকল) তাহা কেবল বিশেষই, তাহা আর সামান্ধ 
হয় না)। কিন্তু (৭হত্র) সদিতি যতে। ভ্রব্যগুণকর্মস্থ সা 
জত্তা। (সতীবন্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনেতেই সমানভাবে আছে । 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটিই যাহার নিমিত্ত সব্বস্ত বলিয়া প্রতীতির 
বিষয় হয় তাহাই সত্তা )) সুতরাং (৮ সুত্র) দ্রব্যগুণকর্মভ্যে- 


১৬ দার্শনিক ত্রহ্মবিষ্যা । 


হর্থাস্তরং সম্তা। ( এই সত্তাটি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম হইতে বিভিন্ন এখঃ 
ইহাদ্দিগ হইতে বাঁপক পদার্থ)। (৯ সুত্র )গুণকর্মস্থ চ ভাবাম্স 
কর্ম ন গুণঃ। (এই সন্ত! গুণ এবং কর্মে আছে, স্থৃতরাং ইহাকে 
দ্রব্যের গুণ বলা যাইতে পারে না); এবং (১০ স্তর) সামান্য 
বিশেবাভাবেন চ॥ (ইহার সামান্ত এবং বিশেষ কিছুই নাহ, 
ইহা সকল পদার্থেই সমভাবে আছে; "অতএব ইহা নিত্য এক বস্থু।। 
পরন্ধ এইরূপ আপত্তি কাঁ৫তে পার বে, । ১১ সুত্র) অনেকক্রব্য বন্ত্বেন 
জরন্যত্বমুক্তম্‌। | প্রবাত্বজাতিও অনেক প্রব্যনিষ্ঠ)) এবং (৯২4৪) 
সামান্যবিশেবান্ভাবেন চা । ডব্যত্বেও সামান্য অথবা পিশষ 
নাই, সকল উ্রব্যেই ইহ, সমভাবে আনু্ছ )) এবং (১৩ হত) তথা 
গুণেষু ভাবাদ গুণত্বমুক্তম্‌ ॥ । গুণ$ও সর্ববিধ গুণে আছে), 
এবং ( ১৭ হর । জামাল্যবিশেষাতাবেন চ। । তাহাচহও নানা 
বিশেষ নাই, সকল গুণেই তাহা সমভাবে মাছে )7 এইরূপ (১৫ পু৪) 
কর্মন্্ ভাবা কর্দত্বমুক্তন্‌ ॥ 1 কম্মত্বও সর্ববিধ কর্দে আছে), 
। ১৪ হুত্র ) লামান্যাপশেষা তাবেন চ। | তাাতেও কিছ সামাঙ্গ 
বিশের নাহ )| ্মতএ৫ সন্ভাকে নিত্য এক পস্থ বলিলে দ্রবাদিকেও 
তদ্রপ বলা উচিত । কিছু এই আপন্ডিব উদ্ভব এই বে? দ্রবাজ।? গুণহ ওত 
কন্মত্ ভাতি হইতে সন্থাজাতির পার্থকা এই দেও (১৭ সদ) অদিতি 
লিঙ্গাবিণেষাদ বিশেনলিঙ্গাভাবাচ্চৈকো। ভ। বঃ॥ । দ্ুবা দিব 
পরম্পর হইতে ভেদক ধর্ম মাছে; কিস্ মন্তাবস্ত কোন একটি বিশেষ 
পদার্থ নে ) উচা দ্রব্য, গুন ও কাম এই তিনেতেই সমভাবে আছে, 
তাহার ভেদসাধক বস্ নাই । অতএব সন্ভার ন্যায় দ্রব্যাদি পদার্থ 
এক নিত্য বস্তু নহে । 

এই পর্য্যন্ত বিগাব দ্াব! সামান্ক পদার্ঁ বর্ণনা সমাপন করিয়া, 
স্থত্রকার প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীগ আঙ্তিক মনাপন করিয়াছেন । 


বৈশেষিক-দর্শন | ১৭ 
দ্বিতীয় অপ্যায়। 


প্রথম আহ্কিক। 


প্রথম অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের পঞ্চম স্থত্রের উল্লিখিত ক্ষিতি প্রভৃতি 
ত্রবোর স্বভাবতঃ কি কি গুণ আছে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাঁণত হইয়াঁছে। 
বথা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্িকের 


১ম সুত্র । রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী ॥ 

মন্যার্থ £__পৃথিবীর গুণ__রূপ+ রস, গন্ধ ও স্পর্শ, এই চাঁরিটি গুণ 
মাহাতে আছে, তাহা পৃথিবী । 

এইরূপ ২য় স্থত্রে বলা হইয়াছে+ অপেব গুণ__রূপ, রস ও স্পর্শ; এবং 
ইহাতে দ্রবত্ধ ও শৈতাগুণ আছে । (ও স্থত্র। তেজের গুণ রূপ ও স্পর্শ) 
(5 স্বত্র) বাবুর গুণ স্পশ; (৫ সুত্র) আকাশে এই সকল গুণ নাই। 
(৬ হ্ত্র ) অগ্নি-সংযোগে ঘ্বত, লাক্ষাঃ মোম প্রভৃতির দ্রবত্ব গুণ উপজাতি 
হয় ₹ এবং অপের সহিত এই সম্বন্ধে সমতা লাভ করে ; দ্রবত্ব উহাদের স্বাভা- 
বিক নহে ; (৭ সুত্র) রাং, সীসা, লৌহ, রৌপ্য এবং সুবর্ণেরও দ্রবত্ব অগ্নি- 
সংযোগে জন্মে এবং তখন ইহারা জলের সহিত সমতা লাভ করে । এই 
পর্যন্ত ভৌতিক দ্রব্যসকলের সাধারণ ধন্ম বর্ণনা করিয়া, অদৃষ্ট দ্রব্য বায়ুর 
অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণিত হয়, তাহা বণিত হইয়াছে ; বথা £-(৮ সুত্র) 
যেমন শুঙ্গ' ককুদ, অগ্রভাগে কেশগুচ্ছযুক্ত-পুচ্ছ, এবং গলকন্বল-বিশিষ্টতা- 
দ্লারা গোজাতীয় জীবের বোধ জন্মে; (৯ সুত্র) তদ্রপ স্পর্শগুণদ্বারা 
বারুর অন্তিতের জ্ঞান জন্মে । (১০ স্থত্র) এই একটি স্পর্শ বাহা আমি 
অনুভব করিতেছি, তাহা, দৃষ্ট যে সকল বস্ত আছে, তাহাদিগের গুণ 
নভে ; কারণ কোন দৃষ্টবস্ত এক্ষণে আমাকে স্পর্শ করিতেছে না) অতএব 


ৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্ন অনৃষ্ট কোন পদার্থ অবশ্ঠ আছে, যাহার গুণ 
২ 


১৮ দার্শনিক ব্রহ্মবিচ্যা । 


আমার অন্ভৃত স্পশ) তাহাকেই বায়ু বলে) (১১ সুত্র) সেই মদ 
বস্ত, গুণের ম্যায় কোন প্রত্যক্ষীভৃত প্রব্যাশিত নহে; অতএব বাবু 
গুণ পদার্থ নহে, ইহা দ্রব্যপদার্থ। ( এই শ্ত্র বায়ু-পবমাণুবিষয়ক নে, 
সবত্রের অর্থ স্পষ্ট। গুণসকল কোন দ্রব্যাশ্রয়ে থাকে ; পরন্থ বামু কোন 
ৃ্টদ্রবযের গুণরূপে তদাশ্রয়ে থাকা দুষ্ট বা অগ্চমিত হয় না) অত এখ বাঘু 
ষ্ট দ্রব্যের গুণ নহে; এইমাত্রই স্ত্রার্থ; কিন্ু টীকাকারগণ বলেন বে, 
বাযুপরমাণুর দ্রব্যত্ব সাধন করা এই স্থত্রের উদ্দেশ্তা। কিন্তু এইরূপ ব্যাথা" 
করিবার পক্ষে কোনও কারণ দট্ট হয় না। বাঘ্পরমাণুব কেন উল্লেখ 
সুত্রে নাই )। (১২ সুত্র) এই অদুষ্ঠ পদার্থের ক্রিয়া ও গুণ গ্রতাক্ষীভত 
হয়, অতএব ইহাও ভ্রব্য বলিয়া স্বাকাধ্য । | ৯৩স্কুত্র | কিছু বায়ু ( ডা 
হইলেও ) ইহা ক্ষিতি অপ. ও তৈজের স্থায় দৃ্টদ্রধা নহে, ইহা অন্াবয়ব 
(পরস্থ দরষ্টাবয়ব পদার্থই ধবংসশীল বলিয়া আমরা অনুভব কবি; যেমন ঘট । 
বাযুব এইরূপ অবয়ব দুষ্ট হয় না, বাদু ঘটের স্থায় ভগ্র হইয়া ক্ষুদ ক্ষুদ 
অবয়বে পরিণত হওয়া দুষ্ট হয় না) | অতএব বাধর অদষ্ঠাবয়বত তেঠ 
ইহাকে নিত্য বলা যায় ( বৈশেনিক-দর্শনেব টীকাকার এই হাত্রের 
ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন বে, উহা বাধূ-পরমাণুর নিত্যত-প্রতিপাদক, বাথুর 
নিত্যহ প্রতিপাদক নহে । পরম্ক এই হ্থত্রের পৃর্বপন্ঠী 'মথবা পরবন্থা 
সুত্রসকলে, বারু-পরমাণুব কোন উল্লেখই নাই, এবং সেইসকল শু 
বাযুর অপ্রিত্ব ও স্বরূপ অবধারণের নিমিন্ত রচিত হইয়াছে বলিয়া, শর 
সকল পন পর পাঠ করিলেই, সহকে বোধগমা হয় । বোধ হয়, বামুব 
নিত্যত্ব স্বীকার করিতে টাকাকার প্রস্কত নহেন; তন্লিমিশতই এইরূপ 
কল্পনা করিতে গিয়াছেন। বন্ত্রতঃ নিত্য শব বৈশেষিক-দশনে "পর- 
দ্া্শনিকদিগের ব্যবহৃত 'মর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; তাহা এই বৈশেষিক দরশশন- 
ব্যাখ্যানের উপসংহারে ব্যাখ্যাত হইবে । (১৪ স্বর) বাযুব মারোহণ 


বৈশেষিক-দর্শন । ১৯ 


ও 'অবরোহণ দ্বারা (বাহা তৃণাদির উর্দাদিকে গমন দ্বারা ) অবগত হওয়া 
যায়, তাহাতে বায়ুর নানাত্ব প্রমাণিত হয়; (১৫ স্ত্র) কিন্ত বায়ু নিকটে 
থাকাতেও তাহার প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, ইহার দৃষ্ট প্রমাণ না থাকা স্বীকার 
করিতে হয়; (১৬ স্ত্র) স্পর্শজ্ঞানের হেতুভৃত অদৃষ্ট কোন পদার্থ আছে, 
এই মাত্রই বাষুর সম্বন্ধে সাধারণভাবে সামান্ততঃ দৃষ্ট অন্তমান হইয়া থাকে; 
অতএব তদ্দিষয়ে বিশেষ জ্ঞান এতদ্বারা হয় না) অতএব (৯৭ সুত্র) 
ইহার সঙ্থন্ধে বিশেষ জ্ঞান আগম ( বেদ ) সিদ্ধ। 
২য় অঃ ১ম আঃ। সংজ্ঞাকম্ম তন্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্‌ ॥১৮ সূত্র ॥ 
'অস্যার্থ :__দেখ, আমাদিগহইতে শ্রেষ্ট জীব_-অদৃশ্য দেবতা সকল, 


যে আছেন, বেদে কথিত তীহাদিগের নাম ও কর্খ হইতে আমরা তাহা 
পিদ্ধান্ত করি এবং অবগত হই । 


২য় অঃ ১ম আঃ। প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকম্মণ; ॥ ১৯ ॥ 


সেই বেদে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতাদিগের নাম ও কর্ম 
যাহা উত্ত আছে, তাহা অবশ্য এ বেদবক্তা ॥( ঈশ্বর) স্বয়ং প্রতাক্ষ 
করিয়াছিলেন; কারণ প্রত্যক্ষ না হইলে, ততসমস্ত এইরূপ বণিত হইতে 
পারে না। অতএব বেদ ইশ্বরবাক্য হওয়ায়, তাহাই অদুষ্ট বিষয় সম্বন্ধে 
সর্বত্র শ্রেষ্ট প্রমাণ । 

স্থকুমীরমতি শিশ্যদিগের বোধগম্য এইরূপ যুক্তিদ্বারা বায়ুর অস্তিত্ব 
প্রমাণ করিয়া, ২০শ হুত্র হইতে ৩১শ হথত্র পর্যন্ত আকাশের অস্তিত্ব ও 
গুণবিষয়ে সহজ সহজ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ববক হুত্রকীর দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমা- 
হিক সমাপ্ত করিয়াছেন। এই সকল হুত্রের মীমাংসা এই যে, আকাশ 
একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য-পদার্থ, ইহার একমাত্র গুণ শব্দ । (২৭ স্তর) নিক্ষমণ 
ও প্রবেশনরূপ বর্ধদ্ধারা আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় ( আকাশ অবকাশ 


২০ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ঠা । 


(ফাঁক )দান করে, তাহাতে নিক্ষমণাদি কর্ম সাধিত হয়; মতএব 
নিক্ষমণীদি কর্শের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়; এইরূপ কেহ 
কেহ বলেন )) (২১ ত্র ) কিন্ধু এই যুক্তি সঙ্গত নহে ; নিক্ষমণাদি করেব 
মধ্যে গণ্য : কিন্ এ কর্ম, যে দ্রব্য নিক্ষা্ত হয়, সেই একড্রব্যায়ী__ 
তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা আকাশনিষ্ঠ নহে; স্থৃতবাং তাহা 
আকাশের সমবায়িকারণ হইতে পারে না। (২২ সত) উক্ত নিক্ষমণাদি 
কর্খু আকাশের অসমবায়িকীবণও হইতে পারে না; কাবণ 'অসমবায়ি- 
কারণের লক্ষণও ('অন্বকপ্থিও ) কম্মে নাই । (১৩ শ্ত্র ) নিগ্চমণাদি 
কর্ম, এক দ্রবোব সহিত "অপর দ্রবোর সংঘোগ জন্মাইয়! স্বয়ং বিনষ্ট 
হইয়া যায়; স্ুতবাং তাহা "মার 'অপবের অসমবাধিকারণ হইতে পাবে 
না। 'অতঃপব শক্প্মাত্র লিঙগদ্বাবা শত্রকাব 'আকাশের অস্সিত 
সাধন করিতেছেন :-( ২৪ ত্র ) কার্ধাবস্থর যাহা গুণ, তাহা কাবণ- 
বস্ধর গুণ হইতে প্রাদ্ুভৃত হয ( যেমন ঘটেব রূপ কপালসকলেব 
রূপসংযোগে উৎপন্ন হয় )। (২৫ শত্র । কিন্ত ( বাধন ত শব্দগুণ থাকাব 
উপলব্বিই হয় না; পরন্ধ) পাথিবাদি কোন দষ্টদ্রবো যে শব্দ 'অন্ুভৃত 
য়, তাহা উক্ত প্রকাবে তাহার অবয়ণসকলের শব্দের সম্মিলনে প্রা ত 
হয় না (যেমন মুদঙ্গের শন্দ তাহান অবয়বসকলের শব্দের সম্থিলনে 
উৎপন্ন হয় না; মুদঙ্গেন শব্দ তাহার অবয়বসকলেব শব্দের অনুরূপ নহে )। 
অতএব শব্গুণটি পথিব্যাদি স্পশবান্‌ দ্রবোর গুণ নহে। (২৬ শন) 
মন এবং মাষ্সা হইতে ভিন্ন শঙ্খ মুদঙ্গাদিতে শব্দ অনুভূত হষইয়া পাকে, 
এবং ইহা কর্ের্্িয়ের দ্বারা প্রত্যঙ্গীভূতও হয়; অতএব শব্দ 'মাম্মা কিংবা 
মনের গুণ নহে। (২৭ শ্ুত্র) অতএব অবশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, 
শব এইসকল হতে পৃথক্‌ একটি দ্রব্যের গুণ। সেই দ্রব্যই 'মাকাশ। 
(২৮ শৃত্র) বায়ুর ্বব্যত্ব এবং নিত্যত্ধ যে সকল হেতুদ্বারা পূর্বে 
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সাধিত হইয়াছে, তদন্ুরূপ হেতুদ্বারা আকাশেরও দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব 
সাধন করিবে । (২৯ স্থত্র) এবং যে সকল হেতুদ্বার৷ “সত্তা”-পদার্থের 
একত্ব পূর্বে স্থাপন করা হইয়াছে, তদমুরূপ হেতুদ্বারা আকাশেরও একত্ব 
স্থাপন করিবে । (৩৭ সুত্র) শব্দটি আকাশ-দ্রব্যের নিত্য লিঙ্গ হওয়াতে 
এবং শব্দভিন্ন অন্য কোন লিঙ্গ আকাশের না থাকাতেও আকাঁশের নিত্য 
একত্ব সিদ্ধ হয়। (৩১ সুত্র) সর্বদা একত্বেরই অনুসরণ করে, অতএব 
আকাশের এক পৃথকৃত্ব আছে। 
ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্িকম্‌ । 


দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়াহিকে উপদিষ্ট বিষয়সকল নিষ্ে বিবৃত হই- 
তেছে-_(১ স্থত্র) বস্ত্র জুগন্থিপুষ্পযুক্ত হইলে, তাহাতে পুষ্পগন্ধ প্রাদুভূ ত 
হয়, পুষ্পসংযুক্ত না হইলে, শ্রী গন্ধ বস্ত্রে থাকে না। ইহাদ্বারা জানা যায় 
যে, এ পুষ্পগন্ধটি বস্ত্ে প্রাপ্ত হওয়া গেলেও, ইহা বস্ত্র স্বাভাবিক গুণ 
নহে। (২ সুত্র) এইরূপ বিচারে জীনা যায় যে, পৃথিবীনামক পদার্থের 
কেবল গন্ধবন্তাই নিজস্ব ও ভেদক লক্ষণ। (৩ হুত্র) এইরূপ জলে থে 
উষ্ণতা, তাহা জলের ধম্ম নহে; (৪ সুত্র) তাহা তেজেরই বিশেষ গুণ । 
(৫ সুত্র) শীততাই জলের নিয়ত অবধারিত গুণ । 

এই বিষয়ে এই পর্যন্ত বলিয়া, স্থত্রকার এই আঙিকের অবশিষ্টাংশে 
কাল ও দিক্‌ পদার্থ বর্ণনা করিয়াছেন £_ 

(৬ সুত্র) কনিষ্ঠে কনিষ্টজ্ঞান, জ্যেষ্ঠে জোষ্টজ্ান, যুগপৎ শীঘ্র ও 
বিলম্ব, এই সকল জ্ঞান যাহা হইতে হয়, তাহাই কাল) ইহাঁদিগের দ্বারাই 
কালের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়। (৭ সুত্র) বাধুর দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব যে 
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সকল হেততে সাধিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ হেততেই কালের দ্রবাত 
ও নিত্যত্ব সাধিত হয়। (৮ সুত্র) সন্ত পদার্থের একজ যে সকল 
হেতুতে সাধিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ হেউতে কালেরও একত সাধন 
করিবে । (৯ কত্র ) নিত্যবস্ততে কলে জ্ঞান হয় না; "অনিতাবস্থতেই 
। অদ্যোৎপন্ন, কলা উৎপন্ন ইত্যাদিরূপে ) কালের জ্ঞান হইয়া থাকে। 
অতএব কালকে অনিত্য জাগতিক পদার্থের উৎপত্তির কারণ বলা ঘায়। 

( ১০ সুত্র ) ইহা হইতে ইহা নিকট অথবা দূর, অথবা, ইভা হইতে ইহা 
'মাসিতেছে, ইত্যাদি জানই দিকের অগ্ডিত বিবয়ে প্রমাণ ॥ 1১১ গন্ধ) 
বে সকল হেুতে বাধুব দ্রবাত্ব ও নিতাত মাধিত হইয়াছে, তক্জারা দিকেবও 
দ্রবাত্ব ও নিতাত সাধিত হয়। এবং । ১২ গন্ধ) জন্তার একত থেকপ 
স্থাপিত হইয়াছে, তন্জারা দিকেরও একহ সাধিত হয়। | ১৩ সজ) 
তবে যে, দিকুকে পূর্ব প্রভৃতি নামে ভেদ কৰা বায়, তাহা উপাধিভেদে ॥ 
(১৪ স্তর) েদন পূর্বাপর আদিতাসংযোগে পূর্বদিক বলা বায়, 
। ১৫ সুত্র ) দক্ষিণ, পশ্চিম) উত্তর কাবহানও এইবপ | (১৬ স্বর । এবং 
কোণ-চত্ুষ্টয়ের ব্যবহার ও" এইন্দপ | 

অতঃপর ১৭শ হইতে ১৭শ হর পর্যান্ত কোন বিনয়ে নংশহ় কিনাপে 
উপস্থিত হয়, ভাতা বর্ণনা কবিতে গিয়া, কত্রকাব বলিয়াছেন ঘে, নে স্থলে 
সামান্তের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, কিন্তু বিশিষ্টেব প্রাক্ষ হয় নাই" সেই সকলে 
নদ্দি বিশিষ্ট বস্টিব স্মবণ হয় এবং তাহা তথায় আছে কিনা তদ্দিষয়ে 
নিশ্চিত জ্ঞান উপগ্িত হয়, তবে তাহারই নাম সংশয় । অতঃপন ২১শ 
হত্র হইতে দ্বিতীয়াহ্িকের শেষ পর্যান্ শব্দের স্বরূপ বিচার করিতে গিয়া, 
স্্রকার বলিয়াছেন_-শন্দসঙ্থকধ। সংশয় এই যে, ইহ দ্রব্য, গুণ অথবা 
কর্ম? কারণ শন্দে শব্দও আছে এবং শ্রোত্র গ্রাহতবও আছে বলিয়া 
উপলব্ধি হয়) অর্থাৎ শ্রোত্রেন্রিয় গ্রাহ্থ না হইয়াও। শব্দ আছে, ইহা প্রমাণ, 
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সিদ্ধ) এবং অপরদিকে ইহা শ্রোত্রেন্রিয়গ্রান্থও হয়; অতএব ইহা! স্বতন্ত্র 
দ্রব্য, অথবা ব্যাতিত গুণ, কিংবা কর্ম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়। ইহার 
মীমীংসা এই বে, শব্ধ দ্রব্য নহে ; কাঁরণ ইহা একদ্রব্য (আকাশ )-নিষ্ঠ। 
( অন্তা পরমাণুভিন্ন অপর দ্রব্যগাত্রই একাধিক দ্রব্যসমবায়ে গঠিত । এই 
স্থলে ১ম অধায় ১ম আঃ ৮ম ও ১৭শ সুত্র দ্রষ্টব্য )। ইহা! কর্্মও নহে ॥ 
কারণ ইহা! প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না ( উতক্ষেপণাদি কর্ম সমস্তই প্রত্যক্ষের 
বিষয়ীভূত হয়)। "অতএব শব্দ গুণ। কিন্তু শন্দ ও কর্মের মধ্যে এই 
একটি সাধশ্ম্য আছে বে, উভয়েরই আশুবিনাশিত্বরূপ ধর্ম আছে; অপরাপর 
গুণ দ্রব্যাশ্রয়ে বর্ধগান থাঁকে ; কিন্তু শব্দের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় 
ক্ষণে স্থিতি, ও তৃতীয় ক্ষণেই বিনাশ । শব্দ উৎপত্তিশীল, কাঁজেই 
অনিত্য | শব্দ সংঘোগ হইতে উৎপন্ন হয়, ( যেমন ঘণ্টা ও নোড়া সংযোগে 
শব্দ উৎপন্ন হয় )) শব্দ বিভাগ হইতে উতপন্ন হয় (যেমন কোন বস্ত 
ফাটাইতে গেলে শন্দ হয় )) শন্দ অপর শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় ( যেমন 
একস্থানে শব উৎপন্ন হইয়া, তাহা হইতে অপর শন্দঃ পুনরার তাহা হইতে 
'অপব শব্দ, এইবূে শব্দ উৎপন্ন হইয়া বহুদূরে গুন করে )। অতএব শব্দ 
উতৎ্পত্তিণীল পস্ত হওয়াতে, ইহা নিত্যবস্ত নহে । শব্দের নিত্যত্ব বিষয়ে 
পূর্ৃপক্ষ উত্থাপন করিয়া, স্ত্রকীর অবশেষে মীমাংসা করিয়াছেন যে, 
শন্দর নিত্য বিষয়ে বহ্যুক্তি থাকিলেও তৎসমস্ত “সন্দিপ্ধী:” অর্থাৎ 
তদ্দারা শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। 

( পূর্নমীমাংসা দর্শনে শব্দের নিতাত্ব যে অভিপ্রায়ে এবং বে অথে 
ব্যাখাত হইয়াছে, তাহা পরে বিকৃত হইবে । এই স্থানে এইমাত্র বক্তব্য 
বে" বালকদিগের প্রথমবোঁধের নিমিত্ত নিত্যানিত্যের যেরূপ ব্যাখ্যা 
বৈশেষিক-দশনে উপদেশ করা হইয়াছে, সেই অর্থে শব্দ অবশ্য অনিত্য । 
বৈশেষিকদর্শনের একপ্রকার উদ্দেশ্য ও অধিকার, পূর্বমীমাংসা 
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দর্শনের অপর প্রকার উদ্দেশ্য ও অধিকার । ম্ুতরাং উপদেশেরও 
তারতম্য অবস্যন্তাবী। পূর্ববমীমাংসাদর্শন ব্যাধ্যানোপলক্ষে এই বিষয় 


বিশেষরূপে বণিত হইবে । 
ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীরাহ্িকম্‌। 


তৃতীয় অধ্যায়। 
১ম আহ্কিক। 


তৃতীয়াধ্যায়ে হত্রকার মাত্সা ও মনের 'অস্মিত্ব সাধন করিয়াছেন , 
তাহার প্রণালী নিয়ে প্রদশিত হইল :_- 


৩য় অঃ ১ম আঃ । প্রসিদ্ধা ইন্দড্রিয়ার্থাঃ ॥ ১ স্ৃত্র ॥ 
অস্যার্থ :_ ইন্জরিরসকলদ্বারা যেভিন্ন ভিন্ন অর্থের জ্ঞান হয়, তাহ? 
গ্রসিদ্ধই আছে। 
৩য় অঃ ১ম আঃ । ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসিদ্ধিরিক্ড্রিয়ার্থেভ্যোইথাস্ত রম্য 
হেতুঃ ॥ ২ সূত্র ॥ 
অন্যার্থ £_ ইন্দ্রিয় দ্বার! যে 'অর্থ জ্ঞান হয়, তাহাদ্বাগা উন্দিয় ও উন্দরিয়া 
এের অতিরিক্ত পদার্থ ('মান্া ) থাকা অগ্রমিত হয়। 


ওয় অঃ ১ম আঃ। সোইনপদেশঃ ॥ ৩ সূত্র ॥ 
অস্যার্থ :- ইস্ট্রিয় (অথব! দেহ ) সেই জ্ঞানের আশ্রয় বলা বাইত 
পারে না। 
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৩য় অ১ ১ম আঃ। কারণাজ্ঞানাৎ ॥ ৪ সুত্র ॥ 


অশ্যার্থ কারণ ইন্দ্রিয় (এবং দেহ ) যাহাকে সেই জ্ঞানের আশ্রয় 
বলিতে চাহ, তাহা স্বয়ং অচেতন, তাহার জ্ঞান নাই, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 


৩য় অঃ ১ম আঃ। কাধ্যেষু জ্ঞানাৎ ॥ ৫ সুত্র ॥ 


অস্যার্থ :__পৃথিবী প্রভৃতি দৃশ্ত বস্তুতে জ্ঞান থাকিলে, তৎকাধ্য ঘটাদি 
পদাথেও জ্ঞান দৃষ্ট হইত । 


৩য় অঃ ১ম আঃ। অজ্ঞানাচ্চ ॥ ৬ সুত্র ॥ 


অ্যার্থ :--পরন্ত ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে পাখিব ঘট প্রভৃতি বস্তুতে 

জ্ঞান নাই। 
৩য় অঃ ১ম আঃ। অন্তদেব হেতুরিত্যনপদেশঃ ॥ ৭ স্ৃত্র॥ 

অস্থার্থ :_ ইীন্দ্িয়ে অথবা শরীরে জ্ঞান আছে কিনা, ইহাই বিচাধ্য ঃ 
তাহা প্রমীণ করিতে হইলে শরীরে জ্ঞান আছে, এই কথ বলিলেই প্রমাণ 
হয় না; তাহার অন্ত হেতু প্রদর্শন করিতে হয়; কিন্তু এই স্থলে অন্য 
হেতু না থাকাতে, অন্ধুমান অসিদ্ধ। (সাধ্য হইতে হেতু ভিন্ন হওয়া চাই ; 
তাহা এই স্থলে না থাকায়, তাহা হেতু নহে বলিতে হইবে )। 

হেতু সাধ্য হইতে বিভিন্ন হওয়া চাই ; ইহাতে শিল্তের জিজ্ঞান্ত হইতে 
পারে যে, এক বস্তু প্রমাণ বিষয়ে অপর বস্তুর কিরূপ স্থলে হেতু হইতে 
পারে, যে কোন বস্ত হইতে ত আর যে কোন বস্তর অনুমান হয় না। 
অতএব হ্বত্রকীর সংক্ষেপতঃ ৮ম হইতে ১৩শ স্ত্রে তাহার দৃষ্টান্ত 
প্রদশন করিয়৷ চতুর্দশ সুত্রে বলিতেছেন :-- 


৩য় অঃ ১ম আঃ। প্রসিদ্ধিপূর্ববকত্বাদপদেশস্ত ॥ ১৪ সুত্র ॥ 
অন্ঠার্থ :--যাহা প্রকৃত হেতু হইবে, তাহা পূর্বের প্রসিদ্ধ হওয়া চাই ; 


২৬ দার্শনিক ত্রহ্ষবিদ্তা । 


অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকা চাই; তাহা এমন সর্বসাধারণের 
অনুভবের বিষয় হওয়া চাই যে, তাহা শুনিলেই অপরের স্বভাঁবতঃ 
প্রতীতি জন্মে। 


৩য় অঃ ১ম আঃ। অপ্রসিদ্ধোইনপদেশোইসন্‌ সন্দিপ্ষশ্চান- 
পদেশঃ ॥ ১৫ সূত্র ॥ 


শ্ঠার্থ :_-বাহা অপ্রসিদ্ধ (অর্থাৎ যাঁহা সকলের জ্ঞানের বিপরীত ) 
তাহা 'অপদেশ (হেতু ) বলিয়া গণা হইতে পাবে না ; এবং যাহা অসৎ 
"অর্থাৎ যাহার ব্যভিচার কোন কোন স্থলে লক্ষিত হয় তাহা, 'এবং নাহা 
সন্দিপ্ধ তাহাও, হেতু বলিয়! গণ্য হইতে পারে না । যথা 


৩য় অঃ ১ম আঃ। যন্মাদ্বিষাণী তম্মাদশ্ব; ॥ ১৬ স্থৃত্র ॥ 


অন্তার্থ :__যেহেতু এই ভীব শুঙ্গবিশিষ্ট, অতএব ইছা অশ্ব। এইটি 
প্রসিদ্ধ হেতুর দষ্টান্ত। 'অশ্বের শঙ্গ থাকা অপ্রসিদ্ধ ; অতএব তাহাকে 
হেতু করিয়।, নশ্বের অনমান স্থাপন করা বাইতে পারে না। 


৩য় অঃ ১ম আঃ যস্মাদ্বিষাণী তম্মান্পৌরিতি চানৈকান্তি- 
কক্যোদাহরণম্‌ ॥ ১৭ স্ৃত্র ॥ 

মন্তার্থ £_ঘেচেতু ইহা শঙ্গবিশি্ট। অতএব ইহ] গো। এইটি 
সং অথবা ব্যভিচারী হেত্ুর উদাহরণ। গোর সাধারণতঃ শঙ্গ থাকে সত্য, 
কিন্তু, কোন স্থলে থাকেও না এবং 'অপর অনেক জন্করও শঙ্গ থাকে; 
সুতাং শ্রঙ্গ গাকিলেই বে গো হইবে, তাহা নভে । অতএব শৃজবহা 
গোত্ব সাধনের পক্ষে সন্ধেতু নহে । 'মন্ধকারম্ভলে লঙ্গা্কৃতি বস্ত দেখিয়া 
সন্দেহ হয়? ইহা রঙ্ছু অথবা সর্প? কেবল এ লগ্বাকৃতি দৃষ্টে ইহাকে সর্প 
বলিয়া মীমাংসা করিলে, সেই মীমাংসাতে আম্থা হয় না) অতএব ইছাও 
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সদ্বেতু নহে। সন্দিগ্ধ হেতু বাস্তবিক ব্যভিচারী হেতুর অন্তর্গত। 
"অতএব ইহাঁর পৃথক উদাহরণ শ্ত্রকার প্রদর্শন করেন নাই । 

এইন্পে হেতুসম্বন্ধে উপদেশ প্রদাঁন পূর্বক স্ত্রকাঁর মূল বিষয়ের 
বিচারে পুনরার প্রবৃত্ত হইতেছেন। 

ওয় অঃ ১ম আঃ। আতেব্দ্রিয়ার্থসন্গিকর্ষা্ন্লিম্পদ্যতে 
তদন্যৎ ॥ ১৮ স্ত্র ॥ 

'অন্যার্থ :__-আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ হইতে বাঁহা উৎপন্ন 
হয় অর্থাৎ জ্ঞান, তাহা এ আত্মাপ্রভৃতি হইতে ভিন্ন । এই জ্ঞানই 
আত্মার অন্তিত্বসাধক সদ্ধেতু । কাঁরণ জ্ঞান ইন্দ্রিয় অথবা! অর্থে নাই । 

ওয় অঃ ১ম আঃ। প্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ প্রত্যগাত্মনি দৃষ্টে পরত্র 
লিঙ্গম্‌ ॥ ১৯ সুত্র ॥ 

শ্যার্থ :-_ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধাহা নিজের আত্মাতে লক্ষিত হয়, তাহা 
পরত্র দৃষ্ট হওয়াতে, তাহা পরকীয় আত্মার অন্তিত্সাধক। 

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে গ্রথমাহ্িকুম্‌। 





প্রথমাহ্নিকে আত্মার অস্তিত্ব এইরূপ সহজ বিচার দ্বারা প্রমাণ করিয়া, 
দ্বিতীয়াহ্নিকে মনের অস্তিত্বও এইরূপেই স্ত্রকার প্রমাণিত করতঃ, আত্ম! 
৪ মনের স্বরূপবিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদানপূর্ববক, অধ্যার 
সমাপ্ত করিয়াছেন । তাহা নিয়ে প্রদ্দমিত হইতেছে__ 


৩য় অঃ ২য় আঃ। আতেক্তিয়ার্থসন্গিকর্ষে জ্ঞানস্য ভাবোহ- 


ভাবশ্চ মনসো লিঙ্গম্‌ ॥ ১ সুত্র ॥ 
অন্ঠার্থ :-_আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থ সন্নিকৃষ্ট হইলেও, কথন জ্ঞান হয়, 


২৮ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্া। | 


কখন হয় না। ইহাতেই তর্দতিরিক্ত পদার্থ মনের অপ্তিত্ব প্রমা- 
ণিত হয়। 


৩য় অঃ ২য় আঃ। তন্থ দ্রব্যত্বনিত্যত্ে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে ॥ 
২ স্থত্র॥ 


অন্ঠার্থ যে হেতুতে বাঘুর রব্ত্ব ও নিত্যত্ব পূর্বের সাধন করা 
হইয়াছে, তদনুরূপ হেতুতে মনেরও দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব সাধিত হয়। 


ওয় অঃ ২য় আঃ। প্রযত্রাযৌগপদ্ঠাজ, জ্ঞানাযৌগপদ্া- 
চ্চৈকম্‌ ॥ ৩ স্বত্র ॥ 


অশ্কার্থ £-_মন যে নানা প্রকার নহে, তাহা যে সর্বদা একই বস্ত, 
তৎসম্বন্ধে প্রমাণ এই যে প্রযন্ অর্থাৎ কশ্মচেইা এককালে একটিমাত্র হয়, 
একাধিক প্রযত্ব এককালে হইতে পারে না; মন-সহকারেই কম্মচেষ্টা 
হয় সুতরাং বুঝিতে ভই/ব যে, মন এক; মন বহু হইলেঃ বু চেষ্টা 
এককালে হইতে পারিত £ মন এক হওয়াতেই বিবিধ কম্মচেষ্ঠা যুগপৎ 
হয় না। এইরূপ বিবিধ ভ্রানও যুগপৎ উৎপন্ন হয় না। তদ্দারাও প্রমাণিত 
হয় যে, প্রত্যেক দেহে মন-নামক পদাথ এক, বনু নহে । 


৩য় অঃ ২য় আঃ। প্রাণাপাননিমেযোম্মেষজীবনমনোগতী- 
ক্্রিয়ান্তরবিকারাঃ সুখহুঃখেচ্ছাদ্ধেষপ্রযন্তাশ্চাত্নো লিঙ্গানি ॥ 
৪ স্মৃত্র ॥ 

অন্ার্থ £ প্রাণ ও অপান ক্রিয়া, নিমেষ ও উম্মব। জীবন, মনের 
গতি, অপর ইন্িয়ের কাধ্য, স্থথ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রবর্, এই সকল 
আত্মার লিঙ্গ, অর্থাৎ এই সকল ঠেতু হইতে আত্মার অগ্চমান হয়। 
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৩য় অঃ ২য় আঃ। তন্য দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে ॥ 
৫ স্ৃত্র ॥ 


ন্তার্থ £-বাধুর দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব যেরূপ হেতুতে দিদ্ধ, আত্মারও 
দরব্যত্ব এবং নিত্যত্ব তদনুরূপ হেতুতে সিদ্ধ জানিবে। 

এক্ষণে শিল্প প্রশ্ন করিতেছেন যে শরীরে আত্মার অস্তিত্ব কেবল 
আগম প্রমাণসিদ্ধ বলা কি উচিত নহে? বানু সম্বন্ধে যে কারণে আগম- 
প্রমাণসিদ্ধত্ব বলা হইয়াছে, এই স্থলেও ত সেই সকল কারণের 
বর্ধমানতা দেখা যাঁয়; যথা-_- 


৩য় অঃ ২য় আঃ। যজ্জদত্ত ইতি সন্িকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাদ্‌ 
দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্তে ॥ ৬ স্থৃত্র ॥ 
অস্ার্থ --কোন ব্যক্তির (যেমন বজ্ঞদত্তনামক ব্যক্তির ) সহিত চক্ষের 


সন্গিকর্ষ হইলে, তাহার আত্মার প্রতাক্ষজ্ঞান হয় না, শরীরেরই প্রত্যক্ষ হয় 
অতএব আত্মা-সাধনের নিমিত্ত দৃষ্ট কোন হেতু না থাকা বলিতে হইবে । 


৩য় অঃ ২য় আঃ। সামান্যতো দৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ ॥ ৭ স্মৃত্র ॥ 


অশ্কার্থ:--সামান্তরূপ দৃষ্টান্তে এইমাত্র অনুমান হয় যে, “সামান্যতোদৃষ্ট” 
অনুমান দ্বার! এইমাত্র জ্ঞান হয় যে, দৃষ্ট শরীরে এমন কিছু আছে, যাহা 
জ্ঞান ও প্রযত্বের আশ্রয়; কিন্তু তাহা কি, তদ্দিষয়ে বিশেষ জ্ঞান উক্ত 
প্রকার অনুমান হইতে হয় না। 


৩য় অঃ ২য় আঃ। তম্মাদাগমিকঃ ॥৮ সুত্র ॥ 


অস্যার্থ :--অতএব আত্মা কেবল বেদসিদ্ধ বলিয়া! বলিতে হয় । এই 
জিজ্ঞাসার উত্তরে হ্ত্রকার বলিতেছেন__ 


৩০ দার্শনিক ত্রহ্মবিদ্যা । 


ওয় অঃ ২য় আঃ। অহমিতি শবস্য ব্যতিরেকান্নাগমিকম্‌॥ 
৯ সুত্র ॥ 

শ্যার্থ :_-অহং ইত্যাকাঁর বে স্বভীবসিদ্ধ প্রত্যয় সকলের আছে, 
তাহ! শরীরে প্রযুক্ত হইতে পাবে ন); অতএব আম্মার অস্তিত্ব এই অহং 
প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়; স্থতরাং আত্ম! কেবল আগমোক্ত বলিয়াই যে 
গ্রন্থণীয়, তাহা নহে । অহংপ্রত্ায়ই মাস্মার অনুমাপক লিঙ্ষ। 


৩য় অঃ ২য় আঃ । যদি দৃষ্টমন্বক্ষমহং দেবদত্তোইহং যজ্জদত্ত 
ইতি ॥ ১০ সূত্র ॥ 


অন্যাথ £--ইহা। অবশ্য শ্বীকার করিতে হইবে ঘেঃ অহং দেবদত্তঃ, অহং 
যজ্ঞদতঃ, ইত্যাকার “অহং জ্ঞান” অবশ্য প্রথমে প্রত্যক্ষ হইয়াছে; অতএবই 
পরে অহং দেবদত্তঃ অহং বজ্ঞদন্তঃ ইত্যাকার “অন্বক্ষ” ( পশ্চাদগমন-_ 
পশ্চাদজ্ঞান ) হইয়া থাকে | পূর্বের এতছুভয়ের প্রত্যঙ্ষজ্ঞান ভিন্ন পশ্চাৎ 
«আনদ্বক্ষ” হইতে পাবে না। 
ওয় অঃ ২য় আঃ। দৃষ্টয়াত্মনি লিঙ্গে এক এব দৃচ়ত্বাৎ 
গ্রত্যক্ষবৎ প্রত্যয়; ॥ ১১ সুত্র ॥ 
(দৃষ্টে আত্মনি লিঙ্গে সতি, দৃঢ়তা প্রত্যক্ষবৎ এক এব প্রত্যয়, ভবতি 
ইতাথঃ )। 
অন্থার্থ:- (আত্মার লিঙ্গ__অহংপ্রত্যয়ের সহিত আত্মার এত দৃঢ় সনন্ধ 
যে) অহংজ্ান মঞ্জাত হইবামাত্র, আত্মাই যেন দৃষট হইতেছেন, ইত্যাকার 
প্রত্যয় উপজাত হয়ঃ অহং এবং আত্মা এক বস্ত বলিয়া প্রতীতি হয়। 
ওয় অঃ ২য় আ:। দেবদত্তো। গচ্ছতি যজ্দতে। গচ্ছতীত্যু- 


পচারাচ্ছরীরে প্রত্যয়ঃ ॥ ১২ সুত্র ॥ 
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অন্যার্থ :--অহং প্রত্যয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ এমন অকাট্য যে, 
শরীরে অহং প্রত্যয়ের উপচাঁর ( আরোপ )-বশতঃ, আগমনকারী দেবদত্ত 
প্রভৃতির শরীর দর্শন করিয়াই, আমরা মনে করি যেন প্ররুত দেবদত্ত 
গ্রভৃতিকেই ( বাহারা আত্মাময় তাহাদিকেই ) দর্শন করিতেছি; 
শরীরকেই আত্ম! বলিয়া অভেদ জ্ঞান হয়। 


৩য় অঃ ২য় আঃ। সন্দিপ্ধ্তপচারঃ ॥ ১৩ স্ৃত্র॥ 

'অন্ার্থ £-[ উপচার (আরোপ ) বশতঃ, শরীরে বে অহংবুদ্ধি হয়, 
তাহাও এত দৃঢ় যে, সন্দেহ হয় আমি বুঝি বথার্থ শরীরই ; শরীরেতে যে 
অহংবুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে মাত্র তাহার বোধও অনেক সময় হয় 
না; অতএব ] শরীবে থে অহংবৃদ্ধিঃ তাহা উপচার কিনা তদ্বিষয়েই 
সন্দেহ হয়। 


৩য় অঃ ২য় আঃ। অহমিতি প্রত্যগাত্মনি ভাবাৎ পরত্রা- 
ভাবাদর্থান্তরপ্রত্যক্ষঃ ॥ ১৪ স্বৃত্র ॥ 

অন্তার্থ :_অহংপ্রত্যয় কেবল জীবাম্মায়ই আছে, শবীরাদিতে তাহ! 
নাই; 'অতএব শরীরাদি হইতে পৃথক যে আত্মা তিনিই অহংপ্রত্যয়- 
গম্য । (ভাবার্থ এই বে, মৃত শরীরে অহংবুদ্ধি দৃ্ট হয় না) এবং ছিন্ন 
দেহাবয়বে অহংবুদ্ধি দৃষ্ট হয় না, অতএব শরীরাতিরিক্ত পদাথ আত্মাই 
এই অহংপ্রত্যয়গম্য )। 

এক্ষণে মাপত্তি হইতেছে £ 

৩য় অঃ ২য় আঃ দেবদন্তো গচ্ছতীত্যুপচারাদভিমানান্তাব- 
চ্ছরীরপ্রত্যক্ষোইহস্কারঃ ॥ ১৫ সূত্র ॥ 

আপত্তি 


৩২ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্তা 


অশ্যার্থ :__দেবদত্তের শরীর দৃষ্টে দেবদত্ত গমন করিতেছে, ইত্যাকার 
যে জ্ঞান হয়, যাহা শরীরে অহংবুদ্ধির উপচারবশতঃ হয় বলিয়া পূর্বে বলা 
হুইল, তাহা বাস্তবিক পক্ষে আমি কৃষ্ণ আমি গৌর, আমি স্থূল, আমি 
কূশ ইত্যাকাঁর অভিমান হইতে হয়, দেখা যাঁয়; এই অভিমান, যাহাকে 
অহঙ্কার বলা যাঁয়, তাহার বিষয় শরীরই বলিতে হইবে; তদতিরিক্ত 
আত্ম! অহংপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত নহে । শরীর হইতে 
পৃথক্‌ আত্মা আছেন, ইহাই গুপচারিক বলা উচিত । 


৩য় অঃ ২র আঃ। সন্দিগ্স্তপচারঃ ॥ ১৬ সূত্র ॥ 

অস্যার্থ :_পূর্বোশ্লিখিত আপত্তির উত্তর এই যে, আত্মাতে যে 'অহং- 
বুদ্ধিঃ তাহা ওপচারিক নহে; এই উপচারসিদ্ধান্ত সন্দিপ্ধ হেতুমূলক ; 
অতএব ইহা সৎসিদ্ধান্ত নহে। ( মৃতবাক্তি প্রভৃতির দৃষ্টান্তে তাহা প্রদশিত 
হইয়াছে; বাস্তবিক শরীরাতিরিক্ত আত্মা যে নাই, ইহা কোন নিঃসন্দিগ্ 
হেতুমুলে স্থাপন করা যায় না )। 


৩য় অঃ ২য় আঠ। নতু শরীরবিশেষাদ্‌ যক্জদত্তবিঞ্মিত্রয়ো- 
জ্ঞানং বিষয়ঃ ॥ ১৭ সূত্র ॥ 
অস্ঠার্থ ₹__যজ্দত্ত অথবা বিষ্ুমিত্রের শরীর প্রত্যক্ষ হয় সত্য; 


কিন্তু তাহাদের যে অহংজ্ঞান আছে, তাহা কখন প্রত্যক্ষের বিষয় হয় 
না; অত্তএব এই অহংজ্ঞান শরীরাশ্রিত নহে। 


৩য় অঃ ২য় আঃ। অহমিতি মুখ্যযোগ্যাভ্যাং শব্দবদ্ধতি- 
রেকাব্যভিচারাদ্‌ বিশেষসিদ্ধেনাগমিকঃ ॥ ১৮ সূত্র ॥ 

অন্ঠার্থ £__অহংশব্ শরীরব্যতিরিক্ত আত্মা এই অবধারিত বিশেষার্থ- 
বৌধক, তাহ! এই নিদিষ্ট অর্থে ভিন্ন অপর অর্থে প্রয়োগ হয় না) সুতরাং এই 
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অহং শক্ধের বাচ্য অহংজ্ঞান শরীর হইতে বিশিষ্ট পদার্থ আত্মার প্রমাণ । 
ইহা স্বয়ং (অনথমানাতিরিক্ত ) স্বতঃসিদ্ধ মুখ্য প্রমাণও বটে এবং ইহা 
আত্মার অনুমানের জন্ত যোগ্যহেতুও বটে। 


৩য় অঃ ২য় আঃ। স্খছুঃখজ্ঞাননিষ্পত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্‌ ॥ 
১৯ সূত্র ॥ 

'অশ্ঠার্থ £__ প্রত্যেক জীবের দেহ ও মনের দ্বারা সাধ্য যাবতীয় কর্্ন- 
জনিত স্থথছুঃখরূপ ফলাম্ভব বিষয়ে এই 'অহংবুদ্ধির একত্ব থাকায়, 
প্রত্যেক দেহাশ্রিত জীবাত্মা এক। 

৩য় অঃ ২য় আঃ। ব্যবস্থাতো নানা ॥ ২০ সুত্র ॥ 

'অশ্যার্থ £__একের জন্ম, অপরের মৃত্যু, ইত্যাদি ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন 

দেহধারী জীবের সম্বন্ধে আছে ; অতএব জীবাত্মা বু 


৩য় অঃ ২য় আঃ। শান্ত্রসামণ্থযাচ্চ ॥ ২১ সুত্র ॥ 
অন্ঠার্থ :--শান্ত্রও ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্বর্গনরকাঁদি ভিন্ন ভিন্ন গতি ও 
কর্ম্ফলভোগ বর্ণনাদ্বারা আত্মার বনুত্ব প্রমাণ করিয়াছেন । 
ইতি তৃতীয় অধ্যায় । 


সপ 


চতুর্থ অধ্যায়। 


প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্ছিকের পঞ্চম স্তরের উল্লিখিত ৮টি দ্রব্য- 
পদ্দার্থের অস্তিত্ব এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাহ্িকে 
সত্রকার প্রথমত: এই সকল পদার্থের নধ্যে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব কি? তাহা! 
বর্ণনা করিয়াছেন ) যথা--(১ সুত্র) “সদকারণবক্পিত্যম্‌”, যাহার অপর 


৩ 


৩৪ দার্শনিক ব্রক্মাবিদষ্তা । 


কারণ নাই (অর্থাৎ যাহার অপর দ্রব্য সংযোগে উৎপর হওয়া প্রত্যক্ষী- 
ভূত হয় না) এমন যে সৎ পদার্থ, তাহাকে নিত্যপদার্থ বলে। (২ সুত্র) 
“ত্য কাধ্যং লিঙ্গম্‌” কাধ্যত্বারা তাহার অন্তিত্ব অন্কুমিত হয়; (৩ 
হুত্র) “কারণভাবাৎ কার্য ভাব3”, কারণবস্ত সৎ হওয়াতে কার্য্যবস্তও 
সৎহয়। (৪ সুত্র) “অনিভ্য ইতি বিশেষতঃ প্রতিষেধভাব2” 
অতএব প্রথম অধ্যায়ের ১ম আহ্িকের ৮ম স্থত্রে যে দৃষ্ট উ্রব্যকে অনিত্য 
বল! হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, দ্রব্যসকলকে বে এক একটি বিশেষ 
পদার্থরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই বিশেষ কাধ্যপদার্ঘরূপে তাহারা 
অনিত্য ; কারণরূপে তাহারা নিত্য । (€ সুত্র) “অবিদ্া” ॥ অবিষ্া 
অর্থাৎ অজ্ঞানহেতুই ইহারা একেবারে বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রতীতি হয়। 

এই বিষয় এই পর্যন্ত বলিয়া দ্রব্যপকল কি অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
প্রত্যক্ষযোগ্য হয়, তাহা সত্রকার ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বর্ণনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন-_- 

(৬ স্বত্র) অনেক ভ্রব্সংযোগে গঠিত হইলে এবং তাহাতে রূপ 
থাকিলে তবে মহৎ দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়; (৭ শৃত্র)বাযু মহৎ, এবং দ্রব্য; 
কিস্তু রূপ বায়ুতে না থাকাতে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না; (৮ স্তর) আবার 
কেবল রূপ থাকিলেও প্রত্যক্ষ হয় না; অনেক দ্রব্যের সমবায়হেতু 
দ্রব্যটি “মহত” হওয়া প্রয়োজন; অনেক দ্রব্যের সমবায় হইয়া রূপ- 
বিশিষ্ট হইলে, তবে সেই রূপ প্রত্যক্ষ হয়ঃ নতুবা নহে; এই নিমিত্ত 
পরমাণুর রূপ প্রত্যক্ষীভৃত হয় না। (৯স্ত্র) রূপ সম্বন্ধে এই যাহা 
বলা হইল, তন্বারাই রস, গন্ধ ও স্পর্শের যেরূপে উপলব্ধি হয়, তাহা 
বুঝিয়া লইতে হইবে । (১৯ সুত্র) সকল স্থলেই স্মরণ রাখিতে হইবে 
ষে, অনেক দ্রব্যের সমবায় না থাকিলে ষে উপলব্ধি হয় না, এই নিরমের 
বাভিচার নাই, ইহা সর্বত্রই খাটে। (১১ হুত্র) সংখ্যা, পরিমাণ। 
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পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব এবং কর্ম ও রূপবিশিষ্ দ্রব্য 
সমবার সম্বন্ধে থাকিলেই ইহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। (১২ সুত্র) যদি 
রূপবিহীন ভ্রব্যে ইহার! থাকে, তবে ইহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। 
(১৩ ত্র) এই যাহা বল! হইল, তন্দারাই গুণ ও সমস্ত সদস্ত, যাহার জ্ঞান 
ইন্দ্রিয় বারা লাভ হয়, তাহার উৎপত্তি ব্যাখ্যাত করা হইল। 

পূর্ব্বোন্ত ১৩টি সুত্রে গ্রথমান্কিক শেষ করিয়া দ্বিতীয়ানহ্নিকে ভিন্ন- 
জাতীয় দ্রব্যসংযোগের দ্বারা কিনূপস্থলে নূতন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কিরূপ 
সংযোগে হয় না, তাহা বিচার করা হইয়াছে-_এই প্রকরণটি সম্যক্‌ 
নিয়ে ব্যাখ্যাত কর! হইল; কারণ বৈশেষিকগণ স্বীয় মতপুষ্টির নিমিত্ত 
এই প্রকরণোক্ত উপদেশের উপর বিশেষরূপ নির্ভর করেন। 


ধর্থ অঃ ২য় আঃ। তঙ পুনঃ পৃথিব্যাদিকাধ্যদ্রব্যং ত্রিবিধং 
শরীরেক্্িয়বিষয়সংজ্কম্‌ ॥ ১ সূত্র ॥ 

অন্তার্থ ঃ--পৃথিব্যাদি কাঁধ্যদ্রব্য (যাহা অন্ত্য বিশেষ পদার্থ নহে, 
তৎসমস্ত ) ত্রিবিধ-_শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। 


৪র্থ অঃ ২য় আঃ। প্রত্যক্ষা প্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্থা প্রত্যক্ষ 
ত্বাৎ পঞ্চাত্বকং ন বিদ্াতে ॥ ২ সূত্র ॥ 

অন্যার্থ :__ প্রত্যক্ষ বস্ত ( পৃথিবী, জল ও তেজ ) এবং অপ্রত্যক্ষ বস্তু 
( বায়.ও আকাশ ) এই উভয়ের সংযোগ ভওয়া কখন প্রত্যঙ্গীভূত হয় 
না) অতএব এই পঞ্চভৃতাত্মক পৃথক দ্রব্য নাই প্রত্যঙ্গীতৃত পৃথিবী 
প্রভৃতির সহিত অদৃষ্ট বায়ু ও আকাশ মিশ্রিত হইতে দেখা যায় না; 
অতএব এই পঞ্চের বিনিশ্রণে গঠিত বন্ত নাই। বাহা অপ্রত্যক্ষ বস্ত, 
অপরের সহিত তাহার সংযোগ হইতেছে কি না, তাহা কিরপে প্রত্যক্ষ 
হইবে? অতএব প্রত্যক্ষতঃ উক্ত পঞ্চাত্মক দ্রব্য নাই। 
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ধর্থ অঃ ২য় আঃ। গুণান্তরাপ্রীছর্ভাবাচ্চ ন ত্র্যাতমকম্‌॥ 
৩ সূত্র॥ 
অন্তার্থ :--প্রত্যক্ষপদার্থ পৃথিবী, অপও ও তেজঃ, এই দ্রব্যত্রিতয়াত্মক 
পদার্থও নাই; কারণ অবয়ববিশিষ্ট ভূতত্রয়ের মিলনে নূতন গুণ কিছু 
প্রাদৃভৃ'ত হয় না। 
ধর্থ অঃ ২য় আঃ। অণুসংযোগন্তপ্রতিষিদ্ধঃ ॥ ৪ সুত্র ॥ 


অন্যার্থ :--পরস্ত কাধ্যদ্রব্যের সংযোগই পূর্ব স্বত্রে প্রতিষেধ করা 
হইল) এতন্বারা বুঝিতে হইবে না যে, ভিন্নজাতীয় পরমাণুর সংযোগ 
প্রতিষেধ কর! হইয়াছে। 

এই চারিটি স্ত্রের মিলিত ভাঁবার্থ এই যে, অদৃষ্ট পদার্থ__বাঁযু ও আকাশ 
অপর ভূতের সহিত সংযুক্ত হইয়! বস্ত গঠিত হইতে দৃষ্ট হয় না; স্ৃতরাং 
এইরূপ বস্তর অস্তিত্ব অসিদ্ধ। পরন্থ দৃষ্ট দ্রব্যেরও পরমাণুসংযোগ-ভিন্ন 
নৃতন বস্তর উৎপত্তি হয় না। কার্ধ্যবস্তরমাত্রই অবয়ববিশিষ্ট ; স্থীয় স্বীয় 
অবয়ব রক্ষা করিয়া পরস্পর সংযুক্ত হইলেঃ কোন নূতন বস্ত ইহাদিগের 
সংযোগে উৎপন্ন হয় না; এইরূপ সংযোগ গুণাস্তর উৎপাদন করে না। 
অতএব যখনই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পদার্থযোগে নৃতন বস্তু উৎপন্ন হয়, তখনই 
বুঝিতে হইবে যে, সেই পরিবর্তন মূলগত পরিবর্তন ; পরমাণুসকলেরই 
সংযোগক্রমে নূতন পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে । এই উপদেশ অল্পবয়স্ক 
বালকদিগের পক্ষে উপযোগী সন্দেহ নাই; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির ও জ্ঞানের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বায়ু ও আকাশ-সংযোগে বস্তর উৎপত্তি জ্ঞাত হওয়া 
যায়। কিন্ত আকাশের নিরবচ্ছিন্ন একত্ব পূর্ব্বে বণিত হওয়াতে, ইহার 
অণুপরিমীণ থাকা বৈশেষিক-দর্শনের স্বীকূত নহে; আকাশ এই আহিকের 
দ্বিতীর হথত্রোক্ত অপ্রত্যক্ষবস্তর শ্রেণীভুক্ত থাকাঁয়, পঞ্চভৃতের পরমাণুরই 
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সংযোগে বস্তুর উৎপত্তি হয় বলিয়া! বর্ণনা করাও হুত্রকারের অভিপ্রেত নহে 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। 

£পর শরীর-সম্বন্ধে অপর উপদেশ আরম্ভ হইতেছে ;-( €সুত্র) 
“তত্র শরীরং দ্বিবিধং যোনিজমযোনিজঞ্চ*.*শরীর দ্বিবিধ, 
ঘোনিজ ও অযোনিজ; (৬ হুত্র ) "অনিয়তদিগ্ দেশপুর্ববকত্বাৎ” 
অযোনিজ জীবদেহে উৎপত্তির হেতু এই যে, পরমাণুসকল অনিয়ত 
দিগেশস্থিত ( সুতরাং ইহাদের সংযোগ, যন্দারা শরীর উৎপন্ন হয়ঃ 
তাহা যে এক নির্দিষ্ট নিয়মানুসাঁরে সকল স্থলেই হইবে, এইরূপ বল! 
যাইতে পারে না)। (৭ ত্র) প্ধর্বিশেষাচ্চ*- কোন কোন 
জীবাত্মার ধর্মবিশেষ হইতে এইরূপ অযোনিজ দেহ উৎপন্ন হয়। (৮ হুত্র) 
শসমাখ্যাভাবাচচ*-যেমন যোনিজ দেহের উৎপত্তি প্রসিদ্ধ আছে, 
তন্রপ অযোনিজ দেহের উৎপত্তিও প্রসিদ্ধ আছে। (৯ হুত্র) “সংজ্ঞায় 
আদিত্বাৎ*-“জীবদেহ” এই সংজ্ঞার আদিত্ব আছে, অর্থাৎ 
ভীবদেহ নিত্য নহে; অতএব প্রথমোৎপন্ন যে জীবদেহ তাহা অবস্থয 
অযোনিজ বলিয়া শ্বীকীর করিতে হইবে । (১০ সু) “সম্ত্যযোনিজাঃ” 
অতএব অযোনিজ দেহের অস্তিত্ব এতদ্বারাই সিদ্ধ হইল । (১১ সুত্র) 
“বেদলিঙ্লাচ্চ”- বেদেও ইহার প্রমাণ আছে ॥ 

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্কিকম্‌ ॥ 





পঞ্চম অধ্যায়। 
পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ উপদেশ আছে বে, আত্মার সহিত হন্তের সংযোগ 
এবং আত্মার প্রযত্ব হইতে হস্তে কর্ম উৎপন্ন হয়; আবার হন্তনংযোগ- 
হেতু হস্তস্থিত মৃষলে কর্ণ হয়, আবার অপর বস্তর প্রতি মুষল সজোরে 
আহত হইলে, সেই অভিঘাত হইতেও মুষলে কর্ম হয়; পার্থিব বস্তুতে যে 
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উৎক্ষেপণাদি বর্মন, তাহা এইরূপে নোদন (মৃদু চলন ; স্পন্দন), অভিঘাত 
ও সংযুক্ত সংযোগ হইতে হয়। গুরুত্বহেত পতনকর্মন হয়, প্রেরণাবিশেষ 
হইতে উর্ধে গমন এবং তির্ধ্যগ গমন হয়; জলের যে উর্ধ গমন, তাহা 
র্ধ্যরশ্মি ও বাযুসংযোগহেহু হয়। এইরূপ বিভিন্ন কর্ম বিভিন্ন কাঁরণ হইতে 
উৎপন্ন হয়। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্বন্ধে এই সকল দৃষ্টান্ত বিশেষ 
উপবোগী, সন্দেহ নাই। 

অতঃপর মোক্ষ কিরপে সাধিত হয়, তাহা অতিসাঁধারণভাবে 
ংক্ষেপতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে; ততসম্থন্ধে যে চারিটি স্থত্র পঞ্চমাধ্যায়ে আছে, 
তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল-__ 

৫ম অঃ ২য় আঃ। আত্মেন্দ্িয়মনোহর্থসন্নিকর্ষা স্থখদুঃখে ॥ 
১৫ সুত্র ॥ 

'অশ্যার্থ :--আত্মা, মন, ইন্দ্িয় ও অর্থ উহাদের ক্রমিক সংবৌগ হইতে 
স্থথ ও ছুংথ উপজাত হয়। 

৫ম অঃ ২য় আঃ। তদনারস্ত আত্মস্থে মনসি, শরীরস্য 
ছুঃখাভাবঃ স যোগঃ ॥ ১৬ সুত্র ॥ 

অস্ঠার্থ :--মন আত্মস্থ হইলে ( অর্থাৎ বাহ্বস্তর সহিত সম্বন্ধ-রহিত 
হইয়া, আত্মসংযুক্ত হইলে ) সেই বিষয়-সন্নিকর্ষ, ঘাহা হইতে স্থুখদুঃখের 
উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে পারে না; সুতরাং তদবস্থায় শরীরের দুঃখ 
(অর্থাৎ শরীরসংযোগনিমিত আত্মার দুঃখ) 'আর কিছু থাকে না; 
ইহাকেই যোগ বলে। 

৫ম অঃ ২য় আঃ। অপসর্পণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ 
কার্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি ॥ ১৭ সুত্র ॥ 


অন্ার্থ :--অপসর্পণ ( দেহত্যাগ ), উপসর্পণ ( নৃতনদেহ-প্রবেশ ), 
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গত্তাবস্থায় অশন ( ভোজন ), পান এবং অপরবিধ কার্য এতৎসম্ত 
অদৃষ্ট-মূলক। 


৫ম অঃ ২য় আঃ। তদ্ভাবে সংযৌগাভাবোহপ্রাহুর্ভাবশ্চ 
মোক্ষঃ ॥ ১৮ সুত্র ॥ 


অস্তার্থ :_-থোগদ্বারা মন মাত্মস্থ হইলে, সেই অদৃষ্ট বিনষ্ট হয়; 
সুতরাং আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সন্গিকর্ষ, যাহা স্ুথদুঃখের হেতু, 
তাহার অভাব হয়, এবং ভবিষ্যতে পূর্বোক্ত প্রকার গর্তে অবস্থিতি ও 
জন্মধারণ নিবাঁরিত হয়; ইহাঁকেই মোক্ষ বলে। 

মোক্ষবিষয়ে এই পধান্ত উপদেশ দিয়া, অধ্যায়ের সমাপ্ডিপধ্যন্ত এই 
বলা হইয়াছে বে, অন্ধকার অভাব পদার্থ__তাহা তেজের আবরণ হইতে 
হয়) দিক্‌, কাল ও আকাশ,_ইভাঁরা সর্ধব্যাপক পদার্থ; অতএব নিক্ষিয় ; 
গুণ ও কম্মের সহিত নিপ্ষিয় পদার্থের সমবায় সম্বন্ধ ; সেই সমবায় কিন্ত 
উক্ত ব্যাপক পদার্থে কোন কন্মাধীন নহে। যেমন অমুক দিক্‌ 
হইতে লৌক আসিতেছে ; এইস্থলে দিকের কোন কর্ম নাই, লোকেরই 
কর্ম; কিন্তু দিক ত২সহ নিক্ষিক্রভাবে সমবায় সম্বন্ধে আছে; তন্রপ এই 
সময়ে জলবর্ষণ হর বলিলে, তাহাতে কালের নিজের কোন কর্ন থাকে না; 
কাল কেবল সমবায়সন্বন্ধে থাকে মাত্র) ইহা এ কর্মের আধারমাত্র | 

পঞ্চম অব্যার পর্যন্ত, এইবূপে, দ্রব্য গুণ ও কর্মের বিষয় সাধারণ" 
ভাবে উপদেশ দিয়া, হ্ুত্রকার শিব্যদিগের বৈদিককর্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার 
জন্য, ষষ্ঠ অধ্যায়ে সহজভাবে বেদোক্ত কোন কোন বিহিত কর্মের সুফল 
এবং নিষিদ্ধ ক্মের কুফল প্রদর্শন করিয়াছেন। 

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে তৃতীয়াহ্িকম্‌। 





.৪০ দার্শনিক ক্রহ্মবিষ্ভা ৷ 
বনষ্ঠ অধ্যায়। 


বেদে যে সমস্ত বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিচার করিলে দেখা 
বায় যে, তাহাতে উপদেষ্টার অতিশয় জ্ঞানবত্তা প্রকাশিত আছে । ব্রাহ্মণের 
যে বিশেষত্ব বণিত আছে, তাহা কেবল ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণজন্ত, ব্রাহ্মণ- 
নামমূলক নহে; তাহা বিশুদ্ধ কর্ম্দের উপরও স্থাপিত । অতএব কর্মের 
বিশুদ্ধতা সর্বদা রক্ষা করিবে । দেখ, দান বে ব্যক্তি করে, সে তাহা বুদ্ধি 
পূর্বক করিয়া থাকে ; এবং থে গ্রহ্ণ করে, সেও নিভের বুদ্ধিপূর্ববকই গ্রহণ 
করিয়া থাকে । অতএব বলিতে পাঁর যে, ছুষ্ট পুরুবের প্রদত্ত ভোজন গ্রহণে 
কোন দোষ নাই; কারণ দাতা ব্যক্তির প্রকৃতি ও বুদ্ধি যেব্ূপই হউক না 
কেন, গ্রহণকারীব বুদ্ধি বথন স্বতন্ত্র এবং একের বুদ্ধি যখন অপরের 
বুদ্ধির কারণ নহে, তখন গ্রহণকারী ব্যক্তির পক্ষে তাহা গ্রহণ করাতে 
কোন দোষ হইতে পারে না। পরন্ধ বেদ তাহা প্রতিষেধ করিয়াছেন; 
ইহা অমূলক নহে; কারণ দুষ্ট ব্যক্তির দান গ্রহণে তাহার সহিত সঙ্গ অবশ্য 
হয়; সেই দুষ্ট সঙ্গ হইতে দোষ উপজাত হয়; সদ্ধযক্তির দানগ্রহণে সেই 
দোষ হয় না; বরং সৎসংসর্গবশতঃ উত্তম কাধ্যেই প্রবৃত্তি উপজ্জাত হয়। 
হীনব্যক্তির সঙ্গ হইতে হীনকাধ্যে, সমব্যক্তির সঙ্গ হইতে সমকাধ্যে প্রবৃত্তি 
হয়। অতএব উত্তম পুরুষেরই দানগ্রহণ করিবে। এইরূপ বিচার 
করিলে বুঝিতে পারিবে যে, হীনকন্মমকারী ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে 
ষে বেদ বলিয়াছেন, তাহাঁও সঙ্গত; নিজে হীনকণ্মা হইলে, উত্তম পুরুষকে 
নিজ সঙ্গ দার কলুষিত করিবে না; তপস্তাদ্বারা নিজেব পাপ ক্ষালন 
করিয়া তীহাদের সঙ্গ করিবে। 

ষষ্টাধ্যায়ের প্রথমান্নিকে এই পর্যন্ত উপদেশ করিয়া, দ্বিতীয়ান্কিকে 
হুত্রকার বলিয়াছেন যে, বৈদিক কর্ম, যাহা দৃষ্টপ্রয়োজন-সাধক নহে” 


বৈশেষিক-দর্শন | ৪১ 


তাহা পরকালে অভ্যুদয় উৎপন্ন করে) অতএব জানিবে যে শ্লান, উপবাস, 
্রহ্মচধ্য? গুরুকুলবাস, বানগ্রস্থ, যজ্ঞ, দান, প্রোক্ষণ, দিক্‌, নক্ষত্র, মন্ত্র, ও 
কাল সম্বন্ধে নিয়ম, যাহা বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তদ্দারা অতি মঙ্গলজনক 
অদৃষ্ঠ উপজাত হয়, এবং ইহা পরলোকে অভ্যুদয় সাধন করে। সকল 
প্রকার আশ্রমেই শৌচাচাঁর অবলম্বনীয়) কিন্ত অসংঘতচিত্ত পুরুষ, শৌচাচাঁর 
অবলম্বন করিলেও, অ্যদয় প্রাপ্ত হয় না) কারণ কেবল শৌচাঁচার 
অভ্যুদয়ের হেতু নহে । স্থথ যে বস্ততে জন্মে, তাহার প্রতি চিন্তে অনুরাগ 
জন্মে; অতএব স্বথপ্রদ কর্মের বিধান করা হইয়াছে এবং দুঃখপ্রদ কর্মের 
নিষেধও করা হইয়াছে। পরন্ত লোকের থে ধর্মীধর্ববিষয়ে প্রবৃত্তি, 
তাহা ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতেই হয়। কিন্তু ইহা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
এই ধর্মীধন্মই ছুঃখপূর্ণ জমমমৃত্যুর কারণ । পূর্বাধ্যায়ে বদিত আত্মযোগ 
দ্বারাই ইহা হইতে মুক্তিলাভ হয়। 
ইতি ষ্টাধ্যায়ে যষ্টাহ্িকম্‌। 


সপ্তম অধ্যায়। 


প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের ৬্ট স্যত্রের উল্লিখিত গণের মধ্যে পরিমাণ, 
_ প্রথকৃত্ব প্রত্থৃতি যাহা পূর্বের বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, ৭ম অধ্যায়ে 
তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে । প্রথম আক্ছিকে পরিমাণ নিরূপণ করিতে, 
গিয়।, পূর্বেপ্রদন্ত উপদেশসকল স্মরণ করাইয়া বলা হইয়াছে যে, 
যখন গুণসকল দ্রব্যপদার্থেই অবস্থান করে, এবং দ্রব্যও গুণসংযুক্ত 
না হইয়া থাকে না, তখন স্বাকার করিতে হইবে যে, নিতা পরমাণুগত 
গুণসকলও নিত্য, এবং অনিত্য দ্রব্যপদার্থের গুণও স্থতরাং অনিত্য ) 
অনিত্য পাধিবাদি পদার্থে যে সকল গুপ দৃষ্ট হয়, তাহা দ্থিবিধ ; কোন 


৪২ দার্শনিক ব্রহ্ষাবিষ্ঠা । 


কোন গুণ কারণ পদার্থের গুণ হইতে উৎপন্ন, কোন কোন গুণ অগ্নি 
প্রভৃতি অপর পদার্থসংযোগে উৎপন্ন । যেমন মৃন্সয় ঘটের বে রূপাদি 
গুণ, তাহা ঘটাবয়ব কপালাদির রূপাদি গুণ হইতে উৎপন্ন । অপক্ক 
মৃন্সয় ঘটের বর্ণ শ্যাম; কিন্তু অগ্নি দ্বারা পরু ঘটের বর্ণ গৌর। এই 
গৌরবর্ণ পাঁকজ, রাসায়নিক ব্যাপারে উৎপন্ন । নিত্য পরমাণুর গুণ নিত্য, 
এবং অনিত্য দ্রব্যের গুণ অনিত্য বলাতে, ইহাঁও বুঝিতে হইবে যে, হৃম্ব, 
দীর্ঘ প্রভৃতি অনিত্য দ্রব্যেরই পরিমাণ; কারণ অনিত্য দ্রব্যই হম্ব-দীর্ঘ- 
পরিমাণ-বিশিষ্টরূপে প্রত্যন্ষীভূত হয়; অতএব হন্ব-দীর্ঘ-পরিমাণও অনিত্য ; 
নিত্য পরমাণুর যে পরিমাণ, তাহাকে পারিমাগুল্য বলে; ইহা হৃম্বও 
নহে, দীর্ঘও নছে এবং ইহা পরমাণুর নিত্য গুণ। অপরদিকে আকাশ 
এবং আত্মাও নিত্য ; আকাশ যেমন সর্বব্যাপী, আত্মাও তদ্রপ সর্বব্যাপী; 
কারণ আত্মা সমন্ত বিশ্বকে জ্ঞানগম্য করিতে পারে; অতএব আকাশ 
এবং আত্মার পরিমাণকে পরমমহত্ব বলে; দিক্‌ এবং কালও তদ্রুপ; 
মনের কিন্তু অণু পরিমাণ, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

দ্বিতীয়াহ্ছিকে একত্ব, পৃথকৃতাদি অবশিষ্টগুণ বণিত হইয়াছে; বথা_ 

একত্ব ও পৃথক্ত্ব রূপরদাদি গুণ হইতে পৃথক্‌ প্রকারের গুণ ; রূপ- 
রসাদির স্তায় এই একত্ব ও পৃথক্ত্ব দ্রব্যের সহিত সমবায় সম্বন্ধে থাকে। 
সংযোগনামক গুণ ক্রিবিধ কারণ হইতে উৎপন্ন হয় ) যথা (১) যে ছুই বস্তুর 
মধ্যে সংযোগ হয়, তাহীর মধ্যে একটির কন্ম (উতক্ষেপণাদি ) হইতে এ 
সংযোগ উৎ্পক্ন হয়) (২) অথবা সংযুক্ত উভয় বস্তরই (উতক্ষেপণ»আকুষ্চনাদি) 
কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়; অথবা (৩) অপর সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। 
বিভাগও এইরূপ ত্রিবিধ কারণ হইতে উৎপন্ধ হয়। এইস্থলে এইটি 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কার্য্যবস্ত ও কারণবস্তর মধ্যে সংযোগ অথবা 
বিভাগ সম্বন্ধ হইতে পারে না) কারণ ছুইটি পৃথক বন্তর যৌতভাবে 
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-মবস্থিতিকে সংযোগ ও অনবস্থিতিকে বিভাগ বলা যায়; কিন্তু 
কাধ্যবস্ত যখন কারণবস্ত দ্বারাই গঠিত, তখন তাহাদের এইরূপ পৃথক্‌ 
হইয়। থাকা অসম্ভব । শব্দ এবং অর্থ, এই উভয়ের মধ্যেও সংযোগ 
সম্বন্ধ নাই; কারণ শব্দ গুণপদার্থ, এবং সংযোগও গুণপদার্থ ; কিন্ত 
সংযোগসম্থন্ধ দ্রবাপদার্থের মধ্যেই হয়; (গুণের সহিত যে দ্রব্যের সম্বন্ধ, 
তাহ সমবায়। একই দ্রব্যে যে বিভিন্ন গুণ থাকে, সেই সকল গুণের 
মধ্যে সন্বন্ধকে সমানাধিকরণ সম্বন্ধ বলে) কারণ ইহারা এক দ্রব্যরূপ 
অধিকরণে থাকে )। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যে সংযোগসন্বন্ধ নহে, 
তাহার প্রমাণান্তর এই যে, শব্দের অর্থ কেবল গুণপদার্থও হয়; কিন্ত 
গুণের সহিত গুণের, কিংবা দ্রব্যের সহিত গুণের, সম্বন্ধ সংযোগস্বন্ধ নহে। 
শব্দ দ্রব্য না হওয়াতে, ইহা নিক্ষিয্ ; কারণ বর্ম (উৎক্ষেপণাদি) দ্রবোতেই 
থাকে, গুণে থাকিতে পাঁরে না; অতএব সংযোগ যে ব্রিবিধ কারণ হইতে 
উপজাত হয়, তাহা শব্দে প্রযোজ্য নহে । আরও দেখ “নাস্তি” ইত্যাকার 
শব কোন ভাববস্তকে বুঝায় না) অতএব এই নাস্তি শব্ধ ও তাহার অর্থে 
সংযোগসন্বন্ধ (বাহ! 'অস্তিত্বশীল বস্ধদ্ধয়ের মধ্যে হ৪য়া সম্ভব, তাহা ) কোন 
প্রকারেই হইতে পারে না। ইত্যাদি কারণে শব্দ ও অর্থের সন্বন্ধ 
সংযোগসম্বন্ধ নহে । শব্দ দ্বার! যে অর্থপ্রত্যয় হয়, তাহা সঙ্কেতকৃত। 
একদিকে দুইবস্ক থাকিলে, দূরত্ব নিকটত্ববোধ জন্মে ঃ এবং এক কালে 
অবস্থিত জীবদ্ধয়ের মধ্যে জ্যোষটত্বকনিষ্টত্ববোধ জন্মে । এই দুরত্ব নিকটত্ব 
এবং জোষ্ঠত্বকনিষ্ঠত্বকেই পরত্ব ও অপরত্ব বলা যায়। কারপদ্রব্য কাধ্য- 
দ্রব্যের সহিত তুলনায় পরও হয়, অপরও হয়; যেমন কপালম্বয় প্রথমে 
নিশ্সিত হয়, পরে এ কপালঘর়সংযোগে ঘটরূপ কার্্যবস্ত উৎপন্ন হয়; 
আবার ঘট ভগ্ন হইলে, কপাল উৎপন্ন হয়; অতএব কপাল ঘটের 
সম্বন্ধে পর ও অপর উভয়ই হইতে পারে। পরন্ধ কার্য ও কারণের 
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(উপাদান কারণের ) মধ্যে বাস্তবিক সমবায় সন্বদ্ধ; কারণ, কাধ্যে যে 
কারণ আছে, ইত্যাকার জ্ঞান সকলেরই হয়। পরন্ধ বস্তুর যে ধর্মহেত 
“ইদমিহ” ইত্যাকার জ্ঞান হয়, তাঁহাকেই সমবায় বলে; অতএব কাধ্য- 
কারণের সন্বন্ধকেও সমবায়সন্বন্ধ বল্লা যায়। এই সমবায় দ্রব্যও নহে, 
গুণও নহে; কিন্তু ইহা থে সদ্বস্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ 
ইহা না থাকিলে, কার্ধ্যকারণজ্ঞানই হয় না; এবং কারপদ্রব্য ও গুণ, বখন 
কাধ্যদ্রব্য হইতে পৃথক্‌ পদার্থ, এবং ইহাদের কার্যযদ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ 
যখন সংযোগসম্বন্ধ নহে, তখন সংযোগ হইতে পৃথক্‌ “সমবায়” নামক 
পদার্থ না থাকিলে, ইহাদের সন্বন্বজ্ঞানই হইত না। 

এই পধ্যস্ত বগিয়া স্ত্রকার এই অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন; ইহাতে 
প্রথম অধ্যায়ের ১ম আহিকের ষ্ঠ স্থত্রোক্ত গুণপদার্থের মধ্যে পরিমাণ 
হইতে আরম্ত করিয়া পরত্বাপরত্ব পর্যন্ত বণিত হইয়াছে । অতঃপর ৮ম 
অধ্যায়ে বুদ্ধিনামক গুণের বিষয়ে আরও কিছু বিশেষ উপদেশ প্রদত্ত 
হইবে। 

ইতি সপ্তমাধ্যায়ে সপ্তমাহ্নিকম্‌। 


অষ্টুম অধ্যায়। 


জীবের আত্মা এবং মন অদৃশ্য পদার্থ; বুদ্ধি ( অথবা জ্ঞান) 
আত্মাশ্রিত। গুণ ও কর্ম দুব্যাশ্রয়ে থাকে, তাহা পূর্বের বলা হইয়াছে) গুণ 
ও কর্মের সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহ! তদাশ্রয়ীতৃত দ্রব্যের মধ্যবস্তিতা হেতু; 
প্রত্যক্ষকালে ইহাদিগেব আশ্রয় যে দ্রব্য”, তাহা চক্ষুরিক্দ্রিয়ের সহিত 
সংযোগসন্থন্ধে উপস্থিত হয়; এ দ্রব্যের সহিত গুণ ও কর্ম্ম সমবায়সম্থন্ধে 
থাকাতে, এ ভ্রব্যকে মধ্যবত্তী করিয়া তদ্বিষ়ক চাক্ষুষজ্ঞান হয়। অতএব 
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প্রত্যক্ষস্থলে গুণ ও কর্মের সহিত চক্ষুর যে সম্বন্ধঃ তাহা সংযুক্ত-সমবায়- 
সম্বন্ধ ( চক্ষুর সহিত সংযুক্ত দ্ুব্য ) দ্রব্যের সহিত গুণের সমবায়স্বন্ধ ; 
অতএব চক্ষুর সহিত গুণের সংযুক্তসমবায়সন্বন্ধ )। সামান্য বিশেষ বলিয়৷ 
যেজ্ঞান, তাহাও দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সংযোগসন্বন্ধমূলক | সামান্ত ও 
জাতি একই কথা । এই সামান্য অথবা জাতি গুণমধ্যে গণ্য নহে; ইহা! 
দ্রব্যঃ গুগ ও কর্ম; এই তিনেরই 'আছে। ত্রব্যত্ব, গুণত্ব;) এবং কর্ধত্ব 
এই সকল শব দ্রব্য, গুণ ও কম্মের সামান্য অর্থাৎ জাতিবাঁচক ; এই 
জাতি সমবায়সন্বন্ধে দ্রব্য, গুণ এবং কন্ম, এই তিনের মধ্যেই থাকে; 
জাতি নিজে গুণ না হওয়াতে, গুণ ও কর্মের সহিত ইহার সমবায়সম্বন্ধে 
থাকাতে কোন বাধা নাই; ( গুণের গুণ অথবা কর্ম নাই, ইহাই পূর্বে 
উপদেশ কর! হইয়াছে )। দ্রব্যাশ্রিত কোন গুণের সামান্তর্ূপে যখন 
প্রত্যক্ষ হয়, যেমন পুণ্পের শুরু বখন প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তথন সেই 
শুরুত্ব পুষ্পে সমবেত শুরুগুণের সহিত সমবায়সম্থন্ধে থাকায়, এবং পুষ্প 
চক্ষুরিন্র্িয়ের সহিত সংযোগসন্থন্ধে থাকায়, এ শুর্ুত্বের সহিত চক্ষুর সংযু্জ- 
সমবেতসমবায়সন্বন্ধ বলিতে হইবে । নর 

অষ্টমাধ্যার়ের দ্বিতীয়াহ্নিকে ইন্ড্িম়সকলকে তৌতিক-প্ররুৃতিক বলিয়া 
উপদেশ করা হইয়াছে, ইহা বালকদিগের বোধের নিমিত্ত । এই দ্বিতীয়া- 
হ্নিকের উপদেশ নিয়ে বিকৃত হইল-_ 

(১) “ইনি”, “উনি”, “তুমি করিতেছ”, “ইহাকে ভোজন করাও” 
ইত্যাদি ব্যবহার বুদ্ধি ব্যতিরেকে হইতে পারে না; (২) পূর্বের ইন্দরির 
প্রত্যক্ষ হয়, তৎপরে বুদ্ধির সাহায্যে এই সকল ব্যবহার হইয়া থাকে। 
পূর্বে প্রত্যক্ষ হইয়া না থাকিলে, তাহা হয় না। (৩) ইন্দ্িয়সকলের 
“অর্থ” বলিতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনই বুঝায়। (৪) দ্রব্যের 
যে পর্চাত্মকত্ব নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । (৫) জ্ঞাণেন্িয় 
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পাধিব উপকরণে গঠিত বলিয়াই বলা যার ; কারণ স্রাণেন্্রিয়ে পাঁধিব 
উপকরণের আধিক্য আছে: এবং পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ ভ্রাণেন্দরিয়ে 
আছে। (৬) তন্দ্রপ রসনা জলপ্ররুতিক ; চক্ষুঃ তেজঃপ্রকৃতিক ; এবং 
স্পর্শেন্জিয় বাধুপ্রকৃতিক ; কারণ, যাহার যে গুণ, তাহা তাহার উপাদান, 
কারণের অনুরূপ । অষ্টম অধ্যায় এই স্থানে শেষ। 

ইতি অষ্টমাধ্যায়ে অষ্টমাহ্নিকম্‌। 





নবম অধ্যায়। 
প্রথম আহ্ছিক। 


অভাব অথবা অসৎ পদার্থ চারি প্রকার । বথা (১) কোন বস্তু উৎপন্ন 
হইবার পূর্বের তাহার যে অভাব, তাহা এক প্রকার অভাব; ইহাকে 
প্রাগভাব বলে; এবং অন্ুত্পন্ন বস্তুকে প্রাগসৎ বস্ত বলে; কারণ 
উৎপত্তির পূর্বের তাহার কোন ক্রিয়া অথবা গুণের প্রকাশ ' হয় না। (২) 
বর্তমান বস্ত বিনষ্ট হইলে তাহার অভাব হয়, এই অভাবকে ধ্বংসীভাব 
বলেঃ এবং এ বিনষ্ট বস্তকে “সদসৎ” বলে। (৩) কোন এক বস্তু বর্ত- 
মানেই একরূপে সৎঃ অপররূপে অস২; যথা গো, ইহা! গোস্বরূপে সঞ্চ 
অশ্বর্ূপে অসৎ; গোবস্ততে অশ্বত্বের অভাব আছে; ইহাও এক প্রকার 
অভাব, ইহাকে “অন্ঠোন্ঠাভীব” বলে। (৪) এই ত্রিবিধ অভাব ভিন্ন 
আর এক প্রকার অভাব আছে, তাহাকে “অত্যস্তাভাব” বলে? বাহার 
কথন উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস সম্ভব নহে, এমন যে অসৎ, তাহার সন্বন্ধেই 
অত্যস্তাভাব শব্দের প্রয়োগ হয় । অসংপদীর্থমাত্রই সতদ্রব্য হইতে ভিন্ন 
বলিতে হইবে) কারণ তাহাতে গুণ অথবা ক্রিয়া নাই; তন্মধ্যে ধ্বংসা- 
ভাবটিতে পূর্বের যে প্রত্যক্ষ ছিল, তাহার অভাব হয়, এবং তাহাতে পূর্ব, 
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প্রত্যক্ষের ন্মরণ হইয়। তদ্বিরোধী প্রত্যক্ষ_-এই মাত্র জ্ঞান, উপজাত হয়; 
প্রাগভাবস্থলে তদ্বিপরীত হইয়া থাকে । “নাস্তি” নাই, বলিলে (যেমন 
গৃহে ঘট নাই, বলিলে ), সৎ যে ঘট, তাহা গৃহসংযোগে বর্তমান নাই, 
ইহাই বুঝায়। এইরূপ কোন্‌ প্রকার অতাব কোন্‌ স্থলে উক্ত হইয়াছে, 
তাহা বিচারক্রমে বোধগম্য করিতে হয়। 

আতা! ও মনের এক বিশেষপ্রকার সংযোগ, বাহাকে যোগ বলে, তাহা 
হইতে আত্মাতে আত্মপ্রত্যক্ষ হয়। এই যোগ হইতে সর্ববিধ দ্রব্য সম্বন্ধেই 
জ্ঞান জন্মে) দ্রব্যজ্ঞান হওয়াতে, দ্রব্যসমবেত সর্বধিধ গুণ এবং কর্মেরও 
জ্ঞান হয়) এবং আত্মপ্রত্যক্ষ হওয়াতে, আত্মার যে সনন্ত গুণ ও কন্ম 
সমবায়সন্বন্ধে আছে, ভাহারও জ্ঞান হয়। সকল যোগীরই যে এই জ্ঞান 
জন্মে, তাহা নহে; কারণ তাহাদিগের মধ্যে কেহ সমাহিতচিত্ত হইতেই 
পারেন না, এবং কেহ বা সমাধি কথন লাভ করিয়া থাকিলেও, তাহা 
হইতে চ্যুত হইয়া পড়েন; তাহাদের এত২ সমণ্ড জ্ঞান হয় না। 

ইতি নবমাধ্যায়ে প্রথমাহ্গিকম্‌। 


দ্বিতীয়াহ্নিক। 


(১) কোন একটি বস্তু 'অপর একট বস্ত্র কাধ্য+ অথবা কারণ, অথবা 
সংযোগী, অথবা বিরোধী অথবা সমবায়ী হইলে, একটির জ্ঞান হইতে 
অপরটির জ্ঞান হয়) বে বস্তর জ্ঞান হইতে উক্ত সন্বন্কবশতঃ, অপর বস্ত্র 
জ্ঞান হয়, তাহাকে তাহার “লিঙ্গ” (চিন্ধ) বলে। (২) ইভার ইহা 
( বেমন পর্বতে ধুম দৃষ্টে, তাহাতে অগ্নি থাকা ) ইত্যাকার জ্ঞান, এবং কাধ্য- 
কারণ জান, এইটি এইটির অবয়ব ইত্যাকার জ্ঞান হইতে হয়। ( অনুমানের 
পঞ্চবিধ অবয়ব আছে, তাহা পরে ্তার়দর্শনব্যাখ্যানে বিশেষরপে বণিত 


৪৮ দার্শনিক ব্রল্মবিদ্তা । 


হইবে )। (৩) শাঁবজ্ঞানও এইরূপেই হয় বুঝিতে হইবে। (৪) হেতু, 
অপদেশ, লিঙ্গ, এবং প্রমাণ, এই চারিটিই একার্থবাচক শব্দ; (৫) কারণ 
উক্ত প্রত্যেক স্থলেই “ইহার ইহা” '( অর্থাৎ ব্যাপক বস্তর সহিত 
ব্যাপ্যবস্তর নিত্য সম্বন্ধ) জ্ঞান বর্তমান থাকে, এবং তাহাকে অবলম্বন 
করিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে । (৬-৯) আত্মাও মনের সংযৌগবিশেষ 
ও সংস্কার হইতে, এবং অদৃষ্ট হইতেও স্বৃতি, স্বপ্নঃ এবং স্বপ্রের মধ্যে স্বপ্ীন্ছিভব 
উপজাঁত হইয়৷ থাকে । (১০-১১) 'অবিদ্যা। অর্থাৎ ছুষটজ্ঞান ইক্জরিয়দোষ এবং 
সংস্কারদৌষ হইতে জন্মে । তদ্বিপরীত অর্থাৎ অদুষটজ্ঞানকে বিষ্া বলে। 
খ্বষিদিগের এবং সিদ্ধপুরুষদিগের যে অলৌকিক জ্ঞান হয়ঃ তাহা ধর্ম 
বিশেষের অনুষ্ঠান হইতে হইয়া থাকে । 
ইতি নবমাধ্যায়ে ছ্িতীয়াজ্িকম্‌। 





দশম অধ্যায়। 
প্রথম আহ্কিক | 


(১) স্থুথ এবং দুঃখ, ইহারা এক বন্ত নহে। (২) কিন্ত জ্ঞান ইহাদের 
উভয় হইতে ভিন্ন ; কারণ জ্ঞানে সংশয় ও নিশ্চর আছে, সুখে ছুঃখে তাহ 
নাই। (৩) এই সংশয় ও নিশ্চয়, প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গজ্ঞান হইতে হয়, (9) 
অতীত বিষয়েও এই লৈঙ্গিক জ্ঞান হয়, (৫) কিন্ত অতীতকালের স্থথজনক 
পদার্থের জ্ঞান হইলেও তাহাতে বর্তমানে স্থুধোৎপন্ন হয় না; অতএব জ্ঞান 
হইতে সুখ ছুঃখ পৃথক্‌ পদার্থ, (৬) স্ুখছুঃখ এবং জ্ঞান, ইহারা একার্থ- 
সমবারী, অর্থাৎ এক আত্মারূপ অধিকরণে উভয়ই সমবায়সম্বন্ধে থাকে, 
ইহা সত্য ; (*) কিন্তু তাহাতেই ইহাদের একত্ব সাধিত হয় না; এক 
শরীরেই শিরঃ, পৃষ্ঠ, উদর প্রভৃতি অবস্থান করে) কিন্তু ইহাদের 
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'পরম্পরের উপকরণ পৃথক হওয়ায়, ইহার! যেমন বিভিন্ন, তত্রপ জ্ঞান হইতে 
স্ুখছুঃথ বিভিন্ন । 


দ্বিতীয় আহ্িক। 


(১) দ্রব্কেই কারণ ( উপাদান ) বঙলা যায়, যেহেতু কাধ্যবস্ত ড্রব্যেই 
সমবেত হয় । (২) দ্রব্যের সংযোগ সন্বন্ধও কার্য্যের উৎপন্ের চেতু হয়) 
যেমন তন্ধর সহিত তৃুরীসংযোগ বন্্রনিম্্ীণের হেতু ; অতএব দ্রব্য ( যেমন 
তুরী) কাধ্যবস্কর নিমিত্তকারণও হইতে পারে। (৩) কর্ কারণদ্রব্যের 
সহিত সমবায়সন্বন্ধে থাকে, এই নিমিত্ত কর্্পকেও কখন কারণ বলা যায়) 
(৪) কশ্ের স্তায় বপও কারণদ্রব্যে একার্থসমবায়সঙ্গন্ধে থাকাতে, তাহাকেও 
কখন কারণ বলা বায়; (৫) কারণদ্রব্যে (যেমন স্তরে) সংযোগ ও সমবায়- 
সম্বন্ধে থাকে বলিয়া, তাঁভাকেও পটের কারণ বলা হইয়া থাকে ; (৬) কারণ- 
দ্রবোর যে কারণ (যেমন হ্বত্রের কারণ তুলা ), তাহাও প্র কারপদ্রব্যে 
সমবারসম্বন্ধে থাকে বলিয়া, তাহাকেও পটের কারুণ বলা বায়। (৭) 
অপক ঘটের অগ্নিসংযোগে যে রং পরিবর্তিত হয়, তাহার কারণ অন্ির 
উষ্ণস্পশ ; ঘটের সহিত অগ্নি সংযোগসঙ্গন্ধ প্রাপ্ত হয়, অগ্নির উষ্ণতাগুণ 
'গ্সির সহিত সমবায়সন্থন্দে থাকে, সেই উষ্ণতা ঘটের রং পরিবর্তনের 
হেতু হওয়ায় তাহা সংঘুক্তসমবায়সন্বন্ধে থাকা বলিতে হইবে। (৮) 
বিহিত কর্্মসকল বাহা শান্ে অশ্জ্ঞাত হইল্সাছে, এবং যাহাদের 
প্রয়োজন শান্ত (বেদে) উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের দৃষ্টফল যেস্থলে 
নাই, সেইস্থলে পারলৌকিক অস্যুদ়ই ইহাদিগের ফল বলিয়া জানিতে 
'হইবে। (৯) বেদ ঈশ্বরের বাক্য ; সুতরাং তাহা কখন মিথ্যা হইতে 


পাবে না। 
ইতি গ্রস্থ সমাপ্ত। 


৫5 দার্শনিক ব্রশ্গবিষ্ঠা | 


উপসংহার । 


বৈশেষিক দর্শনের উপদেশসকল বর্ধিত হইল। এই গ্রন্থে বিবৃত 
উপদেশ ও উপদেশপ্রণালীর প্রতি কিঞ্চিৎ নিঝিষ্টচিত্তে পরিধান করিলেই, 
ইহা! বোধগম্য হয় যে, দাঁ্শনিকবিচারযোগ্য পদার্থসকল কি কি” তাহা 
বালকদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তই পরম কাঁরুণিক খষি কণাদ এই গ্রন্থ 
রচন! করিয়াছেন । তাহাব উপদেশের সার এই যে, বস্ত দ্বিবিধ (১) 
যাহারা দৃষ্টত: অবয়ববিশিষ্ট এবং বাহাদের উৎপত্তি ও ধ্বংস প্রত্যক্ষ- 
গৌচর হয়, তাহীরা এক প্রকার; (২) এবং যাহাদের উৎপত্তি ও ধ্বংস 
' কখন প্রত্যক্ষগোচর হয় না এবং বাহীদের অবয়ব দৃষ্টিগোচর হয় না" 
তাহার দ্বিতীয় প্রকার। প্রথমোক্ত বন্তকে অনিতা” এবং পেযোক্ত 
বন্তকে সচরাচর মামর! নিত্য বলিয়া থাকি । আবার অন্ত প্রকাধে 
দেখিতে গেলে, জাগতিক সমন্ত বস্তাকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত কৰ! 
যায়, বথা ( ১) দ্রব্য) (২) গুণ, (৩) কন্ম” এবং ইহাদের (৪) সামান্ত, (৫) 
বিশেষ ও (৬) সমবায় € সমবেত ভাব)। উক্ত অথে নিত্যানিত্যভেদে' 
ব্য সর্বপুদ্ধ নয় প্রকীব+ যথা, পৃথিবী, অপ-ও তেজঃ, এই তিনটি অনিত্য 
ব্য; এবং বাঁযু, আকাশ কাল, দিক্‌, মন ও আত্মা, এই ছয়টি নিত্য 
দ্রব্য । পৃথিবী, অপ. ও তেজঃ এই তিনটিরও অবিভাজ্য হুক্মতম অংশ 
ফাহীকে পরমাণু বলে, তাহ! প্রত্যক্ষের আবোগ্য ; স্থতরাং ইহারাও নিতা । 
নিতাদ্রব্যের স্বরূপগত গুণও নিত্য ॥ এবং অনিতাদ্রব্যের গুণ অনিত্য । 
ত্রবাশদ সুতরাং ছুই অর্থে এই দশনে ব্যবহৃত হইয়াছে, কখন বা 
প্রত্যক্সীতৃত দ্রব্য অর্থে, কখন ঝা প্রত্যক্ষীভৃত ও অপ্রত্যক্ীতৃত এই 
উভভয়বিধ দ্রব্য অর্থে। যেমন প্রথমীধায়ের ১ম আহিকের পঞ্চম হুত্রে 
দ্রব্যশব্দ পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, 'আবার 
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এ আহিকেরই ৮ম সুত্রে কেবল প্রথমোক্ত অর্থে দ্রব্যশব ব্যবহৃত 
হইয়াছে । বালকের মনে প্রকৃত নিত্যানিত্যজ্ঞান উদয় হওয়া কঠিন। 
অতএব তাহাকে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত হুত্রকার 
বলিয়াছেন যে বাহার উৎপত্ভি এবং ধ্বংস প্রত্াক্ষগোচর হয়, সুতরাং 
যাহা অবনববিশিষ্টরূপে জ্ঞানগমা হয়, তাহ। অনিত্য | নবম অধ্যায়ে ধ্বংসা- 
ভাব ও প্রাগভাব যেরপে বণিত হইয়াছে, তত্দারা প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু সমথস্ধেই 
যে এই সকল শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানা যায়। 
এই ছুই লক্ষণ-_দৃষ্ঠত: উৎপত্তি ও ধ্বংস, যে দ্রব্যে খাটে না, তাহাই 
নিত্য্রব্য ; বাযুং আকাশ, দিক্‌, মন ও আত্মা, ইহারা দৃষ্টিগোচর হয় 
না, সুতরাং ইহাদের উৎপঞ্তি ও ধ্বংস যে প্রত্যক্সীভূত হয় না, ইহা 
ত্বতঃসিদ্ধ ; অতএব ইহারা নিতাবস্তর মধ্যে গণ্য ; বাযুর নিত্যত্ব প্রথমে এই 
হেতৃতে সাধন করিয়া, পরে বাযুব দৃষ্টান্ত্রে আকাশাদির নিত্যত্বও সাধিত 
হইয়াছে । বাঘুব নিত্যত্ব সাধন করিতে দ্ধিতীয়াধ্যায়ের ১ম আহিকের 
১৩শ সংখাক হ্ৃত্রে হত্রকার বলিয়াছেন £-- 
“অদ্রবাহেন নিতাহমুক্তম্ণ 

বাহু দ্রব্য নহে (অর্থাৎ অবয়ববিশিষ্ট প্রত্যক্ষযোগ্য জ্রব্য নে ), অতএব 
তাহাকে নিত্য বলা বায়। এই গলে দ্রবাশঝ প্রত্যক্ষীভূতদ্রব্য অর্থে 
বাবহৃত হইয়াছে; স্থতরাং “অদ্রব্যত্ব” শব্দের অর্থ প্রতাক্ষীভৃতাবর়বা- 
ভাবত্ব। ১ম অধ্যারের ১ম আঙ্তিকের পন সুত্রে দৃষ্টদ্রব্য অর্থে ই দ্রব্- 
শব্দ ব্যব্ত হইয়াছে সুতরাং এই অর্থে বাধু ও আকাশ প্রন্তৃতি “অদ্রব্য”। 
সত্রকীর বলিতেছেন বায়ুর এই অপ্রব্যত্ব থাকাতে, তাহা নিত্য; ইছার 

ংস প্রাদুর্ভাব কখন প্রত্যন্সীভৃত হয় না; অতএব ইচা নিতা বন্তু। 
কেহ কেহ এই সুত্র ব্যাথ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন বে, অদ্রবাত্ব শব্জের 
অর্থ অদ্রব্যাশ্রিতত্ব, এবং বাযুপরমাণু যে নিত, তাই প্রমাণিত করা এই 
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সুত্রের অভিপ্রেত। কিন্তু উক্ত স্থলে বাযুপরমাণুর নিত্যত্ব বিশেষরূপে 
স্থাপন করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না; পৃথিবী প্রভৃতি 
দ্রবোর পরমাণুও “নিত্য”, কারণ ইহাও অৃষ্ট অবয়বরহিত পদার্থ; 
এই কারণ তৎসম্বদ্ধেও খাটে । মূলগ্রন্থে পূর্ববাপর সুত্রে পরমাণুর কোন 
উল্লেখই নাই। বিশেষতঃ আকাশ, দিক, মন এবং আত্মার নিত্যত্ব 
সাধন করিতে হুত্রকার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন বে, বায়ুর নিত্যত্ব যে হেতুতে 
তিনি সীধন করিয়াছেন, সেই হেতুতেই ইহাদেরও নিত্যত্ব ীধন করিতে 
হইবে । পরমাণুর নিত্যত্বসাধক কোন হেতুর প্রতি হত্রকার তত্তংস্থলে 
লক্ষ্যমাত্র করেন নাই; বাধুরই নিত্যত্ব বৈশেষিক দর্শনে উপদিষ্ট বলিয়। 
উক্ত হুত্রসকল দৃষ্টেও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এই স্থলে ২য় অধায়ের 
২য় আহ্িকের ৭ ও ১১ সংখাক স্থত্র, এবং তৃতীয়াধ্যায়ের ২য় আহ্নিকের 
২য় ও ৫ম সুত্র প্রভৃতি স্থল দ্রষ্টব্য | 

বৈশেধিক দর্শনে “নিত্য” শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিলে, পব- 
মাণু, মনঃ, বায়ু, আকাশ, প্রতৃতি পূর্বোক্ত অদৃষ্টবস্ত সমস্তই নিত্য, তাহাতে 
অপর কোন দারশনিকের মতবিরোধ নাই। শ্রুতির প্রামাণিকত্ব বৈশৈষিক 
দর্শনে আগ্য, মধ্য ও অন্ত, সর্বস্থানেই উপদিষ্ট হইয়াছে । পরস্ত “এতম্মা- 
জ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বক্িয়াণি চ খং বাযুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী” ইত্যাদি 
বাক্যে মনঃ, বায়ু ও আকাশ, প্রভৃতির উৎপত্তি শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে কীর্তন 
করিয়াছেন, এবং মহা প্রলয়ে ইহাদিগের লয়ও তদ্রুপ অতকিতভাবে ঘোষণা 
করিয়াছেন। তথ্িরুদ্ধমত বৈশেষিক দর্শনকার উপদেশ করিবেন, ইহা 
কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? অতএব পরমাণুকে সত্য সত্য অনাদি 
অনন্ত অর্থে নিত্য বলিয়া! উপদেশ করাও বে বৈশেষিকদর্শনকারের অভি- 
প্রায়, তাহ সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে না। পরস্ধ টাকাকারগণ এইরূপ 
অর্থেই নিতাত্ব শব গ্রহণ করাতে, অপর দার্শনিক্দিগের সহিত তাহাদের 
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মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, এবং তীহারাও তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। 
অতএব তত্দরপ ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে গৃহীত হইল না। 

সাধারণভাবে নিত্যানিত্য বিচার এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্মের ভেদ 
বর্ণনা করিয়া, হুত্রকার তাহাদের সংযোগাদি সন্বদ্ধ বালকবুদ্ধির গ্রহণীয়- 
রূপে বর্ণনা করতঃ, বালকদিগকে ক্রুতিবাক্যের প্রামাপ্যবিষয়ে বারংবার 
উপদেশ করিয়া, তাহাদিগকে তছুক্ত সাধন অবলম্বন করিতে আদেশ 
করিয়াছেন; এবং প্রথমে নিষ্টাপুর্ব্বক সহজ সহজ কর্ম্মনীতি অবলম্বন 
করিয়া, চিত্ত মার্জিত হইলে, যোগাবলম্বন দ্বারা আত্মতত্ব এবং সর্ব 
বিষয়ের সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করতঃ, মোক্ষপদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে উপদেশ 
করিয়া গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন । সংক্ষেপতঃ বৈশেধিক দর্শনের এই সার 
উক্ত হইল। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানে বৈশেষিক-দর্শনের সৃত্র সকলস্থলে 
উল্লিখিত হয় নাই; অতএব পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত পরিশিষ্টে সমস্ত সু 
সংযোজিত কর! হইল । 


ইতি বৈশেষিক-দর্শন সমাপ্ত । 


গু হরিঃ গু তৎসৎ। 


গু হরিঃ 
পরিশিষ্ট 


বৈশেষিক-দর্শনের সূত্র। 


প্রথমাধ্যায়ে 
প্রথমাহ্নিকম্‌। 


১। অথাতো৷ ধণ্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২ যতোহভ্যুদয়- 
নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্্মঃ ॥ ৩। তদ্চনাদান্বায়ন্ত প্রামাণ্যম্‌ ॥ 
৪। ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্‌ দ্রব্যগুণকন্মসা মান্যবিশেষসমবায়ানাং 
পদার্ধানাং সাধন্ম্যবৈধন্ম্যাভ্যাং তত্বজ্ঞানানিঃশ্রেয়সম্‌॥ ৫। 
পৃথিব্যাপস্তেজো৷ বায়ুরাকাঁশং কালে! দিগাঁত্বা মন ইতি দ্রব্যাণি ॥ 
৬। রূপরসগন্স্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগ- 
বিভাগৌ। পরত্বাপরত্থে বুদ্ধয়ঃ স্ুখদুঃখে ইচ্ছাঁদ্বেষৌ প্রযত্বাশ্চ 
গুণীঃ ॥ ৭। উতক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি 
কম্মীণি ॥ ৮। সদনিত্যং দ্রব্যব কাধ্যং কারণং সামান্- 
বিশেষবদিতি দ্রব্যগুণকর্্মণীমবিশেষঃ ॥ ৯। দ্রব্যগুণয়োঃ 
সজাতীয়ারস্তকত্বং সাধন্ম্যম্‌॥ ১০। দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভস্তে 
গুণাশ্চ গুণান্তরম্॥ ১১। কর্ন কশ্মসাধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ১২। 
ন দ্রব্যং কাঁ্যং কারণঞ্চ বধতি ॥ ১৩। উভয়থ। গুণাঃ ॥ ১৪। 
কার্য্যবিরোধি কর্ম ॥ ১৫। ক্রিয়াগুণব সমবায়িকারণমিতি 
ভ্রব্যলক্ষণম্‌॥ ১৬। দ্রব্যাশ্রয্য গুণবান্‌ 'সংযোগবিভাগেত্ষকারণ- 
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মনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্‌ ॥ ১৭। একদ্রব্যমগ্ডুণং সংযোগ- 
বিভাগেম্বনপেক্ষকাঁরণমিতি কন্মলক্ষণম্‌॥ ১৮। দ্রব্যগুণ- 
কম্মণাং দ্রব্যং কারণং সামান্যম্‌॥ ১৯। তথা গুণঃ ॥ ২০। 
সংযোগবিভাগবেগানাং কর্ম সমানম্‌॥ ২১। ন দ্রব্যাপাং কর্ম্ম ॥ 
২২। ব্যতিরেকাং ॥ ২৩। দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কাধ্যং সামান্যম্‌ ॥ 
২৪। গুণবৈধর্ম্যান্স কর্ণ্মণাং কণ্ম ॥ ২৫। দ্ব্বপ্রভৃতয়ঃ সংখ্যাঃ 
পুথকৃত্বসংযোগবিভাগাশ্চ ॥ ২৬। অসমবায়াণ্ড সামাহ্যকাধ্যং 
কণ্ম নবিদ্ভতে ॥ ২৭। সংযোগানাঁং দ্রবাম্‌॥ ২৮। রূপাণাং 
রূপম্‌॥ ২৯। গুরুত্ব-প্রযত্ু-সংযোগানামুতক্ষেপণম্‌ ॥ ৩০। 
সংযোগবিভাগাশ্চ কর্ম্মণাম্‌॥ ৩১। কারণসামান্যে দ্রব্যকর্ণাণাং 
কম্মাকারণমুক্তম্‌ ॥ 
ইতি প্রথমাধ্যায়শ্য প্রথমান্িকম্‌। 


পপ শপ 


প্রথমীধ্যাযে " 
দ্বিতীয়াহিকম্‌ । 


১। কারণাভাবা কার্যাভাবঃ ॥ ২। নতু কারধ্যাভাবাত 
কারণাভাবঃ ॥ ৩। সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্॥ ৪ 
ভাবোহনুবৃত্বেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব ॥ ৫। দ্রব্যতবং গুণস্বং 
কর্মত্ব্। সামান্যানি বিশেষাশ্চ ॥। ৬। অন্যত্রান্তযেভে। 
বিশেষেভ্যঃ ॥ ৭। সদিতি যতো দ্রব্যগুণকর্মস্থ সা সত্তা ॥ 
৮। দ্রুব্যগুণকর্ম্মভ্যোহ্ধান্তরং সত্তা ॥ ৯। গুণকর্ঘ্স্থ চ ভাবাঙ্ন 
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কর্ম ন গুণঃ ॥ ১০ । সামান্বিশেষীভাবেন চ ॥ ১১। অনেক- 
দ্রব্যবত্তেন দ্রব্যত্মুক্তম॥ ১২। সামান্যবিশেষাভীবেন চ॥' 
১৩। তথ! গুণেযু ভাবাদ গুণত্বমুক্তম্‌॥ ১৪ । সামান্যবিশেষা- 
ভাবেন চ॥ ১৫। কর্মন্থ ভাবা কর্মত্বমুক্তম্‌॥ ১৬। সামান্ত- 
বিশেষীভাবেন চ ॥ ১৭। সদিতি লিঙ্গাবিশেষীদ্দ বিশেষলিঙ্গ- 
ভাবাচ্চৈকো৷ ভাব ॥ 

_ ইতি প্রথমাধ্যায়ন্য দ্বিতীয়াহিকম্‌। 





দ্বিতীয়াধ্যায়ে 
প্রথমান্িকম্‌। 


১। রূপরসগন্ধম্পর্শবতী পৃথিবী ॥ ২। রূপরসম্পর্শবত্য 
আপো দ্রবাঃ স্গিদ্ধীঃ ॥ ৩। তেজো রূপম্পর্শব ॥ ৪ স্পর্শ- 
বান্‌ বায়ুঃ ॥ ৫। ত আকাশে ন বিষ্চান্তে ॥ ৬। সপির্জতুমধুচ্ছিষ্টা- 
নামমিসংযোগাদ্দ্রবত্বমন্তিঃ সামীন্যম্‌॥ ৭। ত্রপুসীসলোহরজত- 
স্থবর্ণানামামিসংযোগাদ্‌ দ্রবত্বমন্তিঃ সামান্যম্‌॥ ৮। বিষাণী 
ককুদ্ধান্‌ প্রান্তে বালধিঃ সান্সীবান্‌ ইতি গোতে দৃষ্টং লিঙগম্‌॥ 
৯। স্পর্শন্চ বায়োঃ ॥ ১০৭4 ন চ দৃষ্টানাং স্পর্শ ইত্যদৃষলিজে। 
বায়ুঃ ॥ ১১। অদ্রব্যবত্বেন দ্রব্যম্‌ ॥ ১২। ক্রিয়াবত্বাদ গুণ- 
বন্ধাচ্চ ॥ ১৩। অদ্রব্যত্বেন নিত্যত্বমুক্তম॥ ১৪। বায়োর্বায়ু- 
সংমূঙ্ছনং নীনাত্বলিঙ্গমূ॥। ১৫ বায়ুসন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাদ্‌ 
দৃষ্টং লিজং ন বিষ্ভতে ॥ ১৬। সামান্যাতো দৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ ॥: 
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১৭। তম্মাদাগমিকম্‌॥ ১৮। সংজ্ধাকর্ম তস্মদ্বিশিষ্টানাং 
লিঙম্‌॥ ১৯। প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্জাকম্্ণঃ ॥ ২০). 
নিক্ষমণং প্রবেশনমিত্যাকাশম্ত লিঙ্গম্‌॥ ২১। তদলিঙ্গমেক- 
্রব্যত্বাৎ কর্্মণঃ ॥ ২২। কারণাস্তরানুক১প্তিবৈধর্ঘ্যাচ্চ ॥ ২৩। 
ংযোগাদভাবঃ বর্ম্মণঃ ॥ ২৪। কারণগুণপূর্ববকঃ কার্য্যগুণো 
দৃষ্টঃ ॥ ২৫। কার্ধ্ান্তরা প্রাছুর্ভাবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগ্ডণঃ ॥ 
২৬। পরত্র সমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ নাত্মগুণো ন মনোগুণঃ ॥ 
২৭। পরিশেষাল্লিজমাকাশস্ত ॥ ২৮) দ্রব্যত্বনিত্যন্বে বায়ুনা 
ব্াখ্যাতে ॥ ২৯। তত্স্তাবেন ॥ ৩০। শব্দলিঙ্গাবিশেষাদ্বিশেষ- 
লিঙ্গাভাবাচ্চ ॥ ৩১। তদনুবিধানাদেকপৃথক্ত্বং চেতি ॥ 
ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্‌। 





দ্বিতীয়াধ্যায়ে , 
দ্বিতীয়াহিকম্‌। 


১। পুষ্পবস্ত্রয়োঃ সতি সন্নিকর্ষে গুণান্তরাপ্রাহুর্ভাবো বন্ত্রে 
গন্ধাভাবলিঙ্গম॥ ২। ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ ॥ ৩। এতে- 
নোষ্তা ব্যাখ্যাতা ॥ ৪। তেজস উষ্ণতা ॥ ৫। অপস্থ শীততা ॥ 
৬। অপরম্মিন্পপরং যুগপৎ চিরং ক্ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি ॥ ৭। 
জ্ব্যতনিত্যন্বে বায়ুন! ব্যাখ্যাতে ॥ ৮। তত্বস্তাবেন ॥ ৯। 


নিত্যেত্বভাবাদনিত্যেু ভাবাৎ কারণে কালাখ্যেতি ॥ ১০। ইত 
ইদমিতি ষতন্তদিশ্যং লিঙ্গম্‌॥ ১১। দ্রব্ন্থনিত্ন্কে বায়ুন। 
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ব্যাখ্যাতে ॥ ১২। তত্বস্তাবেন ॥ ১৩। কাধ্যবিশেষেণ নানাতম্‌ ॥ 
১৪। আদিত্যসংযোগাস্ূতপূর্ববান্তবিষ্যতে। ভূতাচ্চ প্রাচী ॥ ১৫। 
তথা দক্ষিণা প্রতীচী উদীচী চ॥ ১৬। এতেন দিগন্তরালানি 
ব্যাখ্যাতানি ॥ ১৭। সামা্যপ্রত্যক্ষাদ্বিশেষা প্রত্যঙ্ষাদ্বিশেষস্মৃতেশ্চ 
ংশয়ঃ॥ ১৮। দৃষ্টপ দৃটব ॥ ১৯। যথাদৃষ্টমষথাদৃষ্টতবাচ্চ ॥ 
২০। বিদ্যাহবিদ্যাতশ্চ সংশয়ঃ॥ ২১। শত্রগ্রহণে। যোহ্্থঃ 
স শবঃ॥ ২২। তুল্যজাতীয়েঘর্ান্তরতৃতেষু বিশেষস্ উভয়থা 
দৃষ্টহবাত॥ ২৩। একড্রব্য্বাক্স দ্রব্যম্॥। ২৪। নাপি কর্ম্মাহ- 
চাক্ষুত্বা ॥ ২৫। গুণস্য সতোহপবর্গ; কম্মভিঃ সাধন্ম্যম্‌ ॥ 
২৬। সতো লিঙ্গাভীবাৎ ॥ ২৭। নিত্যবৈধন্ম্যাৎ ॥ ২৮ 
অনিত্যশ্চায়ং কারণতঃ ॥ ২৯। নচাসিদ্ধং বিকাঁরাৎ ॥ ৩০। 
অভিব্যক্তৌ দৌষাৎ ॥ ৩১। সংযোগাদ্বিভাগীচ্চ শব্দীচ্চ শব্দ- 
নিষ্পান্তিঃ ॥ ৩২। লিঙ্গাচ্চানিত্যঃ শব্দ; ॥ ৩৩। ছ্য়োস্ত প্রবৃক্ত্োর- 
ভাবা ॥ ৩৪। প্রথমীশব্দাশু ॥ ৩৫। সম্প্রতিপত্তিভাবাচ্চ ॥ ৩৬। 
সন্দিগ্ধীঃ সতি বহুত্বে ॥ ৩৭। সংখ্যাভাবঃ সামান্যতঃ ॥ 
ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয্নাহ্নিকম্‌। 





তৃতীয়াধ্যায়ে 
প্রথমাহ্নিকম্‌। 


১। প্রসিদ্ধা ইত্দরিয়ার্থাঃ ॥ ২। ইন্ডরিয়ার্থ-প্রসিদ্ধিরিক্দিয়ার্থে- 
ভ্যোহ্থান্তরস্ হেতুঃ ॥ ৬ । সোহনপদেশঃ ॥ ৪1 কারণা- 
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জ্ঞানাৎ ॥ ৫। কাধ্যেষু জ্ঞানাৎ ॥ ৬। অজ্ঞানাচ্চ ॥ ৭। অম্থ- 
দেব হেতুরিত্যনপদেশঃ ॥ ৮। অর্থীন্তরং হর্থান্তরস্ঠানপদেশঃ ॥ 
৯। সংযৌগিসমবায্যেকার্থসমবায়িবিরোধি চ॥  ১০। কার্ষ্যং 
কাধ্যান্তরশ্য ॥ ১১। বিরোধ্যভূতং ভূতম্য ॥ ১২। ভূতমভূতন্ ॥ 
১৩। ভূতো ভূতন্য ॥ ১৪) প্রসিদ্ধিপূর্ববকত্বাদপদেশন্য ॥ 
১৫। অগ্রসিদ্ধোহনপদেশৌহসন্‌ সন্দিগ্ষশ্চানপদেশঃ ॥ ১৬। 
যন্মাদ্বিষাণী তন্মাদশ্বঃ ।॥  ১৭। মল্মাদ্বিষাণী তক্মার্দেগীরিতি 
চাঁনৈকান্তিকম্তোদাহরণম্‌॥  ১৮। আত্তেক্দরিয়ার্থসন্নিকর্ষাদ্‌- 
বন্নিষ্পগ্তে তদন্যৎ ॥ ১৯। প্রবুত্তিনিবৃত্তী চ প্রত্যগাত্মনি দৃষট 
পরত লিঙ্গম্‌ ॥ 
ইতি তৃতীয়াধ্যায়ন্য প্রথমাহ্নিকম্‌। 





তৃতীয়াধ্যায়ে 
দ্বিতীয়াহ্নিকম্‌ । 


১। আত্মেন্দ্রিয়ার্থসনিকর্ষে জ্ঞানস্থয ভাবোহভাবশ্চ মনসো 
লিঙ্গম্‌॥ ২। ত্য দ্রব্যবনিত্যন্ে বায়ুন! ব্যাখ্যাতে ॥ ৩। প্রযত্বা- 
যৌগপদ্ভাজ. জ্জানাযৌগপপ্যাচ্চৈকম্‌॥ ৪। প্রাণাপাননিমেষো- 
ন্মেজীবনমনোগতেন্দিয়ান্তরবিকারাঃ সুখছুঃখেচ্ছাছ্েষপ্রযত্বাশ্চা- 
তবনো লিঙ্গানি ॥ ৫। তশ্য দ্রব্যত্বনিত্যহে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে ॥ 
৬। যজ্ঞদস্ত ইতি সন্গিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাদ্‌ দৃং লিঙ্গং ন 
বিদ্যতে ॥ ৭। সামান্যতো দৃষ্টীচ্চাবিশেষঃ ॥ ৮। তল্মাদাগ- 
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মিকঃ ॥ ৯। অহমিতিশবাহ্য ব্যতিরেকান্নাগমিকম্‌॥ ১০। যদি 
দৃষ্টমন্বক্ষমহং দেবদত্তোহহং যজ্ঞদত্ত ইতি ॥ ১১। দৃষয়াত্মনি 
লিঙ্গে এক এব দৃঢ়ত্বাৎ প্রত্যক্ষবশ প্রত্যয়ঃ ॥ ১২। দেবদত্তে| 
গচ্ছতি য্জদত্তে! গচ্ছতীত্যুপচারাচ্ছরীরে প্রত্যয়ঃ॥ ১৩। সন্দিগ্ধ 
স্তূপচারঃ॥ ১৪। অহমিতি প্রত্যগাত্মনি ভাবা পরত্রাভাবা- 
দর্থানস্তরপ্রত্যক্ষঃ ॥ ১৫। দেবদত্তো গচ্ছতীত্যুপচারাদভিমানাৎ- 
তাবচ্ছরীরপ্রত্যক্ষোহহঙ্কারঃ ॥ ১৬। সন্দিদ্ধস্ত,পচীরঃ ॥ ১৭। 
ন তু শরীরবিশেষাদ্যজ্ঞদত্তবিষুমিত্রয়ৌজ্র্ধনং বিষয়ঃ ॥ ১৮। 
অহমিতি মুখ্যযোগাভ্যাং শব্দবদ্ধযতিরেকাব্যভিচারাদ্বিশেষসিদ্ধে- 
াগমিকঃ ॥ ১৯। সুখছুংখজ্ঞাননিষ্পত্তাবিশেষাদৈকাত্মাম্‌ ॥ ২০। 
ব্যবস্থাতো৷ নানা ॥ ২১। শাল্তরসীমর্থ্যাচ্চ ॥ 
ইতি তৃতীয়াধ্যারন্ দ্বিতীয়াহ্কিকম্‌। 


চতুর্থাধ্যায়ে 

প্রথমীহ্নিকম্‌ 
১। সদকারণবন্িত্যম্॥ ২। তশ্য কাধ্যং লিঙ্গম্॥ ৩। 
কারণভাবাৎ কাধ্যভাবঃ ॥ ৪1 অনিত্য ইতি বিশেষতঃ প্রতি- 
ষেধভাবঃ ॥ ৫। অবিদ্যা ॥ ৬। মহত্যনেকদ্রব্যবত্বাৎ রূপাচ্ছো- 
পলব্ধিঃ ॥ ৭। জত্যপি দ্রব্যত্বে মহবে রূপসংস্কীরাভাবাদ্বায়ো- 
রমুপলন্ধিঃ ॥ ৮। অনেকদ্রব্যসমবায়াৎ রূপবিশেষাচ্চ রূপোপ- 
লব্ধিঃ ॥ ৯। তেন রসগন্ধস্পর্শেষু জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্‌ ॥ ১০ । তশ্তা- 


বৈশেষিক-দর্শন। ৬১ 


ভাঁবাদব্যভিচারঃ ॥ ১১। সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগ- 
বিভাগৌ পরত্বাপরত্বে কর্ম চ রূপদ্রব্সমবায়াৎ চাক্ষুষাণি ॥ 
১২। অরূপিষচাক্ষষাণি ॥ ১৩। এতেন গুণত্বে ভাবে চ সর্বের- 
ন্দ্রিয়ং জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্‌ ॥ 

ইতি চতুর্থাধ্যাযন্ত প্রথমাহ্নিকম্‌। 


চতুর্ধাধ্যায়ে 
দ্বিতীয়াহ্িকম্‌। 

১। ততপুনঃ পৃথিবাদিকার্ধাদ্রবাং ত্রিবিধং শরীরেক্রিয়বিষয়- 
সংজ্ঞককম্‌ ॥ ২। প্রত্যক্ষীপ্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ 
পর্ত্মকং ন বিদ্ভতে ॥ ৩। গুণান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ ন ত্রযাত্বাকম্‌ ॥ 
81 অণুসংযোগন্তপ্রতিষিদ্ং ॥ ৫| তত্র শরীরং দ্বিবিধং 
যোনিজমযোনিজঞ্চ ॥ ৬ অনিয়তদিগ দেশপুর্ববকদ্থাৎ ॥ ৭। 
ধর্ম্মবিশেষাচ্চ ॥ ৮ | সমাখ্যাভাবাচ্চ ॥ ৯। সংজ্ঞায়! আদিত্বাত ॥ 
১০। সন্তাযোনিজাঃ ॥ ১১। বেদলিঙ্গাচ্চ ॥ 

ইতি চতুর্থাধ্যায়ন্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্‌। 


পঞ্চমাধ্যায়ে 

প্রথমান্নিকম্‌। 
১। আত্মসংযোগপ্রযত্বাভ্যাং হস্তে কর্ম ॥ ২। তথা হস্ত- 
সংযোগাচ্চ মুসলে কর্ম ॥ ৩। অভিঘাতজে মুসলাদৌ কর্ষ্দণি 


৬২ দার্শনিক ব্রক্ষাবিষ্তা। 


ব্যতিরেকাদকারণং হস্তসংযৌগঃ ॥ ৪ । তথাত্বসংযৌগো। হস্ত- 
কন্দ্মণি ॥  ৫। অভিঘাতান্মুসলসংযোগাদ্গান্তে কন্্ম ॥ ৬। আত্ম- 
কর্মমহস্তসংযোগাচ্চ ॥ ৭। সংযোগাঁভাবে গুরুত্বা পতনম্‌॥' 
৮। নোদনবিশেষাভাবান্োদ্ধং ন তির্যগগরমনম্॥ ৯। প্রযত্বঃ 
বিশেষান্নৌোদনবিশেষঃ ॥  ১০। নোদনবিশেষাঢুদসনবিশেষ ॥ 
১১। হস্তকর্ম্পণা দারককন্ ব্যাখ্যাতম্॥ ১২। তথা দগ্ধস্ 
বিস্ফোটনে ॥ ১৩। যত্ীভাবে প্রস্থপ্তস্ চলনম্‌॥ ১৪। তৃণে 
কর্ম বায়ুসংযোগাৎ ॥ ১৫। মণিগমনং সুচ্যভিসর্পণমদৃষ্টকীরণম্‌.॥ 
১৬। ইযাবযুগপৎসংযোগবিশেষাঃ কম্মান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৭। 
নোদনাদাগ্ভমিষোঃ কম্দমী ততুকম্মকাঁরিতীচ্চ সংস্কারাছুত্তরং 
- তথোত্তরমুত্তরঞ্চ ॥ ১৮। সংস্কীরাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্‌ ॥ 

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমাহ্িকম্‌। 


পঞ্চমাধ্যায়ে 


দ্বিতীয়ান্নিকম্‌ 
১। নোদনাভিঘাতাত সংযুক্তসংযোগাচ্চ পৃথিব্যাং কর্ম ॥ 
২। তদ্বিশেষেণাদৃষ্টকারিতম্‌ ॥ ৩। অপাং সংযোগাভাবে গুরুত্বাৎ 
পতনম্‌্॥ ৪। দ্রবত্বা স্যন্দনম্‌॥ ৫। নাড্যা বায়ুসংযোগা- 
দ্রীরোহণম্॥ ৬। নোদনাপীড়নাৎ সংযুক্তসংযোগাচ্চ ॥ ৭। 
বৃক্ষাভিসর্পণমিত্যদৃষটকারিতম্‌॥ ৮। অপাং সংঘাঁতো 'বিলয়নঞ্চ 
ভেজঃসংযোগাশ ॥ ৯,। তত্র বিস্দুর্জখুলিলম্‌॥ ১০। বৈদিকঞ্চ ॥ 
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১১। অপাং সংযোগাদ্িভাগাচ্চ স্তনয়িত্বোঃ ॥ ১২। পৃথিবী- 
কণ্্মণা তেজঃকণ্্ন বায়ুকম্ম চ ব্যাখ্যাতম্‌॥ ১৩। অগ্নের্ধ- 
ভ্বলনং বায়োস্তি্যগ গমনমণনাং মনসম্াস্তং কণ্্াদৃষ্টকারিতম্‌ ॥ 
১৪। হস্তকম্্ণা মনসঃ কর্ম ব্যাখ্যাতম্‌॥ ১৫। আত্তেক্িয়- 
মনোহ্থসন্নিকর্ষা€ স্থখদুঃখে ॥ ১৬। তদনারস্ত আত্মস্থে মনসি, 
শরীরস্য ছুঃখাভাবঃ স যৌগঃ ॥ ১৭। অপসর্পণমুপসর্পণমশিত- 
পীত-সংযোগাঃ কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যৃষ্টকারিতানি ॥ ১৮। 
তদভাবে সংযোগাভাবোহ্প্রাছুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ ॥ ১৯। দ্রব্যগুণ- 
কর্ম্মনিষ্পত্তিবৈধশ্ম্যাদভাবস্তমঃ ॥ ২০। তেজসে! দ্রব্যান্তরেণা- 
বরণাচ্চ ॥ ২১। দিক্কালাবাকাশঞ্চ ক্রিয়াবদৈধন্থ্যান্লিক্কিয়াণি ॥ 
২২। এতেন কণ্মাণি গুণাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৩। নিক্ষিয়াণাং 
সমবায়ঃ কণ্ম্ভ্যো নিষিদ্ধ; ॥ ২৪। কারণস্তবসমবায়িনো গুণাঃ ॥ 
২৫। গুণৈদিগ্ব্যাখ্যাতা ॥ ২৬। কারণেন কালঃ ॥ 
ইতি পঞ্চনাধ্যাকন্য দ্বিতীয়াহিকম্‌ ॥ 





ষ্ঠাধ্যায়ে 
প্রথমাহ্নিকম্‌। 

১। বুদ্ধিপূর্বব বাক্যকৃতির্বেদে ॥ ২। ব্রাহ্মণে সংজ্ঞাকম্্ 
সিদ্ধিলিজম্‌॥ ৩। বুদ্ধিপূর্বেবা দদাতিঃ ॥ ৪। তথা প্রতিগ্রহঃ ॥ 
৫। আত্মান্তরগুণানামাত্মান্তরেহকারণত্বাৎ ॥ ৬। তত্দষউভোজনে 
ন বিদ্ভতে ॥ ৭। ছুষ্টং হিংসায়াম্‌॥ ৮। তস্য সমভিব্যাহারতে। 


৬৪ দার্শনিক ব্রন্ষবিষ্তা। 


দৌষঃ ॥ ৯ । তদদু্টে ন বিদ্যতে ॥ ১০। পুনবিশিকে প্রবৃত্তি) 
১১। সমে হীনে বা প্রবৃত্তিঃ ॥ ১২। এতেন হীনসমবিশিষ- 
ধাঁম্িকে্ঃ পরস্থাদানং ব্যাখ্যাতম্॥ ১৩। তথা বিরুদ্ধানাং 
ত্যাগঃ ॥ ১৪। হীনে পরে ত্যাগঃ ॥ ১৫। সমে আত্মত্যাগ 
পরত্যাগো বা ॥ ১৬। বিশিষ্টে আত্মত্যাগ ইতি ॥ 
ইতি ষষ্ঠাধ্যারন্য প্রথমান্কিকম্‌। 
ষষঠাধ্যায়ে 
দ্বিতীয়াহ্নিকম্‌। 

১। দৃষটাদৃষটপ্রয়ৌজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়ৌজনম্ত্যুয়ায় ॥ 
২। অভিষেচনোপবাসত্রন্গচধা গুরুকুলবাসবানপ্রস্থযজ্দানপ্রোক্ষণ- 
দিও কষত্রমন্ত্রকালনিয়মাশ্টাদৃষ্টায় ।॥ ৩ । চাতুরা শ্রম্যমুপধা 
অনুপধাশ্চ ॥ ৪। ভাবদৌষ উপধাহদোযোহনুপধা ॥ ৫ | যদিষ্ট- 
রূপরসগন্ধপ্পর্শং প্রোক্ষিতমত্যক্ষিতঞ্ণ তচ্ছুচি ॥ ৬। অশুচীতি 
শুচিপ্রতিষেধঃ ॥ ৭। অর্থান্তরঞ্চ ॥ ৮। অযতন্থয শুচিভোজনাদ- 
ভ্যুদয়ো ন বিদ্তে নিয়মাভাবাঁশ বিগ্যতে বাহ্থান্তরত্বাদ্যমস্থয ॥ 
৯। অসতি চীভাবাশ ॥ ১০। স্ুখাদ্রাগঃ ॥ ১১। তন্ময়স্থীচ্চ ॥ 
১২। অনৃষ্টাচ্চ ॥ ১৩। জাতিবিশেষাচ্চ॥ ১৪। ইচ্ছাদ্দেষ- 
পূর্বক ধর্্াধন্পরবৃত্তিঃ ॥ ১৫। তৎসংযোগো বিভাগঃ ॥ ১৬। 
আত্মকর্মন্থ মোক্ষে। ব্যাখ্যাতঃ ॥ 

ইতি ফষ্ঠাধ্যায়স্্য দ্বিতীয়ান্িকম্‌ ॥ 


বৈশেষিক-দর্শন । ৬৫ 


সপ্তমাধ্যায়ে 
প্রথমাহ্িকম্‌ । 


১। উক্তা গুণাঃ ॥ ২। পুথিব্যাদিরূপরসগন্ধস্পর্শ৷! দ্রব্যানি- 
ত্যত্বাদনিত্যাশ্চ ॥ ৩। এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম॥ ৪। 
অগ্প, তেজসি বায় চ নিত্য দ্রব্যনিত্যত্বাং॥ ৫। অনিত্যেব- 
নিত্যা ভ্রব্যানিত্যত্বাং॥ ৬। কারণগণপূর্ববকাঃ পৃথিব্যাং 
পাকজাঃ॥ ৭। একদ্রব্ত্বাৎ ॥ ৮। অণোর্মহতশ্চোপলব্ধানুপ- 
লব্দী নিত্যে ব্যাখ্যাতে ॥ ৯। কারণবন্থত্বাচ্চ ॥ ১০। অতো 
বিপরীতমণু ॥ ১১। অণু মহদিতি তশ্মিন বিশেষভাবা 
বিশেষাভাবাচ্চ ॥ ১২। এককালত্বাৎ॥ ১৩। দৃষ্টান্তাচ্চ ॥ 
১৪। অথুত্বমহত্বয়োরগুত্বমহত্বাভাবঃ কর্মগুণৈব্যাখ্যাতঃ ॥ ১৫। 
কন্মভিঃ কর্্মাণি গুণৈশ্চ গুণা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৬। অপুত্বমহত্বাভ্যাং 
কর্মুণাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৭। এতেন দীর্ঘকহস্তেব্যাখ্যাতে ॥ 
১৮। অনিত্যেইনিত্যম্‌॥ ১৯। নিত্যে নিত্যম্‌॥ ২০। নিত্যং 
পরিমণ্তলমূ॥ ২১। অবিদ্যা চ বিদ্ালিঙ্গম্‌॥ ২২। বিভবা- 
স্হহানাকাশস্তথা চাত্সা॥ ২৩। তদভাবাদণু মনঃ॥ গুণৈর্দিগ্‌ 
'ব্যাখ্যাতা ॥ ২৫। কারণে কালঃ॥ 


ইতি সপ্রমাধ্যায়ন্য প্রথমাহিকম্‌ ॥ 





৬৬ দার্শনিক ্রন্ষাবিদ্তা। 


সপ্তমাধ্যায়ে 


দ্বিতীয়াহনিকম্‌ ৷ 


১। রূপরসগন্ধম্পর্শব্যতিরেকাদর্থান্তরমেকত্বম্॥ ২। তথা 
পৃথক্ত্ম॥  ৩। একত্বৈকপৃথক্ত্বয়োরেকবৈকপৃথক্ত্বাভাবো- 
ইথুত্বহত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ॥ 9 নিঃসংখ্যত্বাৎ কর্মমগুণানাং 
সর্বরৈকত্বং ন বিছ্ভতে ॥ ৫) ভ্রান্তং তৎ॥ ৬। একত্বাভাবা” 
স্তক্তিত্ত ন বিষ্ভতে। ৭। কার্্যকারণয়োরেকত্বৈকপৃথক্ত্বা 
ভাবাদেকদ্বৈকপৃথভং ন বিদ্তে ॥ ৮। এতদনিত্যয়োর্বা- 
খ্যাতম্‌॥ ৯। অন্যতরকর্দরজ উভয়কর্ম্মজঃ সংযোগজন্চ সংযোগ ॥ 
১*। এতেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ॥ ১১। সংযোগবিভাগয়োঃ 

ংযোগবিভাগাভাবোইপুত্বমহত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১২। কর্্মভিঃ 
কর্মাণি গুণৈগুণা ণুত্বমহত্বাভ্যামিতি ॥ ১৩। যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ 
কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিছ্যেতে ॥ ১৪। গুণত্বাং॥ 
১৫ ॥ গুণোহপি বিভাব্যতে ॥ ১৬। নিক্কিয়্তাৎ ॥ ১৭। অসতি 
নাস্তীতি চ প্রয়োগাৎ॥ ১৮ । শব্ার্থাবসন্বন্ধৌ। ১৯। 
সংযোগিনো দণ্ডাৎ সমবায়িনো বিশেষাচ্চ ॥ ২০। সাময়িক: 
শব্দাদর্ঘপ্রত্যয়ঃ ॥ ২১। একদিক্কালাভ্যাং স্লিকষটবিপ্রকষ্টাভ্যাং 
পরমপরঞ্চ ॥ ২২। কারণপরত্বাৎ কারণাপরত্বাচ্চ ॥ ২৩। পরত্বা- 
পরত্বয়োঃ পরত্বাপরত্বাভাবোইণুত্বমহত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ॥ ২৪। 
কর্মভিঃ কন্মানি॥ ২৫। গুণৈগুণাঃ ॥  ২৬। ইহেদমিতি 


বৈশেষিক-দর্শন । ৬৭ 


ষতঃ কাধ্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ ॥ ২৭। ভ্রব্যন্বগুণত্বপ্রতিষেধে।- 
ভাবেন ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৮। তত্বস্তাবেন ॥ 
ইতি সপ্তমাধ্যাযস্য দ্বিতীয়াহ্িকম্‌ । 


অফ্টমাধ্যায়ে 
প্রথমাহ্নিকম্‌ । 
১। দ্রব্যেষু জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্‌ ॥ ২। তত্রাত্মা মনশ্চাপ্রত্যক্ষে ॥ 
৩। জ্ঞাননির্দেশে জ্ঞাননিষ্পত্তিবিধিরুক্তঃ ॥ ৪81 গুণকর্শন্ু 
সন্নিকৃষ্টেযু জ্ঞাননিষ্পত্থের্ব্যং কারণম্॥ ৫। সামান্যবিশেষেষু 
সামান্যবিশেষাভাবাৎ ততএব জ্ঞানম্‌ ॥ ৬। সামান্বিশেষাপেক্ষং 
দ্রব্যগুণকর্মস্ত্ ॥ ৭। দ্রব্যে দ্রব্যগুণকন্মাপেক্ষম ॥ ৮। গুণকন্মনু 
গুণকর্মাভাবাদ্‌ গুণকন্মাপেক্ষং ন বিদ্যতে ॥ ৯। সমবায়িনঃ 
শ্বৈত্যাচ্ছৈত্যবুদ্ধেশ্চ শ্বেতে বুদ্ধিস্তে এতে কার্ধ্যকারণভূতে ॥ 
১০ । ভ্রব্যেনিতরেতরকারণাঃ ॥ ১১। কারণাযৌগপদ্াৎ কারণ- 
ক্রমাচ্চ ঘটপটাদিবুদ্ধীনাং ক্রমে! ন হেতুফলভাবাতড ॥ 
ইতি অষ্টমাধ্যায়ন্ত প্রথমাহ্চিকম্‌ | 


অক্টমাধ্যায়ে 
স্বিতীয়াহ্নিকম্‌ ॥ 


১। অয়মেষ ত্বয়া কৃতং ভোজয়ৈনমিতি বৃদ্ধযপেক্ষম ॥ ২। 
দৃষ্টেযু ভাবাদদৃষ্টেঘভাবাত ॥ ৩। অর্থ ইতি ভ্রব্যগুণকর্নথ ॥ 


৬৮ দার্শনিক ত্রহ্মবিষ্ঠা | 


৪। দ্রব্যেষু পঞ্চাত্বকত্বং প্রতিষিদ্ধমূ॥ ৫ তুয়্ত্াদ্‌ গন্ধবস্বীচ্চ 
পৃথিবী গন্ধজ্ঞানে প্রকৃতিঃ॥ ৬। তথাপস্তেজো৷ বায়ুষ্চ রসরূপ- 
স্পর্শাবিশেষাৎ ॥ 

ইতি অষ্টমাধ্যাযন্ত দ্বিতীয়াহ্িকম্‌ । 


গজ সপ 


নবমাধ্যায়ে 
প্রথমাহিকম্‌ । 


১। ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ ॥ ২। সদসহ॥ 
৩। অসতঃ ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাদর্থাস্তরম্‌ ॥ ৪। সচ্চাসশড ॥ 
৫। যচ্চান্যদসদতস্তদসৎ্। ॥ ৬। অসদিতি ভূত প্রত্যক্ষাভীবাৎ 
ভূৃতস্মৃতেবিরোধিপ্রত্যক্ষবৎ ॥ ৭। তথাইভাবে ভাবপ্রত্যক্ষত্বাচ্চ ॥ 
৮। এতেনাঘটোহগ্বৌরধর্মশ্চ ব্যাখ্যাতঃ ॥ অভূতং নাস্তীত্য- 
নর্থাস্তরম্‌ ॥ ১০। নাস্তি ঘটো৷ গেহে ইতি সতো৷ ঘটস্ গেহ- 

ংসর্গপ্রতিষেধং ॥ ১১। আত্মন্থাত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্ম- 
প্রত্যক্ষম॥ ১২। তথা ভ্রব্যান্তরেষু প্রত্যক্ষম ॥ ১৩। অস- 
মাহিতান্তঃকরণা উপসংহৃতসমাধয়স্তেষাঞ্চ ॥ ১৪। ততসম- 
বায়াৎ কর্মগুণেষু ॥ ১৫। আত্মসমবায়াদাত্বগুণেষু ॥ 
ইতি নবমাধ্যায়ন্ত প্রথমাহ্কিকম্‌ ॥ 


বৈশেষিক-দর্শন | ৬৯ 


নবমাধ্যায়ে 
দ্বিতীয়াহ্নিকম্‌ । 

১। অন্তেদং কাধ্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি 
চেতি লৈঙ্গিকম্‌ ॥ ২। অস্তেদং কাধ্যকারণস্বন্ধশ্চাবয়বা- 
স্তবতি ॥ ৩। এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্‌ ॥। ৪। হেতুরপদেশো! 
লিঙ্গং প্রমাণং করণমিত্যনর্থান্তরম্‌ ॥ ৫। অস্তেদমিতি বুদ্ধা- 
পেক্ষিতত্বাৎ॥। ৬। আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাত্ সংস্কারাচ্চ 
স্মতিঃ॥ ৭। তথা স্বপ্রঃ॥ ৮। স্বপ্রান্তিকম্‌ ॥ ৯। ধন্মাচ্চ ॥ 
১০ । ইক্র্রিয়দোষাৎ সংস্কারদোষাচ্চাবিদ্যা ॥  ১১। ত্দ,উজ্ঞা- 
নম্‌ ॥. ১২। অছুষ্টং বিদ্যা। ১৩। আর্ং সিদ্ধাদর্শনঞ্চ 
ধন্মেভ্যঃ ॥ 

ইতি নবমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্‌ । 


সপ স্পসপপ পাপী 


দশমাধ্যায়ে 

প্রথমাহিকম্‌। 
১। ইষ্টানিষ্টকারণবিশেষাদ্বিরোধাচ্চ মিথঃ নুখছুঃখয়ো- 
রর্থাম্তরভাবঃ ॥ ২। সংশয়নির্ণয়ান্তরাভাবশ্চ জ্ঞানাস্তরত্বে 


হেতুঃ ॥ ৩। তয়োনিষ্পত্তিঃ প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকাভ্যাম্‌॥ ৪ । অভভূ- 
দিত্যপি ॥ €৫। সতি চ কার্য্যাদর্শনাৎ ॥ ৬। একার্থসমবায়ি- 


৭০ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা । 


কারণান্তরেষু দৃষ্টত্বাৎ॥। ৭। একদেশে ইত্যেকম্মিন শিরঃ 
ৃষ্ঠমুদরং মর্্মাণি তব্বিশেষস্তদ্বিশেষেভ্যঃ ॥ 
ইতি দশমাধ্যায়ন্য প্রথমাহ্নিকম্‌ ॥ 


দশমাধ্যায়ে 
দ্বিতীয়াহ্িকম্‌। 


১। কারণমিতি দ্রব্যে কা্যসমবায়া ॥ ২। সংযোগাদ্বা ॥ 
৩। কারণে সমবায়াৎ কম্মাণি ॥ ৪ ॥ তথা রূপে কারণৈকার্থসম- 
বায়াচ্চ॥ ৫। কারণসমবায়া সংযোগঃ পটস্ত॥ ৬। 
কারণকারণসমবায়াচ্চ ॥ ৭। সংযুক্তসমবায়াদগ্নেরৈশেষিকম্‌॥ 
৮। দৃষ্টানাং দৃষ্টপ্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়োগোইত্যুদয়ায় ॥ 

৯। তদ্বচনাদায়ায়স্তপ্রামাণ্যমিতি ॥ 

ইতি দশমাধ্যায়শ্য দ্বিতীয়ান্কিকম্‌ । 
বৈশেষিক-দর্শনং সমাপ্তম্‌ ॥ 
গু তৎসৎ ॥ 





ও শ্রীগুরবে নমঃ 


কার্্পনিল্ক ভ্রহ্ছত্বিক্য। ॥ 


হ্যায়-দর্শন | 
ভূমিকা । 


বিষ্যার্ধী বাঁলকদিগের বুদ্ধিতে ধারণা হইতে পারে, এইরূপ সহজ 
প্রণালীতে দার্শনিক পদার্থ সকল বৈশেধিক-দর্শনে মধি কণাদ উপদেশ 
করিয়া, অবশেষে নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, অবয়বজ্ঞান হইতে কাধ্য- 
কারণ-সহ্দ্ধগ্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান উপজাত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা 
স্পষ্ট করা যাইতেছে । মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নিন্মিত হয়ঃ কাষ্ঠ দ্বারা নৌকা 
গঠিত হয়। এইস্থলে মৃত্তিকা ও কাষ্ঠকেঃ ঘট এবং নৌকার “অবয়ব 
বলা যায়। এইক্ষণে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহ! প্রতিপন্ন হয় যে, মৃত্তিকা 
একটি বিশেষ রূপ ধারণ করিলে, ঘটাকারে পরিণত হয়, এবং কাঁষ্ঠ এক 
বিশেষ রূপ ধারণ করিলে, নৌকাঁকারে পরিণত হয়; অতএব ঘট এবং 
নৌকা হইতে মুত্তিকা এবং কাঁ্ঠ ব্যাপক বন্ত। এট ব্যাপক বস্তদ্বয়ের 
সম্বন্ধে ঘট এবং নৌকাকে “ব্যাপ্য” বলা যায়। এবং তৎসহ তুলনায় মৃত্তিকা 
'ও কাষ্ঠকে “ব্যাপক” বলা যায় । ব্যাপক বন্তদয় ব্যাপ্য বস্ধদ্ধয়ের উপাদান 
কারণ, এবং ব্যাপ্য বস্ধদ্ব় ইহাদের কাধ্য । 

ব্যাপ্য ও ব্যাপক জ্ঞান, যাহাকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে, তাহাই অন্ুমান- 
নামক প্রমাণের স্বরূপ ) এবং ত্রান্তিশৃন্ত বিশুদ্ধ অনুমানোদ্দীপক বাক্য- 
শ্রেণীকেই “ন্তায়” বলে । ন্তায় কি প্রণালীতে হইলে বিশুদ্ধ ও ভ্রমশূন্ত হয়” 
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তাহা স্ঠায়দর্শনে অতি বিশর্দরূপে বণিত হইয়াছে; বিশুদ্ধ ন্যায়ের সুস্পষ্ট 
অবয়ব সকল কি, এবং তাহাতে কিরূপে ভ্রান্তি উপজাত হয়, সেই সকল 
্রাস্তি কিরূপে পরিহার করা যায়, তৎসমন্ত অতি পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে মহর্ষি 
গোতম স্বগ্রণীত হুত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত গোতম-স্ত্রের 
নাম ্ঠায়দর্শন | পরস্ধ ইহা ম্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অনুমানোদ্দীপক 
বাক্যের বিচারই ন্ঠায়দর্শনের বিষয়, কেবল মাঁনদিক ব্যাপার বর্ণনা কর! 
স্টায়দর্শনের বিষয় নহে। 

পরস্ত যদদিচ অনুমানই ন্তায়দর্শনের মুখ্য বিষয়, এবং যদিচ ন্যায়দর্শনে 
অশ্থমানই অতি বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি প্রত্যক্ষ, শব্দ, 
এবং উপমানের উপর অন্থুমিতি অনেকপরিমাণে স্থাপিত হওয়ায়, 
তৎসম্বন্ধেও বিশুদ্ধ জ্ঞান না হইলে, অন্ুমানবিষয়ে সম্যক জ্ঞান হইতে 
পারে না। এতৎসমন্তই “পপ্রমাণ”-শব্দবাচ্য । অতএব মহামুনি গোতম 
তদীয় হ্ত্রে সাধারণতঃ সর্বববিধ প্রমাণেরই স্বরূপ ব্যাধ্যা করিয়াছেন; এবং 
এই প্রমাণগম্য, দাশনিক বিচারের যোগ্য, আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থও 
নির্দেশ করিয়া, তৎসন্বন্ধে অনুমান-প্রণালী কিরূপে প্রেরণা করিতে হয়, 
তাহা তিনি সংক্ষেপতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। 

স্ায়দর্শন পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায়ে ছুইটি করিয়! 
আফ্িক আছে, এবং সমুদয় দর্শনে ৫৩৮টি স্ত্র (পাঠাস্তরে ৫২১টি হৃত্র), 
আছে। প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণাদি পদার্থ নির্দেশ ও তাহাদের লক্ষণ নির্ণয় 
কর! হইয়াছে; সেই সকল লক্ষণ ও তল্লক্ষিত পদার্থসকল বথার্থরূপে 
গ্রথমাধ্যায়ে বণিত হইয়াছে কি না, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে 
তাহার পরীক্ষা কর! হইয়াছে; এবং অবশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রান্ত 
অনুমানের স্বরূপ কি, তাহ! অতি বিস্তৃতরূপে বিবৃত করা হইয়াছে । 

দ্বার! নিশ্চিত অন্রান্ত জ্ঞান জঙ্গে, তাহাকেই “প্রমাণ? বলে। কোন, 
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বস্ত ইন্্রির়গোচর হইলে, তৎসম্বন্ধে যখন অন্রান্ত জান হয়, তখন তাহাকে. 
“প্রত্যক্ষ প্রমাণ* বলে। পরিচিত শব্ধ উচ্চারিত হইলে, যখন তত্র! 
শব্দের বাচ্যবিষয়ে অত্রান্ত জ্ঞান জঙ্গে, তখন তাহাকে “শবপ্রমীণ” বলে। 
পরিচিত বস্ত্র সহিত সাদৃশ্াবিশিষ্ট, ইত্যাকার জ্ঞান হইতে, তুলনাত্বারা 
অপরিচিত বস্তবিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে “উপমান” বলে। পূর্বের 
বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তিজ্ঞানই অন্নমান-নামক প্রমাণের স্বরূপ । অতএব 
এইক্ষণে এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কি, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে বণিত হইতেছে । 
ইহা সচরাচর প্রত্যাক্ষীভূত হইয়া থাকে যে, একটি বসত অপর একটি. 
বস্তর সহিত এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, প্রথমোক্ত বস্ত্রটি যে স্থানে থাকে, 
দ্বিতীয় বস্তটিও অবশ্য সেই স্থানে থাকে ; এমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না যে, 
দ্বিতীয় বস্তি এক স্থানে নাই, অথচ সেই স্থানে প্রথম বস্তরটি আছে। যেমন 
ধম যে যে স্থানে থাকা দুষ্ট হয়, সেই সেই স্থানে অগ্নির বিদ্যমীনতাও 
দৃষ্টিগোচর হইয়। থাকে; অগ্নি নাই, 'অথচ ধুম আছে এমন কোন 
স্থান কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাঁ। এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞান, বারংবার প্রত্যক্ষ 
হইতে, সমুদ্ভুত হয়। ধূম এবং অগ্নির স্ায় *“যৈ কোন দুইটি বন্ধ 
পরম্পরের সহিত এইরূপ সম্ধন্ধবিশিষ্ট যে, একটি কোন স্থানে (কোন 
“অধিকরণে” ) থাকিলে, অপরটি তথায় অবশ্য থাকে, এবং দ্বিতীয়টি না 
থাকিলে প্রথমটি থাকে না, তবে সেই দুইটি বস্ত্র এই সঙ্স্ককেই প্ব্যাণ্চি” 
বলে, এবং তদ্দিষয়ক জ্ঞানকে এব্যাপ্ডিজ্ঞান” বলে। কোন ছুইটি বস্ত্র 
মধ্যে (যেমন ধূম ও অগ্নির মধ্যে ) এই ব্যাঞ্চি সম্বন্ধ থাকা, পূর্বপ্রত্যক্ষ- 
দ্বারা অবধারিত হইলে, প্রথমোক্ত বস্তটিমাত্র বদি কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর 
হয়, (যেমন ধূমের অস্তিত্ব যদি দূরবর্তী পর্ধবতে দৃষ্ট হয়), তবে সে 
স্থানে ( যেমন উক্ত দূরবর্তী পর্বতে ) দ্বিতীয় বস্তুটি দৃষ্টিগোচর না হইলেও 
তথায় তাহার অস্তিত্ববিষয়কঙ্ঞান সকলমনুস্ের অস্তরে স্বভাবতঃই উৎপন্ন 
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হইয়া থাকে । এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বল্লা যায় না; কারণ তাহা! 
প্রতাক্ষের বিষয্ন নহে) যেমন পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত স্থলে ধূমদর্শনে দূরবন্তী পর্বতে 
অগ্নির অস্তিত্ববিষয়কজ্ঞানোদয় হইলেও, অগ্নি সেই স্থলে প্রত্যক্ষের বিষয় 
নহে; ইহা অপরকর্তৃক উচ্চারিত কোন বিশেষ শবের জ্ঞানও নহে; এবং 
ইনাকে কোন উপমাসন্তৃতজ্ঞানও বল! যায় না? ইহা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ 
জ্ঞান হইতে বিভিন্নপ্রকারের জ্ঞান । এই দ্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানকেই “অনুমান” 
বলা যায়। দূরস্থ আকাশে একদিকে আরক্তিম ধূম বহুলপরিমাণে 
উদ্ীন হইতেছে দেখিয়া, আমরা পূর্বা ভিজ্ঞতা-বশতঃ স্বভীবতঃই বোধ 
করি যে, সেই দিকে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে । ইহা অন্গমান, 
'প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ে সাংসারিক অধিকাংশ কাঁধ্যই আমরা এই অনুমান 
মূলে করিয়া থাকি। পরস্ সকল স্থলে অনুমান অন্রান্ত হয় না) সেই 
সেই স্থলে তাহাকে প্ররুত অনুমান বলা যায় না; তাহীকে ভ্রম বলা যাঁয়। 
ভ্রমশূষ্ঠ অনুমানের স্বরূপ কি, তাহা তদ্বোধক বাকোর বিচার দ্বারা, 
্তায়দর্শনে বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । 

ব্যাপ্তিদ্বারা সনবন্ধবিশিষ্ট বস্তদ্বয়ের মধ্যে যে বস্তুটি ব্যাপ্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ 
যেটির জ্ঞান হইতে অপরটির জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই বস্তুটিকে “ব্যাপায* 
বলে, এবং দ্বিতীয়টিকে “ব্যাপক” বলে । যেমন পূর্বোক্ত ধূম ও বহ্ছির 
দৃষ্টান্ত স্থলে, ধূমটি ব্যাপ্য এবং বহ্ছি ব্যাপক । যে ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে 
সাধারণ ভাষায়ও ব্যাপক বলা যার, এবং যাহীকে ই ব্যাপক বস্তু ব্যাপিয়া 
থাকে, তাহাকে ব্যাপ্য বলা যায়। ধুম যে যে স্থানে থাকে, বহ্ছিও সেই 
সেই স্থলে থাকে ; কিন্তু বহ্নি গাকিলেই যে ধূম থাকিবে, ইহা সর্ব দৃষ্ 
হয় না, ধূমরহিত বহিও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব ধূমের সহিত তুলনায় 
বন্ছি ব্যাপক, ধূম তাহার ব্যাপা; সুতরাং ব্যাপ্তি পদার্থ ধূমেতেই বিশেষ- 
রূপে অবস্থিত ; ধৃমই ্র জানোৎপত্তির হেতু ৷ এই নিমিত্ত ধৃমদৃষ্টেই বহ্ছির 
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অনুমান সিদ্ধ হয় বহিঘৃষ্টে ধুমের অনুমান সকলম্থলে সিদ্ধ হয় না। 
অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্যাপ্তিসন্বন্ধবিশিষ্ট ছুইটি পদার্থের মধ্যে যেটির 
অবর্তমানতায় অপরটি থাকিতে পারে না; (যেমন বহ্নির অবর্তমানতায় 
ধূম থাকিতে পারে না) সেইটি ব্যাপক, এবং অপরটি তাহার ব্যাপ্য। 

ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে *“অবিনাভাব”” এবং 
““অবাভিচারি-সন্বন্ধও বলে এবং ব্যাপ্য বস্ত্র জ্ঞান হইতে ব্যাপক বস্তর 
জ্ঞান হয়, এই নিমিত্ত বাক্যদ্বারা অন্থুমীন সাধন করিতে ব্যাপ্য বস্তকে 
“হেতু অথবা “লিঙ্গ” নামে নির্দেশ করা যায়। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত স্থলে 
পর্বতে যে বহ্কির অস্তিত্ব নির্দেশ করা হয়, তাহার হেতু পর্বতে ধুমের 
অন্তিত্ব।। এই ধূমকে হেতুম্বরূপ অবলম্বন করিয়া, পর্বতে অগ্নির অন্তিত্ব 
সাধন করা হয়; অতএব অগ্রিকে “সাধ্য”, এবং ধূমকে তাহার “হেতু” 
বলা যায়। যে পর্বতরূপ-অধিকরণে ধুমরূপ-চেতু বর্তমান থাকে? এবং 
যাহাতে অগ্নিরূপ সাধ্যের অস্তিত্ব সাধন করা যায়, তাহাকে চ্চায় 
শাস্ত্রের ভাবায় “পক্ষ” বলে। অনুমানের অঙ্গসনকল, পরবোধের নিমিত্ত, 
বাক্যশ্রেণীর দ্বারা প্রকাশিত হইলে, তাহাকে “গ্যা্? নামে আখ্যাত করা! 
যায়। স্তায়ের পঞ্চবিধ অবয়ব থাকা দৃষ্ট হয়; এই পঞ্চ অবয়বের নাম 
বথাক্রমে ১। প্রতিজ্ঞা, ২। হেতু? ৩। উদ্দাহরণ, ৪। উপনয় এবং ৫॥ 
নিগমন। পূর্বোক্ত ধ্মদৃষ্টে পর্বতে বহ্ছির অন্রমান স্থলেঃ এই পঞ্চাবয়ব 
নিন প্রদশিত হইতেছে । যথা-_ 

১। প্রতিজ্ঞা (যাহা প্রমাণ করিতে হইবে ) :- পর্বতে বহি আছে। 

২। হেতু (কারণ ) £-_পর্ধবতে ধুম 'মাছে। 

৩। উদাহরণ :-_বে যে স্থলে ধূম থাকে, সেই সেই স্থলে বহ্ি থাকে ; 
ইহা পাকশালা প্রভৃতি স্থলে পূর্বের দৃষ্ট হইয়াছে । (ধূমের সহিত 
বহ্ছির অবিনাভাব, অর্থাৎ বহ্ছি বিনা' বে ধুম কখন থাকে না, ইহা বহু 
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স্থলে পূর্বের প্রত্যক্ষ হইয়াছে; ধূম বহ্ছির ব্যাপা, এবং বহ্ছি ধূমের 
ব্যাপক । ইহা অবধারণ করিবার নিমিত্ত যে মানসিক ব্যাপার, তাহাকে 
“পরামর্শ” বলে )। 

৪। উপনয় :-_পর্বতেও ধুম দৃষ্ট হইতেছে । 

৫। নিগমন (অথব! নির্ণয়) £--অতএব পর্বতে বহি আছে। 

উক্ত পঞ্চাবয়ব বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রতিজ্ঞ ও নিগমন 
একই, এবং হেতু ও উপনয় একই | যাহা প্রমাণ করিব বলিয়া অপরকে 
বল্লা যায়, তাহাই *প্রতিজ্ঞা” এবং প্রমাণিত হইলে, তাহাই *নিগমন” 
অথবা সিদ্ধান্ত ; নিগমনস্থলে কেবল “অতএব শব্দটা যুক্ত থাকাতে, ইহা' 
প্রতিজ্ঞা হইতে বিভিন্ন হইয়াছে । যাহা অবলম্বনে প্রতিজ্ঞা গ্রমীণিত করিব 
বলিয়া প্রথমে অপরকে বলা ঘায়, তাহাই “*হেতু”, এবং পরে প্রমাণকালে 
এ হেতুর উল্লেখ করিয়া শ্রোতার অন্তরে তাহার উদ্ধোধনই ““উপনয়” | 
ধূমকে “হেতু” বলা যায়, বহ্ধিকে “সাধ্য” বলা বায়) এবং পর্ববতকে 
“পক্ষ” বলা যায়। হেতু পক্ষাশ্রয়ে থাকে ; অতএব পক্ষকে অধিকরণও 
বলা যায়। হেতু ও সাঁধোর মধ্যে ব্যাপা-ব্যাপকসন্বন্ধ দৃষ্টান্ত সহ যন্দারা 
প্রকাশ করা যায়, তাহাকেই “উদাহরণ” বলে । বাস্তবিক হেতু ও সাধ 
মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধের বোধ জন্মিলে এবং তৎপরে কোন “পক্ষে” হেতুব 
অস্তিত্ব দৃষ্ট হইলেই, তাহাতে সাধ্যের বিদ্যমানতার অনুমান স্বভাবতঃ 
হইয়া থাকে । অতএব প্ররুতপ্রস্তাবে স্তায়ের এই ত্রিবিধ অবয়বই 
কাধ্যকর। তবে অপরকে বুঝাইতে হইলে, ন্তায়কে এই পঞ্চভাগেই 
বিভাগ করিয় প্রদর্শন করিতে হয়। পরন্ত এই স্থলে এইটি লক্ষ্য করিতে 
হইবে যে, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অব্যতিচারিসম্বন্ধ, যাহাকে ব্যাপ্তি বলে, 
তদুপরিই অনুমান স্থাপিত হয় ; যদি এই সম্বন্ধের ব্যতিচার থাকে, তৰে 
অনুমান সিদ্ধ হয় না। অতএব ধুম দেখিয়া বির অনুমান হইতে পারে, কিন্ত 
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বন্ছি থাকা দৃষ্টে” তাহা হইতে ধূমের অনুমান হয় না) ইহা পূর্বের বলা 
হইয়াছে । যে হেতুর সহিত সাধ্যের সন্বন্ধের কথন ব্যতিচাঁর হয় না, সেই 
হেতুকে “সদ্ধেতু” বলা যায়; যে হেতুর সহিত সাধ্যের সম্বন্ধের ব্যভিচার 
ৃষ্ট হয়, সেই হেতুকে “অসদ্ধেতু” অথবা “*ব্যভিচারিহেতু” বলা যায়ঃ 
ব্যভিচারিহেত অবলঙ্বনে যে সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা অসৎ সিদ্ধান্ত । 
পূর্ববোস্ত অবয়ব জ্ঞানের পশ্চাৎ উদ্ভুত হয়; অতএব এই জ্ঞানকে 
মন্ুমান (অনু - পশ্চাৎ মান _জ্ঞান ) বলা যায়। 'অনমান ত্রিবিধ ; যথা, 
১। পূর্বববৎ, ২। শেষবৎ, এবং ৩। সামান্যতোদুষ্ট। কারণদৃষ্টে যে 
কার্যের অনুমান, তাহাকে *পূর্বববৎ” অনুমান বলে; যেমন আকাশে 
ঘনীভূত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দৃষ্টে বৃষ্টির অন্রমান) বৃষ্টিব কারণ মেঘ, অতএব 
মেঘ দুগ্টে যে বৃষ্টির অনুমান, ইহা কারণ হইতে কারোর অঙ্গমান। কার্য 
ৃষ্টে যে কারণের 'অনুমান, তাহাকে “শেষবৎ” অন্থমান বলে; যেমন নদীর 
অকল্মাৎ্ জলপূর্ণতা ও বেগবৃদ্ধি দৃষ্টে, উ্ধপ্রদেশে বৃষ্টিব অনুমান হয়। নদীর 
জল ও বেগবৃদ্ধি বৃষ্টিক্ূপ কাঁরণের কাধ্য ; অতএব এই স্থলে জল ও বেগবৃদ্ধি 
ৃষ্টে থে বৃষ্টির অনুমান, তাহা কাধ্যদৃষ্ট কাবণেধ 'অন্মান। দৃষ্ট বস্ত 
সম্বন্ধীয় ব্যাপ্তিজ্ঞান 'অবলগ্বনে, অদৃষ্ট তজ্জাতীয় বা তৎসদৃশ জাত্ন্তরীয় 
বস্তবিষয়ে যে অন্মাঁন হয়, তাহাকে ““সামাশ্ততোদৃষ্ট” অগ্মান বলে। যেমন 
কণ্তী কোন করণ ভিন্ন কাধ্য সম্পাদন করিতে পারেন না) করণ 
সাহাব্যেই কর্তা কর্ম সম্পাদন করেন; ইহা সচরাঁচরই প্রতাক্গীভৃত 
হয়। পরস্থ দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতিও কাধ্য ) তএব এই সকল কন্মের 
কর্তা পুরুষেরও এমন করণ আছে, যদ্দারা তিনি দর্শন শ্রবণাদি কার্য 
সম্পাদন করেন; (সেই সকল করপই ইন্জিয় নামে অভিহিত হয় )। 
অতএব ইন্দিয়সকলের অন্তিত্ব এইরূপে নাধিত হইলে, ইহা “সামান্িতো- 
দৃষ্ট” নামক অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। এইরূপ রূপ, রস, প্রভৃতি গুণ 
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ইহারা ঘটাদি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে 
পারে না; ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিও গুণ ) অতএব ইহাদেরও আশ্রয়- 
স্বরূপ আত্মা আছেন) এইটিও “সামাগ্চতোদৃষ্ট” অনুমানের দৃষ্টান্ত । 
্রত্যক্ষের অযোগ্যবিষয়সন্বন্ধে, ““সামান্যাতোদৃষ্ট” অন্মানই সচরাচর বাবহত 
হইয়। থাকে । ভিন্ন ভিন্ন বস্ততে দুইটি বস্তু একজাতীয় বলিয়া 
জ্ঞান জন্মিলে? তন্মধ্যে একটির সম্বন্ধে কৌন একটি বিশেষ অব্যভিচারী 
অবস্থা দৃষ্টে, খ অবস্থা সজাতীয় অপর বস্তুতে থাকা বিষয়ক অনুমান হয় ; 
ইহাই লাধারণতঃ “সামাস্ততোদৃষ্ট” অনুমানের স্বরূপ । এক বস্ত একস্থানে 
ৃষ্ট হইয়া, তৎপরে দেশান্তরে দৃষ্ট হইলে, তাহার গমন-কাঁধ্য দৃষ্টিগোচর 
না হইলেও; তাহাকে গতিশীল বলিয়া অনুমান করা যায়; যেমন 
দেশ হইতে দেশান্তরপ্রাপ্তি-হেতু স্ধ্যের গতি অনুমিত হয়, এই প্রকার 
যে অন্গুমান, ইহাকেও একপ্রকার সামান্ততোদৃষ্ট অনুমান বলিয়া স্ায়- 
দর্শনভাষ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে কাধ্যদৃষ্টে 
কারণের অনুমান, অর্থাৎ পূর্বোল্িখিত অর্থে “শেষবৎ, অন্ুমান। 

্তায়দর্শনের ভাষ্যকার বাত্স্যায়ন) তীহারই অন্ততম নাম চাণক্য 
পণ্ডিত ছিল বলয় প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি ততরুত স্তাযতাস্তে«'পূ্বৎ” 
প্রভৃতি ত্রিবিধ অন্নুমানের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাথ্যাও করিয়াছেন, এবং 
ইহাদিগের অন্ত প্রকীরও ব্যাথ্যা হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । যথা 
্রত্যক্ষযোগ্য ছুইটি পদার্থের মধ্যে একটি পদার্থ দৃষ্টে যে অপরটির অনুমান, 
তাহাই “পূর্বববৎ” অন্গুমান; পূর্বের এই পদার্থনবয়ের মধ্যে যেরূপ অবিনাভাব 
( “একটি*থাকিলেই অপরটি থাকা ) লক্ষিত হইয়াছে, তদ্রপ বর্তমানে 
যথন একটি এই স্থানে দৃষ্ট হইতেছে, তখন অপরটিও অবশ এই স্থানে 
থাকিবে। ইহাই এই অনুমানের ম্বরূপ হওয়ায়, ইহাকে *পূর্বববৎ” অনুমান 
বলে। পূর্বববৎ অর্থাৎ পূর্বের যেরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তদ্বৎ জ্ঞান। 


স্যায়-দর্শন । ৭৯ 


যে স্থলে নানা প্রকারের মধ্যে একটি বস্ত কোন্‌ বিশেষ প্রকারের, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়; এবং ইহা! অবধারণ করিতে গিয়া, এ বস্ত 
প্রথম প্রকারের নহে, দ্বিতীয় প্রকারের নহে, ইত্যাদিক্রমে প্রতিষেধ করিতে 
করিতে, অবশেষে একটি মাত্র প্রকার অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং তাহাতেই 
ইহার স্বরূপে অনুমান হয়, তখন সেই অন্ুমানকে «শেষবৎ” অনুমান বল! 
যায়; যথা বৈশেষিক দশনে দ্রব্য, গুণ, ও বর্ধন, এবং সামান্, বিশেষ, ও 
সমবায়, এই ষট্‌ পদার্থ প্রথমে অবধারিত করিয়! “শব” ইহাঁদিগের মধ্যে 
কোন্‌ শ্রেণীতূক্ত, ইহা স্থির করিতে গিরা, প্রথমতঃ “শব” যে সামান্স, 
বিশেষ, অথব! সমবায় নহে, তাহ প্রদর্শন করা হয়; তৎপরে দ্রব্য, গুগ 
এবং কর্শা, ইহাদিগের মধ্যে “শব্দ” কোন্‌ শ্রেণীভৃক্ত, এইরূপ সন্দেহ হইলে, 
প্রথমে ইহা যে দ্রব্য নহে, তাহার হেতু প্রদশন করিয়া, তৎপরে শব্ধ যে 
কর্ম নহে, তাহা প্রতিপন্ধ করা হয়; অবশেষে গুণমাত্র অবশিষ্ট থাকায়, 
শব্দ অবশ্য গুণ হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়। এইবধপ অনুমান 
“শেববৎ” অনুমান নামে আখ্যাত। 

“সামান্ততোদৃষ্ট” অচ্মান যে দুষ্ট প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়, তাহা 
ভাস্মাঙ্রূপ পূর্বেই বঞ্সিত হইয়াছে । ৪ 

নব্য নৈয়ারিকগণ পূর্বববৎ-প্রভৃতি অন্মীনব্রয়ের যেরূপ ব্যাথ্যা করিয়া 
থাকেন, তাহ! নিয়ে বলিত হইতেছে-_ 

বে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়, তাহ! ছুই প্রকার 7) নয় 
ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। একটি বন্ত কোন স্থানে থাকিলে, অপর 
বন্তটিও তথায় থাকে, ( যেমন ধূম থাকিলে অগ্নি থাকে ), ইত্যাকার বে 
ব্যাপ্তি, তাহাকে অন্বয়-ব্যাপ্তি বলে । এই অধ্বস্র-ব্যাপ্ি-মূলক যে অনুমান, 
তাহাকে *পূর্বরবং” অনুমান বলে) ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। 

ছুইটি অভাব-বন্ত যদি পরস্পরের সহিত এইরূপ সদ্ন্ধবিশিষ্ট হয় যে, 


৮০ দার্শনিক ব্রহ্মবিদষ্তা । 


একটি অভাবের প্রতিযোগিবস্তরকে কোন স্থানে ( পক্ষে ) বিদ্যমান দেখিয়া, 
স্বভাঁবতঃ অপর অভাবের প্রতিযোগি বস্তর-অন্তিত্ব সেই স্থলে (পক্ষে) 
থাকার জ্ঞান জন্মে, তবে তৎস্থলে তাহাকে “ব্যতিরেকব্যাপ্তি” বলে । এই 
ব্যতিরেকব্যাপ্তি-মূলক যে অনুমান, তাহাকে “শেষবৎ অনুমান” বলা 
যায়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বার! এই বিষয়টি বিশেষরপে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। 
«গোত্ব” এবং “গোত্বাভাব”, এই দুইটি পরম্পর প্রতিযোগী ; একটি যে 
স্থানে আছে, অপরটি সেই স্থানে থাকিতে পারে না; এবং একটি যে স্থানে 
নাই।অপরটি সেই স্থানে অবশ্ত থাকিবে; কারণ যে কোন পদার্থ হউক; হয় 
তাহা গো, অথবা গো-ভিন্ন পদার্থ; গোও নহে, গো-ভিন্নও নহে, অথবা 
গো এবং গো-ভিন উভয়, এইরূপ কোন বস্ত্র হইতে পারে না। অতএব 
'যে স্থানে (পক্ষে) গোত্বাভাব নাই, সেই স্থানে এ গোত্বাভাবের 
প্রতিযোগী “গোত্ব” অবশ্য আছে। তদ্রাপ “গলকন্বলত্ব” ( গলদেশের চর্ম 
ঝুলিয়া পড়া, যাঁহা কেবল গোঁজাতিরই আছে, তাহা) একটি পদার্থ, তাহার 
অভাব (“গলকম্বলত্বাভাব” ) এ “গলকন্বলত্বে”র প্রতিযোগী । পরস্ত ইহা 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, এই দুইটি অভাব অর্থাৎ “গোত্বাভাব” 
ও ণগলকম্বলত্বাভাব” পরস্পরের সহিত এইরূপ সন্বন্ধবিশিষ্ট যে, কোন স্থলে 
“গলকছ্বলত্বাভীব”রূপ অভাবের প্রতিযোগী যে “গলকম্বলত্ব” তাহা বর্তমান 
থাকিলে, সেই স্থলে অপর অভাবটির অর্থাৎ গোত্বাভাবের প্রতিযোগী গোত্বের 
অস্তিত্বও অবশ্য থাকে ; অর্থাৎ যে স্থানে গলকণ্থলত্ব আছে, সেই স্থানে 
গোত্বাভাব নাই, গোত্ব আছে । এই উভয় অভাবের মধ্যে এইবপ ব্যাপ্তি, 
সন্বন্ধ থাকা প্রত্যক্ষ প্রমাণঘ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। গলকন্বলত্বাভাবস্টি 
ব্যাপক, “গোত্বাভাব” তাহার ব্যাপ্য ; কারণ গলকন্বলত্বাভাবের অবর্ত- 
মানভার গোত্বীভাব থাকিতে পারে না।* অতএব কোন একটি চতুষ্পদ 


ম্যায়-দর্শন। ৮১ 


জন্ত দৃষ্ট হইলে, তাহা গো কি না, যখন ইত্যাকার সংশয় উপস্থিত হয়, 
তখন তাহার গোত্ব সাধন করিতে এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করা যায়; 
বথা-_এই দৃষ্ট-ন্ততে গলকন্থলত্বাভাব দৃষ্ট হইতেছে না-_ইছাতে গল- 
কম্বলত্বাভাবের প্রতিযোগী “গলকথ্বলত্ব” দৃষ্ট হইতেছে ; অতএব সেই 
গলকন্বলত্বাভাবের সহিত ব্যাপ্তি সঙ্ন্ধে স্থিত “গোত্বাভাব” ইছাতে নাই; 
পক্ষান্তরে এই গোত্বাভাব-প্রতিযোগী “গোত্ব” ইহাতে আছে। ইহাই 
বাতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান। এই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানপ্মূলে এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত 
হয় যে, গোত্বাভাবের প্রতিযোগী “গোত্ব" ইহাতে অবশ্ঠ আছে-_-অর্থাৎ 
ইহা গো। এই সকল বাক্যবিষ্তাস পরিত্যাগ করিয়া, সহজ কথায় বলিতে 
হইলে, এই অন্মানের স্বরূপ এইরূপে ব্যাখ্যা করা বায় যে, এই জন্তর একটি 
লক্ষণ দেখিতেছি বে, ইহার গলকন্থল আছে; কিন্তু অশ্ব গঞ্দভ মহিষ 
প্রতি গোভিন্র-জন্তর গলকথ্ছল নাই-__তাহাদের গলকগ্গলাভাব আছে; 
কিন্ যখন দৃষ্ট'জন্ধতে গলকম্বলাভাব নাই, গলকম্থলাভাবের অভাব মাছে 
(অর্থাৎ গলকম্থল আছে), তখন ইঠা গোভিন্ন মশ্বপ্রভৃতি জন্ক নে; 
অতএব ইাকে গো বলিয়াই অবধারণ করা গেল ।” বাংস্ায়ন-ভাগ্মে যে 
ইহা নয়? “ইহা নয়” ইত্যাকার প্রতিষেধপূর্ববক অবশিষ্ট এক বস্তুতে অগমান 
স্থাপন করাকে ব্যতিরেক-মন্তমান বলিয়া বণিত হইয়াছে, নব্যনৈয়ারিক- 
দিগের ব্যতিরেক-অন্ুমানও তাহারই রূপান্তর মাত্র। দখন সাধ্য ভিন্ন 
অপর কোন বস্ত নয়, তখন ইহা সাধ্য বস্তু (গো), ইহাই এই অশ্মানের 
সার। তবে ধাহারা নব্যন্তায়-প্রণালী জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের ইহা 
জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রতিযোগী সম্বন্ধ এবং অভাবদ্ধয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি- 


বহ্নির অভাব বলিয়া আধ্যাত, তাহা ) ধুমভিন্ন বন্য হইতে অল্প; অতএব “অভাব, 
স্থলে ব্যাপ্য-ব্যাপক-সন্বন্ধ বিপরীত প্রণালীতে হয়। বহি ব্যাপক, ধৃম বাপ্য; কিন্ত 
বহ্ন/ভাব ব্যাপা, ধূমাভাব ব্যাপক। 

তত 


৮২ দার্শনিক ত্রহ্মৰিচ্যা । 


বিষয়ক জ্ঞানই নব্যন্ায়ের ব্যতিরেক-অন্মানের মূল। বৈশেষিক দর্শনের 
নবম অধ্যায়ে যে “নঅন্যোইন্তাভীব” ও “অত্যন্তাভাব” নামক অভাব 
ব্দিত হইয়াছে, তদুপরি নিরে নবাগণকর্তৃক এই প্রতিযোগিত্ব সম্থন্ধের 
বিস্তার করা হইয়াছে । নব্যদিগের মতে কেবল অস্ধয়ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলক 
অন্মমানকে *পূর্বাবং” অনুমান বলে, কেবল ব্যতিরেকব্যাপ্রিজ্জান-মূলক 
অনুমানকে “শেষবং” অন্নমান বলে, এবং উভয় অন্থয় ও ব্যতিবেক- 
জানমূলক 'অনুমানকে নবোরা “সামান্তোদু্ট” অন্তমান বলিয়া থাকেন। 
স্ায়দর্শনোক্ত অন্তমানের প্রকার-হেদ ব্যাথ্যাত হইল । বৈশেষিক- 
র্শন যেমন চরম অধিকারীব পক্ষে উপঘোগা নহে, বালকদিগেন পক্ষেই 
উপযোগী, ম্লাযদশনও তদ্রপ চরম অধিকারীব উপদেশেব নিমিভ্ত নহে । 
ষাহান্ে কুতর্কদ্বারা বেদাজবাকোর প্রতি মাস্া-ভপ্ না হয়, তশ্রিমিন্ত বামে 
অবয়ব শিক্ষার প্রয়োজন; এবং জল্প, বিতগা, ছল ও জাতি প্রভৃতি, বা 
প্রতিপক্ষকে তর্কে পবাজিত কবিবাধ অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে 
তাহার স্বরূপজ্ঞান, এবং তাহার পরিহাব-প্রণালীও শিক্ষা করা দাধকেৰ 
পক্ষে প্রয়োজনীয় । এই নিমিত্ত মহত্ব গোতম, এত২সমন্ত শিক্ষা দিবার 
অভিপ্রায়, এই ন্যায়দশন প্রণয়ন করিয়াছেন | বৈশেধিকদরশন-পাঠানদে 
বিস্যাথিগণের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত মাজ্জিত হইলে, নবায়ন 'অধায়ন কৰা 
আবশ্যক। এই দশন অধ্যয়ন করিয়া তর্কবুদ্ধি সুমারঙ্জিত হইলে, ভগন্তব্ 
জীবতব্ ও ব্রদ্ধতব-বিচারে ম্পূর্ন অধিকার জন্মে । এই ন্যায়দশনে এই 
সমন্ত তব বিচারিত হয় নাই, এখং তদ্িষয়ক বিচাঁবের অবতারণ!-কবা এই 
দর্শনের অভিপ্রেত নহে । তবে প্রসঙ্গত: বেদবাক্যেব প্রতি বিদ্যার্থীদিগেব 
মতি দৃঢ় করিবাব জন্ত, বোদদর প্রামাণিকতী বে অনুমানসিন্ধঃ তাহা হু" 
কার যুক্তিমূলে প্রদর্শন করিয়াছেন) এবং জীবের কর্শ্ফলদাতৃত্বকে হেত 
অবলম্বন করিয়া, সাধাবণভাবে ঈস্ববসঙ্গকে অন্থকূল অঙ্গমানও তিনি স্থাপন 


স্যায়-দর্শন। ৮৩ 


করিয়াছেন; পরিশেষে সংসারের দুঃখময়ত্ব প্রদর্শন করিয়া, এবং 
মোক্ষলাভ যে ভীবের পক্ষে সাধ্যারত্ত তাহা স্থাপন করিয়া, যোগাভ্যাস- 
পূর্বক সমাক্‌ তবজ্ঞান লাভ করিবার কন্ঠ পরম কারুণিক মহধি গোতম 
বিদ্যািগণকে উৎসাহিত করিতেও ক্রটি করেন নাই। 

স্কায়ের অন্যতম নাম "অদ্ীক্ষাণ” অথবা “আত্বীক্ষিকী বিদ্যা”, ( অঙ্গু_ 
পশ্চাৎ, ঈক্ষা _ ঈক্ষণ, চিন্তা, অথবা বিচার )। গুরুপ্রদত্ত উপদেশের 
প্রতি গা়ত্রন্ধ হইবার নিমিত্ত, উপদেশলাভান্তে অন্তকুল ও প্রতিকূল তর্ব- 
দ্বারা তদ্বিষয় বারংবার পরীক্ষা করা কর্তবা । তাহারই প্রণালী ম্যার়দর্শনে 
উপদিষ্ট হইয়াছে । অতএবই ইহাকে “শন্ীক্ষা” বলা যাঁর । এই দর্শনের 
এতাবম্মাব্রই অধিকার; ইহা ধারণা থাকিলে আর ইহার সহিত অপর- 
দর্শনেব বিরোধ থাকা! কল্লিত হইবে না। গ্রন্থের এই মূল উল্দশ্ের গ্রতি 
সর্ব স্থলে লক্ষ রাখিয়া, স্্রকার কেবল প্রসঙ্গক্রমে, এবং দৃষ্টাস্তন্বরূপেমাত্র, 
প্রচলিত কোন কোন মত পরীক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু ঠাহা তাহার গ্রন্থের 
মুখাবিচীর্ঘ্য বিষয় নহে এবং তহসমস্ত উপদেশ করা তাহার গ্রন্থের 
'অভিপ্রেত নে | তবে এই গ্রন্থ অপান করিলে)ইচা ম্পষ্টরাপে অচ্গমিত 
হয় যে, গ্রন্থকার স্বয়ং বেদমার্গাগত ছিলেন, এবং ভিনি বেদাস্তবাকোর 
অনুগামী হইয়, ঈশ্বরকে জগৎকর্তা, এবং জীবের নিয়স্তা, ও বিধাতা বলিয়। 
বিষ্তাথিগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন । 

স্টারদর্শনের অধিকার সংক্ষেপত: বিবৃত হইল । 'এইক্ষণে হুত্রকার 
মহধি গোতম থে প্রণালীতে এই ন্তার শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন 
করিবার নিমিত্ত স্ঠারদর্শনের প্রথম অধ্যার নিযে সমাক ব্াখাত হইতেছে, 
এবং গ্রন্থের অবশিষ্টাংশেরও মর্ম সয়িবেশিত করা ন।উতেছে । 





ও হরি ॥ 


্যায়দর্শন | 


প্রথম অধায়, প্রথম আহ্ছিক, ১ম স্থত্র। প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়- 
প্রয়োজন-ৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তা বয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জন্প-বিতগা-হেন্বা 
ভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্রজ্ানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঠ ॥ 

অশ্যার্থ (১) প্রমাণ (২) প্রমেয়? (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, 
(৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত (৭) অবয়ব+ (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) 
বাদ, (১১) জর্প। (১২) বিতণ্ডা? (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) 
জাতি, (১৬) নিগ্রহস্থান, এই সকলের ত্বজ্ঞান হইতে সর্ব্বোৎকুষ্ট শ্রেয়: 
('অপবর্গ) লাভ হয়। এই ষোড়শ পদার্থই এই দর্শনে অবধারিত 
হইয়াছে । (পরস্থ প্রমাণ ও প্রমেয়ের জ্ঞান হইতেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়) 
অপর যে সংশয় প্রন্ুজি, ইহাদের জান পূর্বোক্ত ুইটিরও সাহায্যার্থ)। 

১ম: অঃ ১ম আঃ ২ ত্র । ছুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্বি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানা- 
মুস্তরোত্তরাপায়ে তদনস্তরাপায়াদপবর্গ; ॥ 

অন্যার্থ:--পূর্ব্বোক্ত তত্বজ্ঞান দ্বার! দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যা- 
জ্ঞান, ইহাদিগের মধ্যে শেষোক্তটির পর পর বিনাশ হইলে, তংপূর্বটির 
ক্রমে বিনাশ হয়; এইরূপে সকলের বিনাশ হইলেই অপবগ হয়। 

অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান, অশুচি বস্তুতে শুচিজ্ঞান, দুঃথে সুজান, 
অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞান, ইহীকেই মিথ্যাজান (অথবা অবিষ্যা) বলে। 
এই মিখ্যাজ্ান হইতে অনুকূল পদার্থে রাগ ( আসক্তি), এবং প্রতিকৃল 
পদার্থে দ্বেষ জন্মে) এই রাগ ও ছ্েষই লোত, মোহ, স্তেয়, লাম্পটা, ঈর্ষা, 
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অনুয়া, হিংসা প্রভৃতি অসংখ্যরপে প্রকাশ পায় ) সুতরাং ইহারাই দোষ- 
শব্দবাচ্য । রাগ ও দ্বেষনিবন্ধন যে ধর্ম্াধন্্ম কৃত হয়, তাহাই এই স্কুলে 
প্রবৃতিশব্ববাচ্য ৷ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিসমদ্থিত স্থুলশরীরবিশিষ্ট হইয়া প্রীছুভূত 
হওয়াকেই জন্ম বলে; পূর্বোক্ত ধর্মাধর্মই এই দেহ ধারণের হেতু; ইহ 
জন্মে যে ধর্ম্মাধশ্্ম কৃত হয়, তাহা! হইতে যে সংস্কার জন্মে, তদ্ধেতু পুনরায় 
জন্ম পরিগ্রহ ও পূর্বজন্মকৃত কর্খান্ূসারে সখ, দুঃখ, জাতি, আযুং ও 
ভোগসকল সংঘটিত হইয়া! থাকে । জন্ম হইলেই ছুঃখভোগ অনিবাধ্য | 
মিথ্যাজ্ঞান হইতে দুংখপর্যাস্ত পুন: পুনঃ আবর্তিত হইতেছে; ইছাকেই 
সংসারচক্র বলে। পদার্থসকলের ততজ্ঞান হইতে মিথ্যাজান দূর হয়; 
মিথ্যাজ্ঞান যেমন দূর হইতে থাকে? তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাগ, দ্বেষরূপ দোষ- 
সকলও দুর হইতে থাকে ; এই রাগ ও দ্বেষ দূর হইতে থাকিলে, ধর্মমাধন্রূপ 
প্রবৃত্তিরও বিনাশ সাধন হয়) ধশ্মাধন্ম্ের বিনাশ হইলে, তঙ্গিমিত্ত যে পুনঃ 
পুনঃ জন্ম, তাহাও বন্ধ হয়; এবং জন্ম বন্ধ হইলে, তস্মুলক দুঃখেরও হানি 
হয়। দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হইলেই তাহাকে অপবর্গ বলে। 

এইক্ষণে প্রথম সুত্রোক্ত যোড়শ পদার্থ একে একে সুত্রকার ব্যাধ্য 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন-_ | 


১ম অঃ ১ম আঃ ৩ স্তর । প্রত্যক্ষান্মমানোপমানশব্দাঃ প্রমাপানি ॥ 
অন্যার্ :- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারি প্রকার 
প্রমাণ। প্রমাণ বলিতে ভ্রমশূন্ঠ নিশ্চ-জ্ঞানোৎপাদক কারণ বুঝায়। 
এই চতুর্ধিধ প্রমাণ এইক্ষণে ঘথাক্রমে বণিত হইতেছে-_ 
১ম অঃ ১ম আঃ ৪ সুত্র। ইন্দরিয়ার্থসন্লিকর্ষযোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপ- 
দেশ্মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্‌ ॥ 
অন্ঠার্থ :--ইন্দরিয়গণ ও তাহাদের বিষয় (বহিঃস্থিত পদার্থলকল) পরস্পর 


৮৬ দার্শনিক ব্রহ্মবিচ্যা। । 


সঙ্বিরুষ্ট হইলে যে জান জন্মেঃ তাহার যে অংশ অব্যপদেশ্ঠ অর্থাৎ পূর্ববাবগত 
শবজাঁনজ নহে, তাহা যদি অব্যভিচারী (অর্থাৎ যাহার ব্যভিচার বা 
ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, এইরূপ ) ও ব্যবসায়াত্মক (নিশ্চয়, অসন্দিগ্ধ ) হয়, 
তবে তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। 

শাৰ জ্ঞান স্থলে, পূর্ব্বে যে শব্দের যে অর্থ জ্ঞাত ছিল+ পরে সেই শব্ধ 
উচ্চারিত হইলে, সেই পূর্বের জ্ঞাত অর্থেরই বোধ জন্মে, নুতন কিছুর জ্ঞান 
হয় না) এই জ্ঞান শব্ষের ব্যাপার হইতেই বিশেষরূপে উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ- 
জান কিন্তু ইন্জিয় ও অর্থের সন্মিকর্ষ হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহা! বুঝাইবাঁর 
নিমিত্ত স্ত্রে “অব্যপদেশ্ঠ” (শব্ধের দ্বারা অন্তৎপন্ন) শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে । 

মরুভূমিতে জল-গ্রতিবিদ্বগ্রাহি-সৌরকিরণে জলবুদ্ধি হয়, ইহা 
আপাততঃ: জল-প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হইলেও) ইহাকে প্রত্যক্ষ বল! যায় 
না? কারণ যে স্থানে জল আছে বলিয়া বোধ হয়, সেই স্থানে গমন করিলে, 
জল প্রত্যক্ষ হয় না) অতএব পূর্ব প্রত্যক্ষ পরপ্রত্যক্ষের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত 
হয়) এইবপ ব্যভিচার যে স্থলে থাকে, তাহাকে প্রত্যক্ষ বল! যায় না, 
ভ্রম বলা যায়। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত “অব্যতিচারী* শব্দ প্রত্যক্ষের 
সংজ্ঞায় সংযোজিত করা হইয়াছে । 

অন্ধকারময় স্থলে সংশয় হয় যে, এই বস্ত রঙ্ছু অথবা সর্প; কারণ 
দৃইবস্তর হ্বর্ূপ নিশ্চিতরূপে চক্ষুরিক্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না) যখন 
নিশ্চিতরূপে বস্তর স্বরূপ ইন্দিয়-প্রণালীতে গৃহীত হয়, তখনই তাহা রজ্জব 
অথব৷ সর্প এই ছুইয়ের একতর বলিয়৷ নিশ্চিতজ্ঞান জন্মে । প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
নিমিত্ত বস্তর শ্বরূপ যে নিশ্চিতরূপে ইন্জিয়ে প্রতিভাত হওয়া প্রয়োজন, তাহা! 
দেখাইবার নিমিত্ত “ব্যবসায়াত্মক* শব্দ প্রত্যক্ষের সংজ্ঞাতে গ্রহণ করা 
হইয়াছে। 

প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্জিয় ও ইন্ত্রিয়ের বিষয়ের মধ্যে সন্িকর্ষ সম্বন্ধ; যেমন চক্ষু 
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ও তাহার বিষয় বাহ্রূপের মধ্যে সন্নিকর্ষ সম্বন্ধ । কিরূপে এই সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয়, তাহা বিচার করিলে, দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয় ( যেমন চক্ষু ) প্রথমে বাছ- 
বস্তর রূপটি গ্রহণ করে, তাহাতে মনঃসংযম হইলে তথ্বিষয়ে বুদ্ধির বৃত্তি হইয়া 
তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে । চক্ষুরিক্দ্িয় হইতে দীপের স্তায় প্রভা অর্থাৎ রশ্সি 
বহির্দেশে নিত হয়। তদবলম্থনে বাহ্বস্তর রূপ প্রথমে চক্ষুর গোলকন্থ 
হইয়াই ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা বুদ্ধিতে গৃহীত হয়। বাহ্বস্তমকলের রূপ 
প্রথমে হৃধ্যরশ্মি অথবা অপর দীপ-রশ্রি দ্বার! গৃহীত হইয়া, পরে তৎসাহায্যে 
চক্ষু-রশ্মিতে গৃহীত হয়। শ্রাবণিক প্রত্যক্ষ স্থলে আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি 
মধ্যবর্তী হইয়া, ইন্জ্িয় ও শব্দের উক্ত প্রকার যোগ সম্পাদন করে। এইরূপ 
'অপবাপর ইন্জরিয়-প্রত্যক্ষস্থলেও বুঝিতে হইবে। 

১ম অঃ ১ম আঃ ৫ সত্র। অথ তংপূর্ববকং ত্রিবিধমন্তমানম্‌ । 
পূর্বববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ ॥ 

অন্তার্থ :-_-পূর্ববোক্ত প্রত্যক্ষ প্রথমে হইয়া, তৎপরে তাহা হইতে যে 
জ্ঞান হয়ঃ তাহাকে মমুমান বলে (অন্থ »পশ্চাৎ্, মান -জ্ঞান )। এই 
মন্তমান ত্রিবিধ (১) পূর্বববত। (২) শেষবৎ (৩) সামান্ততোদৃষ্ট। 
পূর্ব প্রভৃতি অশ্মানের প্রভেদ পুর্বে ব্যাখ্যা হইয়াছে। 

১ম অ: ১ম আঃ: ৬ হুত্র । প্রসিন্ধ-সাধশ্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্‌ ॥ 

অন্তার্থ :_উপমান শব্দে তুলনা! বুঝায় । কোঁন পরিচিত (প্রসিদ্ধ ) 
স্তর সদৃশ ধরমাক্রান্ত বলিয়া যে, জ্ঞান, তাহা হইতে অপরিচিত সাধাবস্তর 
বে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে উপমান বলে । যেমন এক স্থলে বু জাতীয় পঞ্ড 
মাছে, তন্মধ্যে গবর কোন্টি, তাহ! জানিতে হইলে, যদি কেহ বলিয়া দেয় 
থে, দেখিতে গো-সদৃশ যেটি, সেটিই গবয় ; তবে এই সারৃশ্তজ্ঞান হইতে 
স্থলে অবস্থিত সমস্ত পশুর মধ্যে গবয়টিকে পরিচয় করিয়া লওয়া যাইতে 
পারে, এইটিকে উপমান প্রমাণ বলে । 


৮৮ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্ধা । 


১ম অঃ ১ম আঃ? স্ত্র। আগ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ 

অন্ঠার্থ £_-যিনি ঘে বিষয় নিশ্চয়রূপে জানেন, তিনি সেই বিষয়ে 
“আপ্ত”-শববাচ্য। ভ্রম, প্রমাদ, প্রতারণা ও সামধ্যের অভাবশূন্+ নিশ্চয় 
সত্যজ্ঞানযুক্ত' পুরুষ স্বীয় জ্ঞাতবিষয়কে অপরের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত 
যে উপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহাকে শব্দপ্রমাণ বলে; সেই শবদ্ধারা 
নিশ্চিতজ্ঞান জন্মে, এই নিমিত্ত তাহা প্রমাণ। ( অপৌরুষেয় বেদই 
মুখ্যশন্দপ্রমীণ বলিয়। গণ্য ; সত্যদর্শী খবিগণও অনেকে ত্রম-প্রমাণাদিশৃন্ 
যথার্থ তব্বদশী হইয়াছিলেন; স্থৃতবাং তাহাদিগের উক্তিও আপ্লোপদেশ 
ও স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া গণ্য )। 

১ম অঃ ১ম আ:৮ হত্র। স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃ্টার্থহাৎ॥ 

অন্যার্থ :-__-এই শব প্রমাণ দ্বিবিধ ; কারণ হহা দৃষ্টার্থ এবং অনৃষ্ঠাথ- 
বিষয়ক। বে শব্দের অর্থ ইহ জীবনে দৃষ্ট হয়, তাহা দৃষ্টাথ ; যাহা পরকালে 
দৃষ্ট হয়, তাহা অদৃষ্ার্থ। 

১ম হুত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ১ম পদার্থ “প্রমাণ” এইবপে 
ব্যাখ্যা করিয়া হুত্রকার দ্বিতীয় পদার্থ "প্রমেয়” কি, তাহ এইক্ষণে 
বর্ণনা করিতেছেন £_- 

১ম অঃ ১ম আঃ ৯ হুত্র। আত্মশরীরেক্দরিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃন্তি- 
দোষপ্রেত্যভাবফলছুংখাপবর্ীস্ত্র প্রমেয়ম্‌ ॥ 

অন্তার্থ:--(৯) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্জিয়, (৪) অর্থ, 
( ইন্তরিয়ের-বিষয়্ ), (৫) বুদ্ধিত (৬) মনঃ, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, 
(৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ ও (১২) অপবর্গ, এই 
দ্বাদশ পদার্থই এই দর্শনে “প্রমের" বলিয়া গণ্য। এই দ্বাদশটি প্রমা-জ্ঞানের 
বিষয় হইলে, নিঃশ্রেরস লাভ হয় বলিয়৷ প্রথম স্বত্রে বল! হইয়াছে : 
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প্রমাণের বিষয় (প্রমের বন্ত) অসংখ্য; কিন্তু এই দ্বাদশটি বিষয়ে বধার্থ 
জান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। 

১ম অঃ ১ম আঃ ১০ সুত্র ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্বন্থখহুঃখজ্ঞানাম্যাত্বনো। 
লিঙ্গমিতি ॥ 

অন্যার্থ (১) ইচ্ছা, (২) দ্বেষ, (৩) প্রত, (৪ )স্থখ, (৫) 
দুঃখ, (৬) জ্ঞান, এই ছয়টি আত্মার লিঙ্গ (চিহ্ন, বন্দীরা আত্মার 
অন্তিত্ব অনুমিত হয় )। 

পূর্বে কোন বস্তু স্থথ অথবা ছুঃখ উৎপাদন করিলে, পরে তাহা স্মরণ 
হইয়া, সেই বস্ত পাইবার অথবা পরিহার করিবাব ইচ্ছা হয়, এবং তন্রিমিত্ত 
প্রযত্ব হয়; তদ্বারা স্থির এক আত্মা আছেন, ইহা অনুমিত হয়) কারণ 
স্থিরআত্মা না থাকিলে, পূর্বব-দৃষ্টবস্তু ও পরে দৃষ্টবস্ত এক বলিয়া বোধ 
জন্মিতে পারে না; এক বলিয়া বোধ না জন্মিলে, তাহা পাইবার কিংবা 
পরিহার করিবার ইচ্ছা এবং তক্লিমিত্ত গ্রযত্ব জন্মিতে পারে না। অতএব, 
ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রবত্ব, আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ। 

স্থুথ ও ছুঃখ যন্গিমিত্ত ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ব হযু, তদ্দারাও আত্মার অস্তিত্ব 
অন্মিত হয়। স্থখ এবং ছুঃখ জড় পদার্থের বন্দ বলিয়া দৃষ্ট হয় না; জড় 
পদার্থ ধ্বংস হইলেও স্মৃতিতে যে লুখ-দুঃখ থাকে, তাহাতেও জড় পদার্থের 
অতীত আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। 

জ্ঞানও জড় পদার্থের ধর্ম বলিয়া! দৃষ্ট হয় না) তাহা জড় পদার্থের ধ্বংস 
হইলেও বর্তমান থাকে ; অতএব তত্দ্ারাও জড় পদার্থের অতীত আত্মার 
অন্তিত্বের অনমান হয়। 

১ম অঃ ১ম আঃ ১১ ত্র । চেষ্টেজ্ডিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্‌ ॥ 

'স্থার্থ ;--যাহা চেষ্টার আশ্রয়, এবং ইন্দ্িয়ের আশ্রর, এবং অর্থের 
আশ্রয়, তাহাকে শরীর বলে। স্কুলশরীরকে অবলম্বন করিয়াই সুর 


৯৩ দার্শনিক ব্রন্মবিদ্যা। | 


প্রাপ্তির ও দুঃখ পরিহারের চেষ্টা হইয়া থাকে; অতএব শরীর সর্ধবিধী 
চেষ্টার আশ্রয়। ইন্দ্রিয়সকল শরীরকে অবলম্বন করিয়াই স্বীয় স্থীয় কার্যে 
ব্যাপৃত হয়; অতএব এই শরীরকে ইন্দ্রিয়েরও আশ্রয় বল! যায় । শারীরিক 
যন্ত্রসকল 'অবলগ্বন করিয়াই ইন্দ্িয়ের ভোগ্য বিষয়সকল ইন্দ্রিয়গণের 
সন্নিকর্ষ লাভ করে, এবং তাহা হইতেই সুখছুঃখ উৎপন্ন হয়। অতএব 
শরীরই এ বিষয়সকলের ও মাশ্রয় বলিয়া বল! যাইতে পারে । অতএব 
যাহা আত্মার সর্ববিধ ভোগের সাধন, তাহারই নাম শরীর। 


১ম অঃ ১ম আঃ ১২ হত্র। আ্রাণরসনচক্ুত্বকৃশ্রোত্রাণীন্দ্িয়াণি 
ভূতেভ্যঃ ॥ 

অন্যার্থ :--নাসিকা, রসনা, চক্ষুঃ। ত্বক্‌, এবং শ্রোত্র এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়; 
ভূতগ্রামের পঞ্চবিধ ভেদ হইতে ইহাদের এই পঞ্চবিধ ভেদ অনুমিত হয়। 

কেছ কেছ “ভূতেভ্যঃ” এই পদের ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন যে নাসিকা 
প্রভৃতি ইন্ড্রিয়গণ পরস্থত্রে বিবৃত ভূতসকল হইতে সমুৎপন্নঃ ইহাই স্তরের 
অর্থ। পরবন্বী ছুই স্থত্রে বলা হইবে, ভূতসকল পঞ্চবিধ, এবং তাহাদের 
গুণও পঞ্চবিধ ) জীব এই পঞ্চবিধ ভূতের গুণকে স্বীয় জ্ঞানের বিষয়রূপে 
গ্রহণ করিয়া, তাহা উপভোগ করেন। যে করণদ্বারা জীব এই ব্যাপার 
সম্পাদন করেন, তাহাই ইন্দ্রিয় নামে খ্যাত। বিষয় পঞ্চবিধ হওয়ায়, 
তদ্বিষয়ক ব্যাপারও পঞ্চবিধ, এবং তাহার করণও পঞ্চবিধ; ইহা! 
“সামান্ততোদৃ*” অনুমান দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইহাই গৃত্রের ভাবার্থ বলিয়! 
অনুমিত হয়। এই স্থলে ইন্জ্িয়গণের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা! বিচার 
করা হ্বত্রের অভিপ্রেত নহে। 


ভূতনকল কিংবিধ, যাহা হইতে পঞ্চ ইন্দ্রির অনুমিত হয়? তদুত্তরে 
এইক্ষণে হুত্রকার বলিতেছেন :-- 


ন্যায়-দশন। ৯১ 


১ম অঃ ১ম আ: ১৩ সুত্র। পৃথিব্যাপস্তেজে। বায়ুরাকাশমিতি 
ভূতানি ॥ 

অন্ঠার্থ :-_ভূতসকল পঞ্চবিধ ; যথা ;--( ১) পৃথিবী, (২) অপ 
(৩) তেজঃ, (৪ )বায়ু ও (৫) আকাশ। 

১ম অঃ ১ম আঃ ১৪ সুত্র। গন্ধরসরূপম্পর্শশব্দাঃ পুথিব্যাদি- 
গুণাস্তদর্থাঃ ॥ 

অন্যার্থ :__ পূর্বোক্ত পৃথিব্যাদি ভূতেব যথাক্রমে'( ১) গন্ধ, (২) রস, 
(৩) রূপ, (৪. স্পর্শ ও (৫) শব্দ, এই পঞ্চগুণ ; ইহারা যথাক্রমে ( হ্বাদশ 
হত্রোক্ত ) দ্বাণাদি পঞ্চ ইন্জিয়ের “মর্থ” অর্থাৎ বিষয় । অতএব ইহারাই 
“অর্থ” শব্দের বাচ্য। 

নবম স্থত্রোক্ত প্রমেয় পদার্থের মধ্যে প্রথম চাঁরিটি বর্ণনা করিয়া, শৃত্র- 
কার এইক্ষণে পঞ্চম প্রমেয বুদ্ধির বর্ণনা করিতেছেন :-_ 

১ম অঃ ১ম আঃ ১৫ স্বত্র। বুদ্ধিরপলব্জ্তরণনমিত্যনর্থাস্তরম্‌ ॥ 

অশ্টার্থ :-বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান, এই তিনটি একই বস্ত) ইচাযা 
পৃথক নহে; মর্থাৎ উপলব্ধি এবং জ্ঞান শব্দে চাঠা বুঝায়, তাহাই বুদ্ধি 

এই স্ত্রের ব্যাখ্যা এইরূপও করা হইয়াছে যে, সুত্রকার এই স্থলে 
সাংখ্যদর্শনের সহিত স্বমতের বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইকপ বিরোধ 
কেবল ব্যাধ্যাকারগণেরই কল্পনা-প্রন্থত । শুত্রকার প্রাথমিক অধিকারি- 
শিল্পকে বুদ্ধি কি তাহা বুঝাইবার জন্ত, তাহা শিয্তের বোধগম্য অপর 
শব্দ্বারা প্রকাশ করিলেন মাত্র । এই স্থলে বুদ্ধির কোন দার্শনিক সংজ্ঞা 
করা স্বত্রকারের 'অভি প্রায় দেখা যাইতেছে না, স্ত্রের গঠনও তন্ত্রপ 
নহে। 


এইক্ষণে হুত্রকার ষষ্ঠ প্রমেয় পদ্দার্থ মনের অস্ভিত্ব বিষয়ে প্রমাণ 
বলিতেছেন-- 


৯২ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা 


১ম অঃ ১ম আ: ১৬ হুত্র। যুগপজ জ্ঞানান্ুৎপত্থিন্মনসোলিকম্‌ ॥ 
অন্তার্থ :-_ইন্জরিয়গণ গন্ধ, রস প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় বিষয়ের সপ্নিকর্ষ যুগপৎ 

লাভ করিলেও, তত্তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে আত্মায় সমকালে উপজাত হয় না, 
তাহাই মনোনামক সহকারী অপর এক নিমিত্ত থাক! বিষয়ে প্রমাণ । ইন্দিয়- 
সকলেরই আশ্রয় আত্মা; অতএব অপর কোন নিয়ামক কারণ না থাকিলে, 
সকল ইন্ত্রিয়ের বিষয়ই আত্মাতে একসঙ্গে প্রতিভাত হওয়া উচিত; 
তাহা যে হয় না, ইহা সর্বদাই অনুভূত হইতেছে । অতএব দ্বীকার করিতে 
হয় যে, এমন অপর কোন পদার্থ আছে, যাহা আত্মার সহিত ইন্দ্িয়ের 
সংযোগকে নিয়মিত করিয়া ইন্্রিয়ার্থের বোধ উৎপাদন করে। এইবধপে 
“সামান্তোদৃষ্ট” অন্তমান মূলে মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। মনোনিবেশ 
না করিলে, কোন ইন্জিয়ার্থের জ্ঞান হয় না, ইহা সঙজেই বোধগম্য হয়) 
অতএব পঞ্চ জ্ঞানেত্্িয়ের অতিরিক্ত মনোনামক অন্তরিন্ত্রিয় আছে, ইহা 
সহজ অন্মানলিন্ধ | মনের অস্তিত্ব স্বীকার ন| করিলে, স্বৃতির ব্যাপারও 
ব্যাখ্যাত হয় না। অতএব মনের অস্তিত্ব প্রমাণসিন্ধ । 

১ম অঃ ১ম আঃ ১৭ হুত্র। প্রবৃত্তির্বাগ,বুদ্ধিশরীরারস্ত ইতি ॥ 

অস্তার্থ $--বাক্য, বুদ্ধি (মন:) ও শরীরের যে আরম্ভ, অর্থাৎ কর্মচেষ্া 
তাহাকে প্রবৃত্তি বলে। ( ইহাই পূর্ববোল্লিখিত সপ্তম প্রমের পদার্থ ) 

১ম অঃ ১ম আঃ ১৮ সুত্র । প্রবর্তনালক্ষণা দোষাঃ ॥ 

অন্ঠার্থ :_যাহা পূর্বোক্ত প্রবৃত্তির (অর্থাৎ কার, মন, বাক্যের 
কর্ম্মীভিমুখীগতির ) প্রবর্তক কারণ, তাহার নাম দোষ অর্থাৎ .রাগ 
(অঙ্গুরাগ ), দ্বেষ, ও মোহ । এই রাগ এবং দ্বেষ অথবা মোহহেতু জীব 
শুভাশুভ পুণাপাপ কর্ণ করিয়! থাকে, এবং কর্তব্যকর্ম হইতে বিরত হয়। 

অষ্টম প্রমেয় পদার্থ দৌষ বর্ণনা করিয়া হুত্রকার এক্ষণে নবম প্রমেক়্ 
প্রেত্যভাব বর্ণনা করিতেছেন-_. 


স্যায়-দর্শন। ৯৩ 


১ম অঃ ১ম আঃ ১৭ হৃত্র। পুনরুগপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥ 

অন্ঠার্থ £--শরীর-বিনাশান্তে যে জীব পুনরায় অপর শরীর ধারণ করে, 
তাহাকেই প্রেত্যভাব বলে। ( “প্রেত” (প্র+ইত্য )-এই দেহ 
পরিত্যাগের পর; “ভাঁবঃ” _ উৎপত্তিঃ )। 

১ম অঃ ১ম আঃ ২০ হ্ত্র। প্রবৃত্তিদোষজনিতোহথঃ ফলম্‌ ॥ 

'অস্তার্থ :--প্রবুন্তি অথবা আরম্ভ (অর্থাৎ পূর্বোক্ত কায় মনঃ ও বাক্য 
দ্বারা বে কর্ম চেষ্টা হয় তাহা ), এবং রাগ+ দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ এই উভয় 
হইতে উৎপত্তিপ্রাপ্ধ যে স্ুখদুঃখান্ভতব রূপ অর্থ অর্থাৎ ভোগ, তাহাই 
পূর্ধেোস্ত নবম স্ত্রের উল্লিখিত “ফল”-নামক দশম প্রমেয়। 

১ম অঃ ১ম আঃ ২১ স্বর । বাধনালক্ষণং ছুঃখমিতি ॥ 

অস্যার্থ £__বাধন! অর্থাৎ পীড়া ঘাহাব হ্বন্ূপ, তাহাকে ছুঃখ বলে। 
( ইহাই একাদশ প্রমেয় )। 

১ম অং ১ম আঃ ২২ হত্র। তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ ॥ 

'অস্ঠার্থ এই ছুঃখ হইতে বে অত্ন্তবিমুক্কি, তাহাই দ্বাদশ প্রমেয 
“অপবরগ” ॥ 'ত্যস্থবিমুক্তি শব্দে সর্ববিধ দুঃখের নিঃশেষরূপে চিরকালের 
নিমিত্ত নিবৃন্তি বুঝায় । 

দ্বাদশবিধ প্রমের পদার্থের বর্ণনা করিয়া, শত্রকার এইক্ষণে প্রথম 
সুত্রোক্ত সংশয় পদার্থ কি, তাহ। বর্ণন,করিতেছেন__ 

১ অঃ ১ম আঃ ২৩ হত্র। সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেবিপ্রতিপত্তে- 
রুপলব্যন্পলন্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ ॥ 

'মন্ার্থ :_“বিশেবাপেক্ষোবিমর্শঃ সংশয়” যে স্থলে নিশ্চিতরূপে 
কোন একটি পদার্থ ঠিক এইরূপ, এমন বিশেষজ্ঞান উপজাত হয় নাই, 
তাহার ধর্শের সাধারণ জ্ঞানমাত্র হইয়াছে, তৎস্থলে সেই পদার্থটির বিশেৰ 


৯৪ দার্শনিক ব্রহ্ষাবিদ্া । 


স্বরূপ কি তদ্বিষয়ে যে তর্কিত জ্ঞান (বিমর্শ, এইটি কি অপরটি 
এইরপ যে দ্বিবিধ জ্ঞান) তাহাকে সংশয় বলে। এইরূপ তকিতজ্ঞান 
কিরূপে উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে সত্রকাঁর বলিতেছেন-_ 

(১) “সমানানেকধর্ম্পোপপত্তেঃ”- সমান ধর্মের অথবা অনেক 
ধর্মের উপপত্তি হইতে এই সংশয় উপস্থিত হয়; অর্থাৎ যখন একাধিক 
পক্ষের মধ্যে ধর্শের সমানতা দেখা যার, তখন কোন্‌ পক্ষটি হইবে, 
তদ্ধিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়, স্িশ্চিতরপে কোন একটি বিশেষ পক্ষের 
সিন্ধান্ত করা যায় না; অতএব 'অনেকের মধ্যে দৃষ্ট সমান ধর্মজ্ঞান, সংশয় 
উপস্থিত হইবার একটি কারণ | যেমন রজ্জু ও সর্পের আরুতিতে লঙ্বত্ব 
প্রভৃতি ধর্দের সাদৃশ্য থাকাতে, অন্ধকারময় স্থলে দৃষ্ট পদার্থ রজ্জু অথবা সর্প 
তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। একের অনেক ধর্ম দৃষ্ট হইলেও, কোন্টি 
তাহার স্বরূপাবধারক তছিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় ; যেমন বনমাম্ুষ দেখিয়া 
তাহা পশু অথবা মন্ুস্ু তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। 

(২) “বিপ্রাতিপৃন্তেঃ” অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান অথবা বিরোধ দর্শন 
হইতেও সংশয় উপস্থিত হদ। কোন পদার্থে পূর্ববৃষ্টধন্মের বিরুত্বধর্শ 
পরে দর্শন করিলে, সেই পদার্থ সম্বন্ধ পূর্ব-মীমাংসা স্থির কি না, তদ্বিষয়ে 
বিতর্ক উপস্থিত হয়। যেমন এই ব্যক্তিকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানি; 
কিন্তু এইক্ষণে তাহার এমন কর্ম দেখিলাম যে, তাহা সিদ্ধপুরুষের পক্ষে 
সম্ভব হয় না; অতএব সন্দেহ হইল তিনি সিদ্ধ কি না। 

(৩) “উপলন্ধ্যনুপলব্যযব্যবস্থাতঃ* উপলব্ধ বিষয়ের 
'অনিশ্চিততা, এবং অন্থপলৰ বিষয়ের 'অনিশ্চিততা হইতেও কোন্‌ পক্ষ 
অত্য তন্থিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয় ॥, যেমন পথিক কোন স্থানে জল দর্শন 
করিল; কিন্তু মরুভূমি গ্রভৃতি স্থলে, জল না থাঁক৷ স্থলেও জল দর্শন হয় 
ভাহা সে পূর্বে অবধারণ করিয়াছে; অতএব জল থাকা কেবল দৃষ্টতঃ 
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উপলব্ধি হইলেও, তীছা প্রকৃত কি না তদ্দিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়। 
এইরূপ এক ব্যক্তি পানের নিমিত্ত জল দিয়াছে ; তাহাতে অন্ত কোন বস্তু 
থাকা সম্বন্ধে উপলব্ধি হইতেছে না; কিন্তু এইরূপ স্থলে পূর্বে বিষাক্ত বস্ত 
অলক্ষিতভাবে মিত্রিত থাকাও জানা গিম্লাছে; অতএব এইক্ষণে উপস্থিত 
জলে, বিষের অস্তিত্ব বিষয়ে, চক্ষু্ধার৷ উপলব্ধি না হইলেও, তাহাতে বিষ 
আছে কি নাঁ, তদ্থিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে। হু্্রভাবে অবস্থিত 
বিষ জলে মিশ্রিত হইলেও তাহার উপলব্ধি হয় না) অত্তএব অনুপলবি 
হইলেই যে নাঁই, এইরূপ বলা যাঁইতে পারে না ; এই নিমিত্ত তাহা হইতে 
সংশয় উপজাত হয়। 

অতএব এই সকল কারণে একাধিক পক্ষের মধ্যে কোন্‌ বিশেষ 
পক্ষটি ঠিক, তদ্ধিষয়ে যে বিতর্কাত্মক জ্ঞান, তাহাকে সংশয় বলে। বিমর্শ 
বি (বিবিধ )+ মর্শ (জ্ঞান )। 
১ম মং ১ম আঃ ১৪ সুত্র । যমর্থমধিকৃতা গ্রবর্ততে তৎ প্রয়োজনম্‌ ॥ 

অস্থার্থ £-_যে র্থের (বিষয়ের ) নিমিত্ত প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, অর্থাৎ 
যাহা লাভ অথবা পরিত্যাগ করিবার জন্য লোকে কর্শচেষ্টা করে, তাহাকে 
প্রয়োজন বলে । 

১ম অঃ ১ম আঃ ২৫ ত্র।  লৌকিকপরীক্ষকাণাং মন্সিমনর্থে 
বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্ত; ॥ 

অন্যার্থ £__-সাধারণ লোকও পরীক্ষক (যাহারা তর্ষদ্বারা সিদ্ধান্ত 
পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা! করেন, ) শ্রাহাদিগের ঘাহাতে বুদ্ধিসাম্য হয়, 
অর্থাৎ সাধারণ লোক ও পঞ্ডিত সকলেরই যাহা নমানরূপে বোধগম্য হয়ঃ 
তাহাই দৃষ্টান্ত । 
১ম অং ১ম আঃ ২৬ সুত্র । তন্ত্রাধিকরপান্যাপগমসংশ্থিতিঃ সিদ্ধাত্তঃ॥ 
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শন্তার্থ £__( সংস্থিতি _ সম্যকৃস্থিতি, অটলভাবে স্থিতি ) তন্ত্রসংস্থিতি 
€তস্র-শাস্ত্র ), অধিকরণ সংস্থিতি, এবং অত্যুপগম সংস্থিতিকে সিদ্ধান্ত 
বলে ( তন্্ সংস্থিতি শব্দের অর্থ, শাস্ত্রে যাহা স্থির বলিয়া! অবধারিত আছে; 
অধিকরণ সংস্থিতি ও অত্যুপগমসংস্থিতি পরে বণিত হইবে )। 

১ম অঃ ১ম আঃ ২৭ ত্র। সর্ববতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যপগম- 
সংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ ॥ 

অন্যার্থ £--পবস্থ নিশ্চিতরূপে অবধারিত বিষয় সকলশান্ত্রে সমান 
নঙ্কে) কোন বিষয় সকলশাঙ্েরই হ্বীরুত, আবার কোন কোন বিষয় 
কোন শাস্ত্র বা কোন শ্রেণীর শান্ত্ের সম্মত, 'অপরের নম্মত নহে । 
'অতএব সিদ্ধান্তও চারি প্রকার, থা সর্বতন্ত্র-সম্মত নিশ্চিতবাঁকা, 
যাকে সর্ববতন্ত্রংস্থিতি বল! যায়; যাহা কোন কোন শান্ন-সন্মত' অপর 
শান্্রসম্মত নহে, তাহাকে প্রতিতন্ত্রসংস্থিতি বলা বাঁ; এই ছুই প্রকার 
তম্ত্রসংস্থিতি, এবং পূর্বোক্ত অধিকরণসংস্থিতি ও অহ্াপগমসংস্তিতি 'এই 
চাৰি প্রকার; সংস্থিতি ( সিদ্ধান্ত ) অধিক নহে। 

১ম অঃ ১ম মং ২৮ হ্ত্র। সর্ব্বতন্ত্াবিরুদ্ধস্তন্ত্েধিকৃতোহর্থঃ 
সর্ধ্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ॥ 

অন্যার্থ :_কোন শাস্ত্রে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত বদি 'অপব সর্বশান্্ের 
অবিরুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে সর্ধবতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলে। 

১ম অঃ ১ম মাঃ ২৯ সথত্র॥ সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতনত্রাসিদ্ধঃ প্রতি- 
তন্ত্রসিন্ধান্তঃ ॥ 

অস্যার্থ £__যাহা সমান শ্রেণীর অন্তশাস্্সিত্ধ, এবং ভিন্ন শ্রেণীর শাস্থ্বের 


বিরুদ্ধ, তাহাকে “গ্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত“ বলে। এইস্থলে প্রতি শব্দের অর্থ 
এক ; প্রতিতন্ত্রসিদ্ধাস্ত _ এক শাস্থ্ীয় সিদ্ধান্ত । 
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১ম অঃ ১ম আঃ ৩* সত্র। যৎং সিদ্ধাবগ্থ প্রকরণসিদ্ধিঃ সোইধি- 
করণসিদ্ধান্ত£ ॥ 


'অশ্সার্থ :--যে সিন্ধান্ত অপর সিদ্ধান্তের আশ্রয়, অর্থাৎ যে এক বিষয় 
সিদ্ধান্ত হইলে, তাহ! হইতে অপরসকল সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গত আপনা হইতেই 
উদ্দিত হয়, তাহাকে “অধিকরণসিন্ধাস্ত* বলে। 


১ম অ: ১ম আঃ ৩১ হুত্র। অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাত্ তদ্বিশেষ- 
পরীক্ষণমত্যুপগমসিদ্ধান্তঃ ॥ 


'অস্তার্থ :--কোন অপরীক্ষিত বিষয় স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার ঘে 
বিশেষ পরীক্ষা, তাহাকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত বলে। (অভ্যাপগম: - স্বীকার, 
ইত্যমরঃ )। 

সিদ্ধাস্তলক্ষণ বর্ণনা শেষ করিয়া সুত্রকাব এক্ষণে ১ম সুত্রোক্ত ৭ম 
পদার্থ অবয়ব বর্ণনা করিতেছেন-- 


১ম অঃ ১ম আঃ ৩২ ত্র । প্রতিজ্ঞাহেতৃদাহরণোপনয়নিগম- 
নান্যবয়বাঃ ॥ টা 

'অন্ঠার্থ £_ ন্যায়ের পঞ্চবিধ অংশকে অবয়ব বলে। যথা :--(১) 
প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনর, এবং (£) নিগমন | 
( অবয়ব _ অঙ্গীভূত অংশ )। 

১ম অঃ ১ম আঃ ৩৩ সুত্র । সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা ॥ 

মন্তার্থ £--যাহা সাধ্য (অর্থাৎ প্রমাণ করিবার বিষয়, যাা প্রমাণ 
করিতে হইবে ), তাহা নির্দেশ করাকে ( স্পষ্টর্ূপে বর্ণনাকে ) প্রতিজ্ঞা 


বলে। যেমন এই পর্বতে বছ্ধি মাছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে ) 
অতএব ইহা প্রতিজ্ঞা । 
ঘা] 
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১ম অঃ ১ম আঃ ৩৪ সুক্প। উদাহরণসাধন্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং 
হেতুঃ ॥ 

অন্যার্থ :_উদ্দাহরণের সহিত সমানধর্শমতাবশতঃ যাদ্বারা সাধ্যবস্ত 
প্রতিপন্ন হয়, তাহাকে হেতু বলে; অর্থাৎ যাহা সাধ্যের সাঁধক-_যাহাকে 
অবলম্বন করিয়৷ দৃষ্ান্তসাহায্যে সাধ্যবস্ত নির্ণীত হয়, তাহাকে হেতু বলে। 
যথা__পর্বতে ধূম আছে; পরন্ধ পাকশালা! প্রভৃতি যে যে স্থানে ধুম আছে, 
সেই সেই স্থলেই বহ্ছি আছে দুষ্ট হইয়াছে) পর্বত ও পাঁকশালার এই 
সাধন্ম্যবশতঃ পর্ববতস্থিত ধূমই তথায় বহি অন্নমানের হেত হয়। অতএব 
ইহাকে হেতু বলে। 

১ম অঃ: ১ম আঃ৩৫ স্তর । তথা বৈধণ্মযাহ ॥ 


অস্যার্থ :--অথব| উদাহরণেব সহিত বৈধন্ম্য প্রদশন করতঃ বন্দারা 
সাধোর নির্ণয় হয়, তাহাও হেতু । যথা শব্দ অনিত্য এইটি সাধ্য, 
তাহার প্রমাণ করিবার জন্ঠ যদি এইরূপ বলা হয় যে, ইহার হেতু এই 
ষে+ শব্দের উৎপত্তি আছে, শব্দ উৎপন্তিধন্মনাল ) পরস্থ যাহা নিত্য, তাহা 
উৎপত্তিধর্শীল নছে ; যেমন আত্মা। এইস্থলে শবের উৎপত্তিশীলত্ব ইহার' 
অনিত্যত্বমাধনেব হে বলিয়া গণ্য। কিন্তু উৎপত্তিশীলঙ্টি দৃ্াস্তস্থলীয় 
নিতাপদাথের (আত্মার ) বিপরীত ধন্ম। এই নিত্যন্বের বিপরীত ধশ্মটি 
শব্দের থাকা দৃষ্টে, শব্দের নিত্যত্ব না থাকা, এইস্থলে প্রমাণিত হইয়াছে । 

১ম অঃ ১ম আঃ ৩৬ স্ত্র। সাধ্যসাধন্ম্যা তদ্ধন্মভাবী দৃষ্টান্ত 
উদাহরণম্‌। 

অশ্যাথ £--পাধ্যের মহিত সমানধর্শতা থাকাতে, সেই ধর্ম যে দৃষ্টান্তে 
থাকা প্রদশন করিয়া সাধানিরূপণ কর! হয়, তাহাকে উদাহরণ বলে। 
এই দৃষ্টান্ত সাধাধর্মভাবী দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ । 


ন্যায়-দর্শন। ৯৯ 


১ম অঃ ১ম আঃ ৩৭ স্থত্র। তদ্ধিপর্যযয়াদ্বা বিপরীতম্‌ ॥ 

অন্যা্থ :-যে স্থলে উদ্দাহরণের সহিত সাধ্যের বিরুন্ধধর্ম্মতাকে হেতু 
অবলম্বন করিয়! সাধ্যের স্বরূপ নির্ণর করা হয়, তাহা দ্বিতীয় প্রকার 
উদাহরণ, তাহা অতন্ধন্াভাবী দৃষ্টান্ত বলিয়া! গণ্য। যথা, পূর্বোক্ত স্থলে 
শব্ষের অনিত্যতা বখন সাধাবিষয়, তখন আত্মাপ্রভাত নিত্যপদার্থের 
বিপরীত ধশ্ম উৎপত্তিশীলত্ব, যাহা শবে আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া 
যখন এ সাধ্য নিনূপিত হয়, তখন উতপত্বিশীলত্বাভাবুক্ত নিত্য আত্মা, 
অতন্ধশ্মভাবী দৃষ্টান্ত । 

সই অঃ ১ম আঃ ৩৮ সুত্র। উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারে! 
ন তথেতি বা সাধ্যস্তোপনয়ঃ ॥ 

'অশ্যার্থ :- পূর্বের বলা হইয়াছে বে, উদাহরণ দ্বিবিধ) সাধ্যের সহিত 
সমানধন্থবযুক্ত। অথবা সাধ্যের বিপরীত ধর্মযুক্ত | যে স্থলে উদাহরণ সাধ্যের 
সমানংন্বুকত, সেই স্থলে উদাহরণ উল্লেখ করিয়া পরে, পঙ্গ যে তদ্স্যুক্ত 
( অথাৎ হেতযুক্ত ) বলিয়া বর্ণনা করা, তাহাকে “উপনয়” বলে। অর্থাৎ 
বে স্থলে উদাহরণ সাধ্যের বিরুদ্ধধশ্যুক্ত, সেই স্থলে উদাহরণ উল্লেখ 
করিয়া পরে পক্ষ “ঘ তদ্ধিপরীতধশ্বুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা, তাহাকে 
“উপনয়” বলে। এতদিয়ে দৃষ্টান্ত পরবন্তী সুত্র ব্যাধ্যানে প্রদশিত হইবে । 


১ম অঃ ১ম মাঃ ৩১ সুত্র । হেহপদেশাত প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ববচনং 
নিগমনম্‌ ॥ 
অশ্যাথ £-( অপদেশ _ উক্তি প্রয়োগ )। সাধ্যের হেতুদুক্ততা বর্ণনা 
করিয়া তৎপরে সিদ্ধান্তস্বরূপ প্রতিজ্ঞার বে পুনরায় উল্লেধঃ। তাহাকে 
প্নিগমন* বলে। 
ক্তায়ের এই পঞ্চ অবয়ব নিন প্রদ'শত হইতেছে 


১০৩ দার্শনিক ব্রহ্ষবিষ্ভা। 


(ক) 

(১) প্রতিজ্ঞ/-এই পর্বত বহ্নিমান্‌ (বহি ইছাতে আছে )) এইটি 
সাধন (প্রমাণ ) করিতে হইবে; অতএব ইহাকে প্রতিজ্ঞা বলে। 

(২) হেতু-_পর্বত ধৃমবান্‌ ( ইহাতে ধুম আছে) ধূমবত্বারূপ হেতু 
হইতে পর্বতের বহ্ছিমত্তা সাধন করা যায়; এই নিমিত্ত ইহাকে হেতু 
বলে। 

(৩) উদ্াহরণ-_-সকল ধুমবান্‌ বস্তুই বহিমান্‌ (যাহীতে যাহাতে ধু 
আছে, তাহাতে বহ্ছি আছে ) যেমন পাঁকশীলা । এই স্থলে পাঁকশালার 
সহিত পর্বতের ধুমবত্তাবিষয়ে সমতা থাকা দৃষ্টন্তদ্বারা প্রদশিত হইক্লাছে। 
ইহাকে সাধ্যধর্মভাবী দৃষ্টান্ত বলা যায়। 

(৪) উপনয় :__পর্বরতও ধৃমবান্‌ এই স্থলে দৃষ্টান্তেব সহিত পক্ষের 
সমানরূপতার উল্লেখ হইয়াছে । 

(৫) নিগমন-_-অতএব এই পর্বত বহ্মান্‌ । 


( খ ) 
(১) প্রতিজ্ঞা-_শব্ধ নিত্য নে ( অনিত্য )। 
(২) হেতৃ-শব্ধ উতৎপত্তিশীল। 
(৩) উদাবণ_কোন নিত্য বস্তই উৎপত্তিশীল নছে) যেমন 
আত্মা। 
(8) উপনয়-_কিন্তু শব্ধ উৎপত্তিশীল। 
(€) নিগমন--অতএব শব্দ নিত্যবস্ত নন্কে' অনিত্য । 





১ম অ: ১ম আঃ ৪০ সুত্র। অবিজ্ঞাততত্বেহর্থে কারণোপপত্তিত- 
স্তবজ্ঞানার্থমুহত্তর্কঃ ॥ 


স্তায়-দর্শন | ১০১ 


অস্ার্থ :_যে প্রয়োজনীয় বিষয়ের (“অর্থের”) তথ্য জাত নহে, তদ্ধিষয়ে 
(“অবিজ্ঞাততত্বেংর্থে” ) যথার্থ তত্ব অবগতির নিমিত্ত (“তঙ্জ্ানার্থং” ) 
কারণ (হেতু ) অন্থসন্ধান (জ্ঞান ) পূর্বক (“কারপোপপত্তিত:” ) যে উহ 
( অর্থাৎ মীমাংসা করা ), তাহাকে তর্ক বলে। 


১ম অঃ ১ম আ: ৪১ স্ত্র। বিমৃশ্য পক্ষ গ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং 
নির্ণয়? ॥ 


অশ্থার্থ :--( বিমর্শ "বিচার )। পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উদ্ভাবন করিয়া 
। অর্থাৎ এক প্রকার তর্ক উপস্থিত করা, তাহাতে দোষ প্রদান করাঃ 
পুনরায় ততপ্রতি দোষ প্রদর্শন করা, এইরূপ করিয়া ) বিচার পূর্বক যে 
এক পক্ষের অবধারণ করা, তাহাকে নির্ণয় বলে । 
শু তৎসৎ। 
ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নি কম্‌। 





& হবিঃ। 
প্রথম অধ্যায়। 
দ্বিতীয় আহ্িক। 


প্রথম আহ্িকে প্রমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া, নিপর পদার্থ পর্য্যন্ত 
ব্যাখ্যা পূর্বক; সত্রকার দ্বিতীয় আহ্ছিকে বাদ হইতে আরম্ভ করিয়! ক্রমে 
নিগ্রহস্থান পর্যন্ত পদ্দার্থ বর্ণনা করিয়াছেন। 


১ম অঃ ২র আ: ১স্ুত্র। প্রমাণতর্কসাধনোপালম্তঃ সিদ্ধান্তা- 
বিরুদ্ধ: পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষ প্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ ॥ 


১০২ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা । 


অশ্যার্থ :-_(সাধন _ স্থাপন! ; উপালম্ত - প্রতিষেধ ; পক্ষ - যাহা স্থাপন 
করিতে হইবে; প্রতিপক্ষ -যাহা খণ্ডন করিতে হইবে ; অতএব পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষ শবে ছুই বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা বুঝায়। পরিগ্রহ- সিদ্ধান্ত বলিয়া 
গ্রহণ করা, সংস্থাপন করা )। পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহে৷। বাদঃ। 
দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের যে পরিগ্রহ, অর্থাৎ সংস্থাপন, 
তাহাকে বাদ বলে; কিন্ত এই সংস্থাপন (১) প্রমাণতর্কসাধনোপা লন্তঃ 
প্রমাণ ও তর্কদ্বারা এক পক্ষের সাধন (অবধারণ নির্ণয়) ও অপর 
পক্ষের উপালস্ত (পরিহীর) দ্বারা হওয়া প্রয়োজন? (২)সিদ্ধাস্তা বিরুদ্ধ: 
শাস্ত্রীয় সিন্ধান্ত বাক্যের অবিরোধী হওয়া প্রয়োজন) অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত- 
বাক্য ভালরূপ বুঝিবার জন্য, শ্শিগ্য তদ্িষয়ে বিরুদ্ধ তর্কুক্তির উদ্ভাবন 
করিয় থাকেন; গুরু তাহা খণ্ডন করিয়া শাস্ত্রীয় প্রতিজ্ঞাই সংসিদ্ধান্ত 
বলিয়া প্রদর্শন করেন, ইহ! তন্রপ হওয়া প্রয়োজন; এবং (.) পঞ্চাবয়- 
(বোপপক্নঃ- প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, পর্চা- 
বযবযুক্ত সুস্পষ্ট পূর্ণাঙ্গ স্ঠায়মূলক হওয়া প্রয়োজন । এইরূপ হইলে তাঁহাকে 
বাদ বলে; অতএব বাছে কয় পরাজয়ের ইচ্ছার বর্তমানতা নাই; ইহা 
সত্যান্থসন্ধানের অভিপ্রায়ে হইয়। থাকে প্রায়শ: গুরু শিল্তের মধ্যে 
তত্ববিচারকে বাদ বলে; তাহার ফল শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করা । 

১ম অঃ ২য় আঃ ২ হত্র। যোক্তোপপন্নশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থান- 
সাধনোপালস্তো জল্পঃ ॥ 

অনস্যার্থ :__পূর্বোক্ত স্থলে ( অর্থাৎ প্রমাণ ও তর্কন্বারা পক্ষ এবং 
গ্রতিপক্ষের মধ্যে বিচারস্থলে ) যেখানে পরে ব্যাখ্যাত ছল, জাতি ও 
নিগ্রহস্থানদ্বারা সাধন (অবধারণ) ও উপালস্ত (পরিহার, নিষেধ ) হয়, 
তাহাকে জল্প বলে। জঙ্লের উদ্গেস্ট প্রতিপক্ষকে যে কোন প্রকারে 
হউক পরাভূত করা ও হ্য়ং জয় লাভ করা। 


শ্যায়-দর্শন ৷ ১০৩ 


১ম অঃ ২য় আঃ ৩ হুত্র। সম্প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো। বিতগ্। ॥ 

অস্ঠার্থ £__এই জল্প বিচার যদি কেবল প্রতিপক্ষমতখণ্ডনপর হয় 
'€( অর্থাৎ স্বীয় কোন মত স্থাপন না করিয়া, প্রতিপক্ষের মতে দোযোক্াবন 
করা মাত্র যদি তর্কের সার হয়), তবে তাহাকে বিতগ্1 বলে। 

বাদ, জল্ল ও বিতণ্ডা এই তিনটিকে স্তায়শাস্্রে “কথা” বলে। 


১ম অঃ ২য় আঃ ৪ সুত্র। সব্যভিচার-বিরুদ্গ-প্রকরণসম-সাধ্য- 
সমাতীতকাল। হেত্বাভাসাঃ ॥ 


ন্ার্থ :-_এইক্ষণে হেত্বাভাস কাহাকে বলে, তাহা হত্রকার বর্ণনা 
করিতেছেন ;-যথা-হেত্বাভাস অর্থাৎ দুষ্টহেতু (যাহা হেতুর স্তায় 
'মাপাততঃ ভাসমান হয়; কিন্তু বাস্তবিক দিদ্ধান্তস্থাপনের নিমিত্ত, উপযুক্ত 
হেতু নহে, তাহা, নিম্নলিখিত স্থলে বলা যায়_-(১) যে হেতু ব্যভিচার, 
(২) যে হেতু বিরুদ্ধ, (৩) যে হেতু প্রকরণসম, (৪) যে হেতু সাধাসম, 
(৫) এবং যে হেতু অতীতকাল । এই সকল শব্দার্থ স্বর্রকার নিদ্নে ক্রমশঃ 


বলিতেছেন-__ 


১ম অং ২য় আঃ ৫ সুত্র । অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ ॥ 

নন্সার্থ থে হেত একান্তিক নক, অর্থাৎ যাহা এক সাধ্যবস্তর, 
থবা তদভাবের সহিত সহচর হইয়! থাকে না, তাহাকে সব্যভিচার হেতু 
বলে। যেমন ধুম থে স্থানে আছে, সেই স্থানে অবশ্য বহ্ছিও থাকে ; 
কিন্তু ধৃম যে স্থানে নাই, এমন স্থানেও বহ্ছি থাকে ; সকল স্থলেই যে, বহ্ছি 
হইতে ধূমই হয়, তাহা নহে; অতএব কোন স্থানে ধূমের অস্তিত্ব সাধন 
( প্রমাণ ) করিবার জন্য যদি বহ্ছিকে ফেতু বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে 
সেই হেতু সব্যভিচার হেতু হইবে। অর্থাৎ যদি এইরূপ প্রতিজা হয় 
যে, এ স্থানে ধূম মাছে ? হেতু-তী স্থানে অগ্সি আছে ; তবে এই হেতুমুলে 
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যে সিদ্ধান্ত তাহা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হইবে) কারণ অগ্নি ব্যভিচারী হেতু,__অগ্রি 
সর্ববদ! ধুমের সহচর নছে। 'আবার বদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা হয় বে এই 
ব্যক্তি ধাম্মিক নহে ; হেতু--এই ব্যক্তি কামরূপবাসী ; তবে এই হেতুমূলে 
সিদ্ধান্ত অপদিদ্ধান্ত হইবে ; কারণ কামরূপবাসিত্ব ধার্মিকতাভাবের নিয়ত 
সহচর নহে; কারণ অনেক কামরূপবাসীও ধার্দিক দৃষ্ট হয়। এই 
স্থলে এই ব্যক্তিব অধাম্সিকত্ব সাধনের নিমিত্ত কামরূপবাসিত্বরূপ হেতু 
ব্যভিচারী হেতু ; অতএব তা প্রকৃত হেত নহে”হেত্বাভাস মাত্র । 
১ম অঃ ২য় আ:৬ হত্র। সিদ্ধান্তমত্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ ॥ 
'অশ্ঠার্থ :--( অঙ্াপেত্য স্বীকৃত ) স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বাহা বিরোধী 
যাহা ব্যাঘাত জন্মায়) এইরূপ হেতুকে বিরুদ্ধ হেড বলে। যেমন এইটি 
ঘট বিনশ্বর এই প্রতিজ্ঞা সাধন কবিতে গিয়া, এক জন বলিল তাহার 
হেতু ঘট অস্তিত্বহীন, ঘট বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এই স্থলে ঘট 
আছে, ইহা স্বীকার্ধ্য, ইহার বিনাশ হইবে কি নাঃ এই মাত্র বিচাধ্য ; তদুত্তবে 
ঘটের অস্তিত-হীনতরূপ হেতু, “বিরুদ্ধ” হেতু বলিয়া গণ্য । অবশ্য বাহার 
অস্তিত্বই নাই, তাহা নিত্য € “অবিনশ্বর” ) বস্ত হইতে পারে না; কিন্ধ 


এই হেতু বিরুদ্ধ হেতু; কারণ ঘটের অস্তিত্বই স্বীরুত না হইলে, তাহা 
বিনশ্বর কি না এই বিচারই প্রবস্তিত হয় না। 


১ম অঃ ২য় আঃ ৭গুত্র। যম্মা প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থ 
মপদিষ্টঃ প্রকরণমমঃ ॥ 

অস্ঠার্থ ২--( করণশব্ের অর্থ হেতু ; প্রকরণ প্রকৃষ্ট হেতু ; প্রকরণ- 
চিস্তা_হেতুটি প্ররুষ্ট কি ন! এইরূপ চিন্তা ; অপদিষ্ট ₹ প্রযুক্ত )। কোন 
সাধাবস্ত কোন স্থানে থাক! প্রমীণ কবিবার জন্ত, একটি হেতু এ স্থানে 
থাকা কেহ প্রদর্শন করিলে, বদি তাহা খগ্ডনের নিমিত্ত, প্রতিপক্ষ 
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সাধ্যের একটি বিপরীত হেতু এ পক্ষে প্রয়োগ করে ; তবে কোনুটি প্ররুষ্ট 
হেতু, তৎসম্বন্ধে, সংশয় উপস্থিত হয়; কারণ একটি হেতু সাধ্যবস্ত পক্ষে 
থাকার অনুমান জন্মার অপরটি তাহার বিপরীত অনুমান জন্মায় ; অতএব 
যে পরযান্ত কোঁন্টি সত্য তাহ স্থিরীকুত না হইয়াছে, সেই পর্যযস্ত উভয়ই 
তুল্য; কাহাকেও প্ররুত হেতু বলিয়া বলা যাইতে পারে না, তাহা 
হেত্বাতাসরূপে গণ্য ; এইরূপ যে হেত্বাভানঃ তাহার নাম “প্রকরণসম” । 
যেমন এক পক্ষ বলিলেন, পর্বতে বহি আছে; কারণ তাহাতে ধুম দৃষ্ট 
হইতেছে; প্রতিপক্ষ বলিল, পর্বত পাষাণময় দুষ্ট হইতেছে ; পাষাণে 
অগ্রিদাহ হয় না, অতএব পর্বতে অগ্নি নাই। এই স্থলে উভয় হেতু 
প্রকরণসম; পর্বত ঘে উপকরণে গঠিত, ভাহার দাহ হইবার 
যোগ্যতা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত, কোন সিদ্ধান্ত স্থিব বলিয়া গ্রহণ কবা 
যায় না। (ইহাব অপর নাম সংপ্রতিপক্ষ ) | 

১ম অঃ ২য় আঃ ৮ শ্ত্র। সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধাঙ্নাও সাধ্যসমঃ ॥ 

'অশ্যার্থ £__ পক্ষে সাধ্য মাছে কি না, ইহা ঘেমন জ্ঞাত, 'অতএব 
সাধনীয়; তদ্রপ ছেড়ও বদি অজ্ঞাত খাঁকে, তবে তাহা সাধ্য হইতে 
"বিশিষ্ট, অর্থাৎ সাধা ও হেত এতছৃভয়ে কোন বিশেষ নাই ; এই স্থলে 
পক্ষে ভেতর বিদ্যমানতাও সাধ্য বিষয় হয় ; অতএব এইরূপ তু প্রত হেতু 
নহে; তাহা হেতাভাস মাত্র ; এই হেত্তাভাসের নাম “সাধ্যসম” | যেমন 
যে ধূমরূপ হেতু দুষ্টে, পর্বতের বির মন্গমান কর! হইবে, তাহা প্ররুত 
ধূম কি না, তাহাই বদি সন্দিগ্ধ হয়, তবে তাহা “সাধ্যসম” বলিয়া গণ্য | 


১ম অঃ ২য় মাঃ ৭ হুত্র। কালাত্যয়াপদিঞ্; কালাতীতঃ ॥ 


অস্তার্থ :₹--কোন একটি সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলে, 
অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবার পূর্বে যে হেতু অবলম্বনে এ সিদ্ধান্থ 


১০৬ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা। 


ভইয়াছিল সেই হেতুটি “কালাতীত*, 'অথবা “অতীত কাল” নামক হেত্বা- 
ভাস বলিয়া গণা হয়। 
১ম অঃ ২য় আ: ১০ সুত্র । বচনব্ঘাতোইর্৫বিকল্পোপপত্ত্যা ছলম্‌ ॥ 
অন্ঠার্থ :_-( বচনবিঘাত-পরবাক্যের বিঘাত অর্থাৎ দৌষোস্তাবন ); 
(বিকল্প-বিপরীত, বিরুদ্ধ )। ( অর্থবিকল্প-উপপত্ত্যা _ বিপরীত অর্থ 
কল্পনা দ্বার! ) পরপক্ষকর্তৃক প্রযুক্ত বাক্যের বিপরীত অর্থ করিয়া, তাহার 
সিদ্ধান্তের গ্রতি যে দৌষারোপ করা, তাহাকে ছল বলে। 
১ম অঃ ২য় আঃ ১১ ত্র । তজিবিধং বাকৃছলং সামান্তচ্ছল- 
'মুপচারচ্ছলঞ্চেতি ॥ 
অন্তার্থ :--এই ছল তিন প্রকার, দথা :_-(১) বাক্ছল, (২) 
সামাশ্তচ্ছল ও (৩) উপচারচ্ছল। 
১ম অঃ ২য় আঃ ১২ স্থত্র। অবিশেষাভিহিতেইর্থে বক্ত,রভি- 
প্রায়াদর্থীন্তরকল্পনা বাক্ছলম্‌ ॥ 
অস্তার্থ যদি একটি শব্দের কেবল একটি বিশেষ অর্থ না থাকিয়া 
বিভিন্ন অর্থ থাকে, তবে বক্তা যে বিশেষ অর্থে সেই শব্দটি প্রয়োগ 
করিয়াছে, তাহার বিপরীত অর্থ তাহাতে আরোপ করিয়া, যদি তাহার 
বাক্যের প্রতি দোষারোপ করা যায়, তবে তাহাকে বাকৃছল বলে। যেমন 
নব শবে নূতন এবং নয় সংখ্যা, এই উভয়ই বুঝায়; কেহ নূতন অর্থে এ 
শব প্রয়োগ করিয়া, একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহাতে দোষ দিতে না 
পারিয়া, এ নব শব্ের নয় সংখ্যা অর্থ আরোপ করিয়া যে তাহাতে 
দোষারোপ করা, তাহাকে বাকৃছল বলে। 
১ম অঃ ২র আঃ ১৩ হুত্র। সম্ভবতোইথ স্তাতিসামান্যযোগা- 
দসম্ভৃতাথ কল্পনা সামাম্যচ্ছলম্‌ ॥ 
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'স্ার্থ £--(সম্ভবতোহ্থথশ্য _ বিশেষস্থলনিষীর্থন্ত ; অতি সামাম্তযোগাৎ 
'অসম্ভৃতার্থকল্পনা, যদ্ধিবক্ষিতমর্থমাপ্পোতি চ অত্যেতি ৮, তদ্তিসামান্তং ; 
অতিসামান্তকল্পনয়া অসম্ভবার্থারোপণম্‌ ; সামান্তছলং, সামান্তনিমিত্তচ্ছলং 
ইতি সামান্তচ্ছলং )। কোন বিশেষ অর্থে একটি শব্দ, একবাক্তি প্রয়োগ 
করিয়াছে ) কিন্ধু সেই শব্দ তদপেক্ষা ব্যাপক 'অথেও প্রয়োগ হইতে পারে; 
এই স্থলে সেই শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া, তাহা বক্তার বাক্যে 
আরোপ করিয়া তত্প্রতি দোষোদ্তাবনাকে “সামান্চ্ছল” বলে। প্রকৃত 
বিশেষার্থ পরিত্যাগ পূর্ববক সামান্তার্থ গ্রহণ দ্বারা এই ছল করা হয়; এই 
নিমিন্ত ইহাকে সামান্তচ্ছল বলে। যেমন “মস্ত” শব্দ সামান্ক মনুস্বজীতি 
অর্থে প্রযুক্ত হয়, অথচ সৎপুরুষ এই বিশেষ অর্থেও প্রযুক্ত হয়) এই 
শেষোক্ত অর্থে কোন ক্রুর পুরুষের সম্বন্ধে এক বাক্তি বলিল,_-ইনি মনুগ্য 
নহেন; তদুত্তরে এ মন্নম্ শব্দের সামান্ত মন্তগ্বজাতি অর্থ কল্পনা করিয়া, 
অপর ব্যক্তি বলিল, ইনি অপর মণ্চস্বের সায় ছুই হণ্ত পদবিশিষ্ট বুদ্ধিমান্‌ 
সুন্দব পুরুষ, ইনি অবশ্ঠ মনগ্ম । ইহা সামান্টচ্ছলের দষ্টাস্ত। 

১ম অঃ ২য় আঃ ১৪ সত্র। ধণ্মবিকল্পনিপ্দেশেহর্থসন্ভাবপ্রতিষেধ 
উপচারচ্ছলম্‌ ॥ |] 

অস্যার্থ :-_ শব্দের বথার্থ 'মর্থকে তাহার ধশ্ম বলে; কোন স্থলে অপর 
অর্থেও বক্তার অভিপ্রায়ান্চসারে শব ব্যবহাত হয়; তাহাকে শের 
বিকল্পার্থ বলে। কোন বকাঘদি শন্দের ধর্মের বিকল্পার্থে এ শব 
ব্যবহার করেন, তবে অপর ব্যক্ষি যদি তাহাতে শব্দের প্রকৃত অর্থ ( অর্থ- 
স্ভাব) করিয়া তাহার প্রতি দোষ প্রদান ( প্রতিষেধ ) করেন, তবে 
তাহাকে “উপচারচ্ছল” বলে। যেমন বাদনকারী ব্যক্তি এই দিকে 
আসিতেছে দেখিয়া, কেহ বলিল বাগ্চ এই দিকে আসিতেছে ; বাস্তবিক 
বাস্ভ এইরূপ গতিশীল পদার্থ নহে, তাহা সেই ব্যক্তিও জানে, এবং বাগ্যকে 


১০৮ দার্শনিক ত্রহ্মবিষ্তা | 


গমনণীল বলা তাহার অভিপ্রার়ও নহে) কিন্তু অপরব্যক্তি বাস্ত শবের 
যথার্থ অর্থ কল্পনা করিয়া, প্রথমোক্ক ব্যক্তিকে বিদ্রপ করিল; ইহা 
উপচারচ্ছলের দৃষ্টান্ত । 

এইক্ষণে শুত্রকার পূর্ববপক্ষ করিতেছেন__ 


১ম অঃ ২র আঃ ১৫ হুত্র। বাক্ছলমেবোপচারচ্ছলং তদ- 
বিশেষাত 


অন্যার্থ :--বাক্ছলই উপচারক্ষল ; উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কিছু নাই ১ 
অতএব ছল ছুই প্রকারই বলা উচিত। এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। 

তদুত্তরে সুরকার বলিতেছেন। 

১ম অঃ ২য় আঃ ১৬ সুত্র। ন তদর্থান্তরভাবাৎ ॥ 

অন্ঠার্থ £_-এই দুইটি প্রকৃত প্রস্তাবে এক নহে; কারণ বাকৃছল স্থলে 
শবের বাস্তবিক অর্থান্তর আছে; কিন্তু উপচারস্থলে বক্তা কেবল স্বীয় 
অভিপ্রায় অন্গুসারে এক প্রসিন্ধার্থ শব্দের অন্তরূপ ব্যবহার করেন); অপর 
বস্তা প্রসিত্ধার্থ অবলম্বন করিয়া দোষারোপ করেন। বাকৃছল স্থলে শব্দের 
বিভিন্ন গ্রসিন্ধার্থ আছে প্রথম বক্তা! এক প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করেন, 
দ্বিতীয় বস্তা! অন্ত প্রসিত্ধ অর্থ অবলম্বন করিয়া, তাহাতে দোষারোপ করেন। 


১ম অঃ ২র আঃ ১৭ হত্র। অবিশেষে বা কিঞ্চিৎ সাধন্ম্যা- 
দেকচ্ছলপ্রসঙগঃ ॥ 

অন্যার্থ :_-যদি কিঞ্চিৎ মবিশেষ ( সমানধশ্দতা ) থাকিলেই প্রতেদ 
কয়া অনুচিত হয়, তবে সামান্ত ছলের সহিতও অপর ছলের এইরূপ 
কিঞ্চিৎ সমানধন্্তা আছে; অতএব ছলকে একই প্রকার বলিতে 
হয় কিন্তু সামান্চ্ছলের পার্থকা সর্ববাদিসম্মত; অতএব উপচারচ্ছলও 
বাক্ছল হইতে পৃথক্‌ বলিয়! স্বীকার করিতে হয় । 


গ্কায়দশন ১০৯ 


১ম অঃ ২র আঃ ১৮ হৃত্র। সাধশ্ম্যবৈধন্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং 
জাতিঃ ॥ 

অস্যার্থ :-_( প্রত্যবস্থান__প্রতিষেধ, দূষণ )) ভেতুর প্রকৃত ব্যাপ্তি 
প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, দৃষ্টান্তের সহিত পক্ষের কেবল অবাস্তর সাধ্য 
বৈধশ্দ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ষে তাহাতে দোষারোপ, তাহাকেই জাতি 
বলে। কারণ, বৈষম্য কিছু না থাকিলে পৃথক্‌ বস্ত হয় না; এ সাংশ্য, 
"অথবা বৈধন্ধ্যের উপর নির্ভর করিয়া যে দোষারোপ করা, তাহাকে “জাতি” 
বলে। 1 
১ম অঃ ২ আঃ ১৯ হুত্র। বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্থিশ্চ নিগ্রহস্থানম্‌ ॥ 

অস্ঠার্থ :__নিগ্রহ, অর্থাৎ পরাজয়ের দুই স্থল; বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতি- 
পত্তি ( বিপ্রতিপত্তি বিপরীত বুঝা) অপ্রতিপত্তি না বুঝ!) অর্থাৎ 
কেহ কোন বাঁক্য বলিলে, তাহার গ্রতি অযথা আপত্তি উত্থাপন করা 
প্রমাণিত হইলে, তাহা একটি পরাজয় স্থান; আর তাহা একেবারে 
বুঝিতে্ট না পারা প্রমাণিত হইলে, তাহাও পরাজয়ের স্থান। 

১ম অঃ ২য় আ: ২০ সুত্র । তদ্দিকল্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থানবক্ত্বম্‌॥ 

অন্যারথ :__( বিকল্পাৎ- ভেদাৎ)। সাধশ্দ্য ও বৈধর্ম্য এই উতয়ের 
বহুবিধ ভেদ হেতু, জাতিও বহুবিধ; বিপ্রতিপত্তি এবং অগ্রতিপত্তি এই 
উভয়েরও নানা প্রকার ভেদহেতু নি গ্রহস্তানেরও ববিধত্ব আছে। (তাহা 
পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে )। 


গড তৎসৎ 
ইতি প্রথমোধ্ধ্যায়ঃ সমাপ্ত; | 


১১০ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্তা । 


্টায়দর্শনের প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ উদ্ধত কর! হইল। প্রথম অধ্যায়ের 
বিবৃত বিষয়সকল যেরপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা যে প্রত, বিচার দ্বারা, 
স্বিতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত তাহা প্রদশিত হইয়াছে । প্রস্গ- 
ক্রমে অপরাপর দুই একটি বিষয়েরও অবতারণা করা হইয়াছে । এতৎ 
সমন্ত এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত কর! অনাবশ্যক | 

পঞ্চমাধ্যায়ে বিচারকালে প্রতিপক্ষের কিরূপে ভ্রান্তি 'জন্সান যাঁয় এবং 
প্রতিপক্ষ ভ্রাস্তি জন্মাইতে চেষ্টা করিলে, কিরূপে তাহা হইতে অব্যাহতি 
লাভ করা যায় এবং কিরূপ হইলে বিচারে পরাজয় হয়, তৎসমস্ত অতি 
বিস্কৃতরূপে বণিত হইয়াছে। 

সংক্ষেপতঃ গ্রন্থের অবশিষ্টাংশের উপদেশের সার নিয়ে বণিত হইতেছে-__ 

সংশয় ভিন্ন বিচারে প্রবৃত্তি হয় না; অতএব দ্ধিতীয়াধ্যায়ের প্রথমেই 
গ্রস্থকার সংশয়-পদার্থের স্বরূপ-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তদ্বিষয়ে 
প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পারের ২৩ সংখ্যক স্থত্রে বিবৃত সংশয় পদার্থের 
সংজ্ঞার প্রতি আপত্তি উপস্থিতক্রমে বিচার উত্থাপন করা হইয়া; তাহা 
খণ্ডিত হইয়াছে। 

ন্তাযদশনের ও নৈয়ায়িকদিগের বিচার-প্রণালী প্রদর্শন করিবার জন্ত 
এই সংশর়-বিচার সম্বন্ধীয় একটি পূর্ববপক্ষ সুত্র ও একটি উত্তর স্থানীয় স্থত্র 
নিয়ে উদ্ধৃত করিয়। ব্যাখ্যা করা হইল। 

১ম অং ২য় আঃ ১ম সুত্র। সমানানেকধন্মাধ্যবসায়াদন্যতঘ্র- 
ধন্মাধ্যবসায়াদ্বী ন সংশয়ঃ ॥ 

অস্যার্থ :--সমানধর্মজ্ঞান অথবা অনেক ধর্জ্ঞান, অথবা এই উভয়ের 
মধ্যে একটি ধর্নজ্ঞান, সংশয়ের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। 

ব্যাখ্যাকীরগণ এই পূর্ববপক্ষ সবাত্রের অন্তনিহিত অর্থ এইন্ধপ বর্ণন! 
করিয়াছেন, যথা-_ 


স্যায়-দর্শন। ১১১ 


সমান অথব! অসমান ধর্মাজান সংশয়ের উৎপত্তির কারণ হইতে 
পারে না) যেহেতু যাহা কারণ, তাহার অভাবে কার্য্য হইতে পারে না, 
ইহাই কারণের লক্ষণ । কিন্তু সংশয় বর্ণনাস্থলে ১ম অধ্যায়ের ১ম আফিকের 
২৩ সংখ্যক স্ত্রে বলা হইল যে সমানধর্শজ্জান, অথবা অনেকধর্শজ্ঞান, 
অথবা অপরাপর কারণ থাকিলে সংশয় উপস্থিত হয়। অতএব ইহা 
স্বীকাধ্য যে, সমানধর্মরজ্ঞানের অভাবস্থলেও অসমানধন্জ্ঞান থাকিলেই 
সংশয়ের উৎপত্তি হইতে পারে; কিন্তু কারণবস্তর অভাবে কার্য্োৎপদ্ধি, 
হইতে পারে না। অতএব সমানধর্মজ্ঞান সংশয়োৎপত্তির কারণ হইতে 
পারে না। এইরূপ অসমানধর্মজ্ঞানের অভাবেও যখন সমানধর্মজান 
থাকিলেই সংশয়োৎপন্তি হয়, তখন অসমানধশ্মজ্ঞানও সংশয়ের কারণ 
হইতে পারে না। যদি এই আপত্তি এড়াইবার জন্ত ইহাদিগের মধ্যে 
কেবল একটিকেই সংশয়ের কারণ বলা যায়, তাহাও সিদ্ধ হুইবে না, 
কারণ তাহা ব্যভিচারী হেতু হইবে-_সেইটি না হইলেও কোনস্থলে 
সংশয়োৎপত্তি প্রদশন করা যাইতে পারিবে । অতএব কোনটিই সংশয়ের, 
কারণ হইতে পারিল না। ৮" 

অন্য প্রকারে বিচার । সমানধন্ম ভান হইতে সংশয় কিরূপে উৎপন্ধ, 
হয়, তাহা ব্যাধ্যা করিতে গিয়া বল! হয়ঃ অন্ধকারস্থলে লম্বত্ব বা বক্রত্বাদি,. 
যাহা রজ্ছু ও সপের সাধারণ ধর্ম, তাহা দর্শন করিয়া দৃষ্টবস্ত রঙ্ছু কি 
সর্প তদ্বিষয়ে সংশয় হয়। পরস্ধধ যে লম্বত্ব বা বক্রত্বধন্মন কোন বিশেষ সপেতে, 
আছে, ঠিক সেইটিই রজ্ছুতে নাই) কারণ আশ্রয়বস্ভেদে ধর্ম যে বিভিন্ন, 
তাহা অবশ্থ স্বীকাধ্য । অতএব সাধারণধন্্ শব্দের অর্থ সদৃশধন্, ইহ 
স্বীকার করিতে হইবে । কিন্ত সদৃশধর্্ম বলিলে, দুইটি পৃথক বসন্ত থাক! 
ও তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্বিষয়ে সাদৃশ্বাজ্ঞান থাকা 'মাবশ্বক । অতএব 
অন্ধকারস্থলে সর্প ও রঙ্ছুর সমানধন্মদৃষ্ট হওয়ার অর্থ এইমার্র যে, দৃষ্টবস্তুটি 


১১২ দার্শনিক ত্রহ্ষবিষ্া 


সর্পধর্দসদৃশধর্ম বিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান জন্গিয়াছে। কিন্তু ইহা শ্বীকীর করিলে, 
সাদৃশ্তজ্ঞানজাতই হইয়াছে বলিতে হইবে। পরন্ধ সাদৃশ্তজ্ঞান জন্মিতে 
হইলেই বস্তর বিভিন্নত্ব পূর্বেই জ্ঞাত হওয়া 'আবশ্তক ; কারণ দুইটি বস্ত 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়া, যখন একের সদৃশধর্্ম অপথে দৃষ্ট হয়, তখনই প্ী উভয় 
বস্তকে সদৃশ অথবা সমানধন্্ী বলা যায়। অতএব সর্প হইতে দৃষ্টবস্তর 
বিভিন্নত্ববোধ ই সমানধর্মত্জ্ঞানের (সাদৃশ্তজ্ঞানের) অঙ্গীভূত হইল; অতএব 
& অন্ধকারে দৃষ্টবস্ততে সপ্পত্রম হইতেই পারে না) পূর্বেই যদ্দি দৃষ্টবস্তকে 
সর্প হইতে ভিন্ন বলিয়! জান! হইল, তবে আর তাহাতে সর্প বলিয়া সংশয় 
কিরূপে হওয়া সম্ভব? অতএব সমানধর্মজ্ঞান সংশয়ের হেতু, এই কথার 
কোন অর্থ ই হইতে পারে না। অনেকধন্মজ্ঞান স্থলেও এইরূপই আপত্তি। 
পুনরায় অন্ঠ প্রকারে বিচার । কোন প্রকার ধর্শের জ্ঞান হইলে, সেই 
জান নিশ্চয়াত্মক বলিতে হইবে ; নিশ্চয়াত্মক না হইলে, তাহা জ্ঞানই নহে। 
সুতরাং যে বস্তর ধর্ের নিশ্চয় জ্ঞান হইয়াছে, সেইধর্ের আশ্রয়ীভূত- 
ধর্মীবস্তর সম্বন্ধে অনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান, যাহাকে সংশয় বলে, তাহা হইতেই 
পারে না। ইত্যাদি আরও বুপ্রকার ভাবে আপন আপন কল্পনানুসারে 
ব্যাখ্যাকারগণ স্ুত্রের অস্তনিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
এই পূর্বপক্ষের উত্তর নিয়োক্ত সুত্রের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে £__ 
২য় অঃ ১ম আঃ ৬ সুত্র । যথোক্তাধ্যবসায়াদেব তদ্িশেষাপেক্ষাৎ- 
ংশয়েন সংশয়ে নাত্যস্তসংশয়ো বা॥ 
অন্যার্থ :--১ম অধ্যায়ে সংশয় বর্ণনায় ২৩ সংখ্যক সুত্রে যে, সমানধর্মম 
প্রভৃতিবিষয়ক জান হইতে সংশয় উপজাত হয় বল! হইয়াছে,তাহাতে কোন 
দোষ নাই, ইসা সৎসিদ্ধান্ত ; কারণ যে সকল বন্ধন বিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে, 
তাহার সম্বন্ধে সংশয় বলা হয় নাই; সাধারণ ধর্শুজ্ঞান হইয়া যখন বিশেষ- 
ধর্মের জ্ঞান হয় নাই, তখন সেই বিশেষ ধর্ম কি, তদ্ধিষয়েই সংশর হয়, 
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সেই বস্তর জতধর্শোর বিষয় সংশর নহে) সেই সন্দেহ আবার স্থারী সন্দেহ 
নহে; কারণ তদ্বিষয়ক বিশেষজ্ঞান হইলেই তাহা বিন হয়; এই নিমিত্তই 
উক্ক ২৩ সংখ্যক স্থত্রে “বিশেষাপেক্ষো বিমর্শ:” পদ বাবছার করা হইয়াছে। 

এই স্থত্র দ্বারা কিরূপে পূর্বস্থত্রের বাখানোক আপত্তিকল খত্ডিত 
হইল, তাহা স্প্টকপে নিয়ে প্রদশিত হইতেছে :-_ 

প্রথম আপত্তির উত্তর এই-__-কারণ না থাকিলে কার্যা হইতে পারে 
না, ইহা সত্য ; কিন্ত ইহার অথ এই নহে বে, কার্যের মাত্র একটিই কারণ 
হইবে; একই কাধা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণদ্বারা সম্পন্ন হইতে 
পারে; মুত্রুবূপ কার্য বিষপ্রয়োগ, নানাবিধ ব্যাধি, 'অপঘাত প্রভৃতি, 
বিভিন্ন কারণ দ্বারা মম্পাদিত হইতে পারে। অতএব কোন বাক্তির 
মৃত্যু হইয়াছে জানিলে, কোন্‌ কারণে মুত্যু হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান 
যৌক্তিক নহে। এইবূপ সংশয়ন্গপ কার্ধা নানাবিধ কারণদ্বারা সংঘটিত 
হইতে পারে; তন্মধ্যে কোন্‌ বিশেষ কারণ দ্ব।রা হইয়াছে, তত্দিনয়ে অন্- 
সন্ধানের ইচ্ছা জন্মে, ইহাই সংশয় ; সেই বিশেষ কারণের জ্ঞান হইলে, 
সংশয় দূব হয়। অতএব প্রথম আপন্ডি মগ্রাহ। দ্বিতীয় আপতিস্থলে লঙ্ত্ব 
বক্রতাদি ধন্দু ভিন্ন ভিন্ন স্পেবও ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, রজ্জুর স্থিত যেরূপ 
পার্থকা, সর্পেরও পবম্পরের মধো তদ্ধপ লন্বত্বািবিষয়ে পার্থকা মাছে; 
কিন্তু লদ্বত্বপ্রততি সাধার্ণধশ্ম হইতে গতি প্রক্ততি বিশেষদর্মও পে আাছে। 
তাল প্রথমে অজ্ঞাত থাকে ; সেই বিশেষধন্ম, লঙ্গত্ব প্রভৃতি সাধারণধর্ষের 
কোনদ্থলে সহ5র হয় (যেমন সর্পাদ্িতে), কোনস্থলে সহচর হয় না ( যেমন 
রজ্জুতি) অতএব সেই বিশেষধণ্ম জানিবার নিমিস ইচ্ছা জন্মে; সেই বিশেধ 
বন্ধু জ্ঞাত হইলে সংশয় দূর হয়। অতএব সংশয়ের সংজ্ঞাতে কোন দোষ নাই। 

তৃতীয় মাপৰ্তিও পূর্বে বাহা বলা হইল, তদ্বারা্ট খণ্ডিত হইয়াছে । 
অতএব সংশয়বিষয়ক সংন্ঞা নির্দাষ। 

রা 


১১৪ দার্শনিক ব্রহ্ষবিচ্যা । 


এইরূপ বিচার-প্রণালী প্রায় প্রত্যেক স্থুলেই প্রদ্শিত হইন়্াছে। এই 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ২য় অধ্যায়ের ১ম আহ্কিকে ১ম অধ্যায়ের ১ম সুত্রোক্ত 
১ম পদার্থ “প্রমাণ”, ও তাহার প্রত্যক্ষাদদি ভেদবিষয়ে যে সকল সংজ্ঞা পূর্বের 
গ্রদত্ত হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে আপত্তি উ্থাপন করিয়া, তাহা হ্ত্রকার খণ্ডন 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে শব্খপ্রমাণের বিচার উপলক্ষে, বেদের অত্রান্ততার' 
প্রতি নানা আপত্তি উাপন করিয়া, তাহা খগ্ডনক্রমে বেদের অনভ্রান্তত্ব 
সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; বেদের প্রামাণিকত্ববিষয়ে প্রধান হেতু এই 
প্রদদশিত হইয়াছে যে, বৈদিক ক্রিয়াসকল স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, তাহার 
্রত্যক্ষগম্য ফলসকল অবস্ঠ প্রত্যক্ষীভূত হয়; তদ্দীরা পারলৌকিক ফল- 
সকলও যে ঘটিবে, তাহা! সহজে অনুমিত হয়) মন্ত্রসকল 'ষধির ন্যায় 
কার্ধ্য করিয়া থাকে ; তর্দৃষ্টে বেদের অপরাংশেরও বথার্থতা প্রমাণিত হয় । 
এবং বেদ আপ্তপ্রকাশিত, তন্লিমিত্ত তাহার অবশ্য প্রামাণ্য আছে। 

দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়হ্নিকে প্রমাণ যে চারিপ্রকীর হইতে অপ্রিক নহে, 
অপরাপর প্রমাণ যে এই চারি প্রকারেরই অন্তর্গত, তাহা প্রথমে প্রদর্শন 
করিয়া, শব্দের নিত্যত্ব থে অনুমানসিদ্ধ নহে, তাহা যুক্তিমূলে প্রমাণিত 
কর! হইয়াছে । কিন্তু অনিত্য হইলেও বর্ণাত্মক শব্ধ বিকারী নহে) সন্ধি 
প্রভৃতি স্থলে যে ইকার স্থানে যকাঁর হয়, তদ্দারা শব্দের বিকারিত্ব প্রনাণিত 
হয় না, ইহা প্রদর্শন করিয়া, বিভক্ত্যন্ত শব্দ অর্থাৎ পদ যে আকৃতি; ব্যক্তি, 
ও জাতি, (প্রন্তাক্গীভৃত আকৃতি ও সেই আকৃতিবিশিষ্ট বিশেষ ব্যক্তি, 
এবং তাহা যেজাতির অন্তর্গত তাহা ) এই ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশক তাহ! 
প্রমাণপূর্ববক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাপ্ত করা হইয়াছে । 

তৃতীয়াধ্যায়ের ১ম আহ্ছিকে প্রথম অধ্যায়ের, ১ম আহ্িকের ১ম 
সুত্রোকত দ্বিতীয় পদার্থ “প্রমেয়”, যাহার বিবিধ স্বরূপ এ আহিকের ৯ম 
সুত্রে বণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিচার প্রবর্তিত হইয়াছে । প্রথম আহিকের 
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*ম শুত্রোক্ত দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে প্রথম চারি পদার্থ, অর্থাৎ 
আত্মা, শরীর, ইন্দছ্রি ও অর্থ এই কল্টি বিষয়ের বিচার করিয়া, 
ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে; বিচারের ফল এই যে, আত্মা! 
শরীরাতীত ব্যাপক বস্তু ; শরীর পাধিব 7 ইন্দ্রি়সকল ভৌতিক:-প্রকূতিক ; 
ইহারা একই ত্বগিন্দ্িয়ের অবয়ব নহে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন) নামিকাদি পঞ্চ 
ইন্দ্িয়ের গন্ধাদি বিশেষ বিশেষ গুণগ্রাহকত্ব আছে; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, 
ও শব্দ, এই পঞ্চ গুণ ইন্জিয়গণের অর্থ) ইহারা পৃথিবী, অপ, তেজ) মরুৎ 
ও আকাশের ধন্ম ; এই সমস্ত গুণ একই দ্রব্যে অবস্থান করে) কিন্তু গন্ধ 
পৃথিবীর বিশেষগ্ডণ, রস জলের বিশেষগুণ, এইরূপ পরপর গুণসকল 
পরপর ভূতসকলের বিশেষ গুণ। ১ম আহ্বিকে এই সকল মীমাংসা স্থাপন 
করিয়।। ২য় আহ্কিকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রমেয় পদার্থের (বুদ্ধি এবং মনের ) 
বিচার পূর্ববক ততসম্বন্ধে এইরূপ অবধারণ করা হইয়াছে যে, ইন্ত্ির হইতে 
ভিন্ন ননঃ নামক পদার্থ আছে, তাহা সুশ্ম, ব্যাপক বস্তু নহে; প্রতাক্ষের 
নিমিন্ত ইন্ড্িয়ের সহিত মনের সংযোগ হওয়া প্রয়োজন; বাহাবস্তর স'হত 
ইন্ছ্রিয়ের সঙ্গিকর্ষ-সদ্দন্ধ স্থাপিত হইলেও, ইন্দ্রিফ্ের মনের সহিত সংযোগ 
বিনা জ্ঞান উদয় হয় না; এবং এককালে যখন সকল ইন্দ্িয়ের জান হক 
না, তখন মনঃ ব্যাপক পদার্থ নহে, ইহা! অন্ুমিত হয়। বুদ্ধি আত্মার গুণ, 
ইহা আম্মা! হইতে ভিন্নরূপে অবস্থিত পদার্থ নহে । ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ 
ও জ্ঞান, এতৎ সমস্তই মামার গুণ, শরীরের ধর্দ নহে; আত্মা শরীর 
হইতে অতীত, ইহা ছুতপ্রকুতিক নহে; শরীর পূর্বব্গ্মরূত পাপপুপ্য- 
নিমিত্তক অদৃষ্ট হইতে উপজাত হয়; চেতনা! শরীরের গুণ নহে) ইহ 
আত্মার ধশ্ম। তৃতীয়াধ্যায়ে বিচার দ্বারা অনুমানবলে এতৎ সমন্ত মীমাংসা। 
স্থাপিত করা হইয়াছে । 

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহিকে সপ্তম হইতে একাদশ প্রমেয় পদার্থ 


১১৬ দার্শনিক ব্রঙ্মাবিষ্ঠা । 


স্র্ধাৎ প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাঁব, ফল, এবং দুঃখ বিষয়ে বিচাঁর উদ্ভীবন 
করা হইয়াছে। প্রবৃত্তি বিষয়ে প্রথমাধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার 
উপরই এই অধ্যায়ে বরাত দেওয়া হইয়াছে; প্রথমাধ্যায়ে বাগারন্ত প্রবৃত্তি, 
বু্ধ্যারন্তপ্রবৃত্তি, এবং শরীরারস্তপ্রবৃত্তি, এই ত্রিবিধ বিভাগ প্রবৃত্তিব 
থাকা, উল্লেখ করা হইয়াছে; ন্তায়দর্শনের ব্যাখ্যাকারগণ পাপান্মিকা ও 
পুণ্যাত্মিকা ভেদে এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তির বহুসংখ্যক অবান্তর ভেদ বর্ণন। 
কারয়াছেন; এই স্থলে তাহার উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন ৷ অতঃপব দৌষ- 
বিষয়ক বিচাবে বণিত হইয়াছে যে, দোষই প্রবৃত্তির কারণ; রাগ, দ্বেষ, 
ও মোহ এই ত্রিবিধ দোষ; কিন্তু মোহ ইভাদিগেব মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
অধিক পাপ) এবং ইহা হইতে রোগ, দ্বেষও জন্বিয়া থাকে । অতঃপর 
প্রেত্যভাব অর্থাৎ জন্মীস্তব এবং ফল ও ঢঃথ খিচার কঝিতি গিয়া প্রাসঙ্গিক 
বপে শবত্রকার খিজ্ঞানবাঁদ, সর্বশূন্ঠ (অভাব) বাদ ইত্যাদি বিধয়ে বিচাবে 
প্রবুস্ত হইয়াছেন। 'আত্মার নিত্যতা হেতু জন্মান্তর স্বীকাঁধ্য , বালচকর 
স্বততঃ স্তন্তপানচেষ্ঠীও মুত্যুভয় প্রস্তুতি ইহজম্মের অভিজ্ঞতা দ্বাবা অন্ুপপন্ন , 
অতএব বাঁলকে দৃষ্ট এই সকল লক্ষণদ্বাবা তাহার পূর্ববজন্ম মন্তমিত হয়। 
ব্যক্ত বস্তব ( অর্থাত ধর্ম্নবিশিষ্টতা দ্বারা প্রকাশমান পদার্থের) উতৎপন্ভি, 
ব্ক্তি অর্থাৎ সগুণভাব ( অস্তিত্বণীল) বস্ত হইতে হয়; অভাব পদাথ 
হইতে ব্যক্তভাব পদাথের উৎপত্তি হয় নাই, ঈশ্বরই তাহার অষ্ঠা__ 


ওথ অং ৯ম আঃ ১৯ ত্র । ঈশ্বরঃ কাঁরণং পুরুষকম্্মফলাদর্শনাশ ॥ 


অশ্যাথ £_ ঈশ্বরই (জগতের ) কারণ , যেহেতু জীব ঘত্ত করিলেও 
কম্মফল তাহার আয়ত্তীধীন নহে; অতএব কন্দ্রফল অপর কাহারও অধীন 
বলিয়া অন্থমিত হয়; তিনিই ঈশ্বর । কিন্তু এই বিষয়ে এইরূপ আপস্ছি 
উত্থাপিত হইতে পারে যে :-- 


স্যায়-দর্শন। ১১৭ 


গর্থ অঃ ১ম আঃ ২* শুত্র। ন পুরুষকম্মীভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ ॥ 

অন্গার্থ :__ কর্মফল অপরের অধীন বলিয়া স্বীকার করা যার না, 
কারণ জীব কশ্ম না করিলে, ফল কথনও প্রাপ্ত হয় না; যদি অপর কে 
ফলদাতা হইতেন, তবে আমরা কম্ম না করিলেও তিনি ফল দিতে 
পারিতেন; কিন্ধু তাহা খন হয় না, তখন কন্মই ফলপ্রবর্তক বলিয়া 
স্বীকার করিলেই সিন্ধান্ত হয়; অনাবশ্থাকরূপে অপর কারণ ঈশ্বর স্বীকার 
করিবাব প্রয়োজন কি? এই আপত্তির উত্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন £-- 

ওর্ধ অং ১ম সাঃ ২১ স্তর । তগকারিতহ্বাদহেত্ঃ ॥ 

অগ্যার্থ : কর্মাবিষয়েও জীবের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্য নাই; জীব যাহা 
ইচ্ছা করে, তাহাই করিতে পারে না; জীব কর্ম্মবিষয়েও ঈশ্বরকর্তৃক 
প্রেরিত হইয়া তৎফলপ্রাপ হয়) সৃতরাং কম্মকে ফলনিষ্পত্তিবিষয়ে 
মল হেড বলা যাইতে পারে না। (কোন জীব এক প্রকারের, কেচ 
আন্ত প্রকারের শক্তিসম্পন্ন হইয়া, জম্ম গ্রহণ করে; সেই শক্তি অন্তসারে 
দে কম্মে প্রবুন্ত হয়; পরস্ধ সেই শক্তি ঈশ্বরেচ্ছাদীন ; মত এব কর্মেও 
থে জীবের সম্পূর্ণ স্বাতস্ত্রা আছে, তাহা বঙ্গা যায় না, তাহাও ঈশ্বরাধীন )। 

এইমাত্র ঈশ্বর প্রমাণ বিষয়ে বলিয়া কোন নিমিত্ত বিনা জগতের 
উতপন্তিবাদ হ্ৃত্রকার খণ্ডন করিয়াছেন, তদ্ধিসয়ে প্রথমে আপত্তি বপিত 
হইতেছে, থা £5 


৪র্থ অঃ “ম আং ২২ স্তর । অনিমিন্ততো। ভাবোতপন্তিঃ, কণ্টক- 
তৈক্ষ্যাদিদর্শনাত ॥ 

অন্তার্থ £_-বেমন কোন নিমিন্ত বিনাই কণ্টকের অগ্রভাগ শগ্ম হইতে 
দু হয় ( কেহ তাহা! সুশ্ করিয়! দেয় না), এবং এইরূপ 'আরও অনেক 
ব্যাপার জগতে দৃট হয়; তদ্রপ মস্তিত্বগ্াল বস্দকলও কোন বিশেষ 


১১৮ দার্শনিক ব্রন্মবিদ্যা । 


নিমিত্তান্তর বিনাই উৎপত্তি প্রাপ্ত হয় এইরূপ বলিলেই সকল সিদ্ধাস্ত হয়; 
অতএব জগতের কোন পৃথক নিমিত্ত থাকা কল্পনা করা নিশ্রয়োজন। 
এই আপত্তির উত্তর হুত্রকার নিষ্বে প্রদর্শন করিতেছেন £__ 


গর্থ অঃ ১ম আঃ ২৩ স্থত্র। অনিমিত্তনিমিত্তত্বানানিমিত্তত2 | 


অন্ার্থ :--তোমীর কথা অনুসারে অনিমিত্তই জগতের নিমিত্ত হইল, 
অতএব জগতের নিমিত্ত আছে, নাই বলা যাইতে পারে না। কিন্ত 
নিমিস্তাভাব বন্ত নিমিত্তের প্রতিযোগী ) অতএব অনিমিত্ত নিমিত্ত নহে, 
স্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা কেহ কেহ করিয়াছেন; পরস্থ স্ত্রের নিম্নলিখিত 
অর্থ অধিক সঙ্গত বলিয়! বৌধ হয়, তোমার কথার সার এই যে, নিমিত্ত 
ভিন্ন কার্য সংঘটিত হইতে পাবে; জগতের উৎপত্তি তোমার স্বীকার্য্য 3 
জগৎ যে নিত্য নহে, তাহা তুমি স্বীকার কর; উৎপত্তিরূপ কাঁধ্য, বিনা 
হেতুতে হয় ইহাই তোমার তর্কের সার; কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ, 
কোন কার্য অনিমিত্তক হইতে দেখা যায় না; কণ্টকাদি দৃষ্টান্ত নদ্টান্ 
নহে; কারণ কণ্টক, পুষ্প, পর্বত, গ্রহ, নক্ষত্রাদিবিশিষ্ট জগতের কর্তা 
অদৃষ্ট হইলেও কেহ আছেন কি না, তাহাই বিচারধ্য ; তুমি দৃষ্টান্তস্থলে 
এই বিচাঁধ্য বিষয়েরই উল্লেখ করিয়া, বলিলে কণ্টকাদ্ির কর্তা নাই; 
অতএব জগৎ অনিমিত্তক 3 অর্থাৎ যাহা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, তাহাঁকেই 
সিদ্দৃষ্টান্ত করিয়া পুনরায় তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে ইচ্ছা কর। অতএব 
তোমার যুক্তিত্বারা ভাববস্ত জগতের অনিমিত্তকত্ব সংস্থাপিত হয় না । পরস্থ 
প্রত্যক্ষতঃ কোন নিমিত্ত বিনা কায সংঘটিত হওয়ার দৃষ্টান্ত নাই; অতএৰ 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে জগৎ অনিমিত্বক না থাকাই সিদ্ধান্ত হয়। 


গর্থ অঃ ১ম আ: ২৪ হত্র। নিমিত্তানিমিত্য়োররধান্তরভাবাদ- 
প্রতিষেধঃ ॥ 


ম্যায়দর্শন । ১১৯ 


অন্যার্থ :__নিমিত্ত এবং নিমিত্ত ইহাদের মধো একটি না হইলে 
অপরটি অবশ্থ হইবে; কারণ একটি অপরটির বিরুদ্ধ ; এতছুতয়া তিরিক্ত 
তৃতীয় অপর কোন পদার্থ নাই; অতএব জগদুৎপত্তি প্রতাক্ষ দৃষ্টান্ত 
অনিমিত্তক না হওয়ায় ইহা 'অবশ্থা সনিমিভ্তক বলিয়া শ্বীকার করিতে 
হইবে) ঈশ্ববইঈ সেই নিমি। 

এইবপে প্রসঙ্গত: সংক্ষেপে ঈশ্বর সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়! শথত্রকার 
সর্ধানিত্যতাবাদ (যে মতে কোন বস্তব নিত্যতা স্বীকাধ্য নছে তাহা) খণ্ডন 
কবিয়া সকল বস্বই নিত্য এই বাদও সংক্ষেপতঃ খণ্ডন করিয়াছেন। 
অতঃপৰ জগতের প্রত্যেক বস্ত্ই নানা, এক বলিয়া কোন বস্ক নাই; এই 
সর্ববনানাত্ববাদ থগ্ডন করিয়া, সর্দশূন্তবাদ (যাহাতে কেবল অভাব 
মাত্রই পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত, তাহা) গুন করিয়াছেন; এবং অবশেষে 
জাগতিক বধ এক বলিয়া থে সংখ্যৈকান্তবাদ আছে, তাহা খণ্ডন 
কবত: প্রাসঙ্গিক “বাদ” বিচার সমাপন করিয়া, “ফল” নামক দশম 
প্রমেয় পদার্থ বিচারে প্রবুক্ত হইয়াছেন। এই ফল বিচারে সত্রকার 
প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ইঠজন্মের রুতকশ্মের ফল পরজন্মে উদ্বোধিত 
হয় বলিয়া, যে শাস্ত্র মাছে, তগ্থিরুদ্ধে তর্কের কোন সারবন্তা নাই । অগ্নি- 
হোত্র প্রন্ৃতি কর্ম আমার ধন্মাধশ্মনূপ সংস্কার উৎপাদন করিয়া পরলোকে 
ভোগনকল উৎপাদনের হেতু হয়। অতঃপর “ছুঃখ” নামক প্রমের 
পদার্থ বিচাৰ করিতে গিয়া, হ্বত্রকার প্রমাণিত করিয়াছেন যে? সংসার 
বস্থতঃই ছুঃখময়, সুখ বখন ক্ষণকালের নিমিন্ত উদয় হয়। তখন তৎসঙ্গে 
সঙ্গেই তাহার রক্ষণ এবং অর্জন বিষয়ক মাকাক্ষারূপ ছুঃখেরও উদয় 
হয়) সুতরাং সুখের ও দুঃখের বিমিশ্রণ সর্বদাই থাকে । 'অতএব যথার্থ ই 
দেহধারণ দুঃখহেতু। 

মত:পর নয়টি হুত্রে দ্বাদশ সংখ্যক প্রমে্ পদার্থ “অপবর্গ” পরীক্ষা 


১২০ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা । 


করিয়া তদ্ধিষয়ে প্রযত্ব যে জীবের পক্ষে কর্তবা এবং তাহা লাভ করা 
যে সম্ভব, হাহা প্রদর্শন করিয়াছেন :- 


র্ঘ অঃ ১ম আঃ ৭৯ স্ত্র। খণকেশপ্রবৃত্তযনুবন্ধীদপবর্গাভাবঃ ॥ 


অন্যার্থ :__-এইটি পূর্বব পক্ষ স্ত্র :_( “জায়মানো হ বৈক্রাঙ্গণস্্িভি;) 
খণবান্‌ জারতে, ব্রঙ্গচধ্যণ খধিভাঃ বজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া৷ পিতভ্যঃ” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জন্মোব সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজাতিব ত্রিবিধ খণযুক্ত হওয়ার 
কথা উল্লেখ মাছে, সেই খণ অবশ্য পবিশোন কবা কর্তব্য; শ্রুতি স্বয়ং 
তাহার আদেশ করিয়াছেন; কিন্ধ তাহাতেই জন্ম কাটিরা যায়; কারণ 
আমরণ যজ্ঞাদি কন্ম করিতে শ্রুতিই মাদেশ কখিয়াছেন, তবে অপবগের 
চেষ্টা কিরূপে হইতে পাবে? এই সকল খন পরিশোধের চেষ্টা ও মপবাগেব 
চেষ্টা পরম্পর বিরোধী । 'আবার পূর্বোক্ত খণশোধের নিমিন্ত চেষ্টা হইতে 
ক্লেশোদ্ুব অবশ্যান্তাবী ; হ্থতরাং ক্লেশেব অতান্ত নিবৃত্তিূপ অপবগেব কিনা” 
সম্ভাবনা হইতে পারে? এবং কেশ হইতে অব্যাহতি এবং স্খলাভ নিমিন্ত 
কন্মে প্রবুত্তিও জীবের স্বাভাবিক, তাহা কিরূপে পরিতাক্ত হইতে পাবে ? 
অন্তএব খণ হইতে মুক্তিলীভের অবশ্য কর্তব্যতারূপ প্রতিবন্ধক, এবং 
ক্লেশ ও প্রবৃত্তিরূপ প্রতিবন্ধক হেতু অপবর্গ সম্ভবপরই নে । 

এই পূর্ববপক্ষের উত্তর একটি একটি কিয়া স্বত্রকাব সংক্ষেপতঃ নিয়ে 
প্রদান করিতেছেন £-- 

গর্থ অ: ১ম আঃ ৬* ্ত্র।  প্রধানশব্দানুপপত্তে ুণশব্দ- 
নানুবাদে। নিন্দীপ্রশংসোপপঞ্তেঃ ॥ 

অশ্যাথ :-_ প্রথমতঃ “জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণঃ” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে 


জায়মান খণবান্‌ ইত্যাদি পদ, বিশেষণ পদ , ইহারা বাকোর প্রধান শব্দ 
নহে ; অতএব শ্রুতিব অর্থ বিচারে ইহা অনুবাদ বলিয়া গণ্য ; বস্থতঃ 
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জন্মমাত্রই থে পূর্বোক্ক কম্মে অধিকার হর, তাচা নে খল শগও 
এই স্থলে মু্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই ; কোন বাক্তি হইতে বাস্তবিক কোন 
বন্ম পূর্বের গৃহীত হইলে তাহা তাহাকে প্রতাপ্ণযোগা হয়, এবং সেই 
স্থলেই তাহা গণশন্ববাঁচা হয়; কিন্ত এই স্থালে গণ শদ এইকপ অথে 
প্রযুক্ত হইয়াছে বঙ্লা যাইতে পাবে না অত হব এই সকল শতিবাক্যকে 
্রপবর্গেব বাধক মুখা বিধি বলিয়া গ্রহণ কবা যায় না; পঞ্মাগ্তার অপর 
হতি আছে থে, বৈরাগোব উদয় হইলেই অপবগ লাভের নিমিত্ত প্রর্জা 
অবলঙ্গন কবিবে এবং গৃঠে থাকিলেও নিক্ষামবন্ম অনহঙ্কতভাবে করিয়া 
গোক্ষেব নিমিত্ত প্রথত্র কবিবে ' 

অর্থ অঃ ১ম আঃ ৬১ লত্র। সমারোপাদাত্বন্য প্রতিষেধঃ ॥ 

মন্ঠার্থ£__পমাত্বন্গ্রান সমাবোপা াঙ্গণঃ প্রব্জেত” ইত্যাদি বাক 
প্ররজ্যাকালে মাস্মাতে বাঙ্গণেব নিতা সেবনবোগা অগ্রিঠোত্াদির মমা- 
রোপণের বিধি আছে ) অতএব এইবপ মাস্থাতে আরোপহে? নগ্রিসেব! 
যে প্রব্রজযাবললঙ্গনে একদা বক্ষিত হয় নাঃ 'এঠরূপও বলা যায় না। এইন্ধপ 
বিবি থাকাতে অপবগেৰ নিমিত্ত প্রবব্। শান্ববিবুন্ধ নতে। 

এ্থ অঃ ১ মাং ৬৯ 2৪ । পাত্রচয়ান্তানুগপন্ডেশ্চ ফলাভাবঃ ॥ 

অঙ্গাথ :--ভমানের নুখাদি মঙ্গে অগিহগোএ পাত্জাদির চিন্তাদ্বার! 
বিশ্তান পরাস্ত কণ্ম ভিক্ষুকাশ্রমীর কর্তবা না হওয়ায়? অগ্সি্োত্রাদির যে 
্ব্গাঁদ কল্লক্তনকতা, তাহা ভিক্ষুকের সঙ্ন্ধে ঘটিতে পাবে গা। অতএব 
তাহা তাহার অপব্গের প্রতিবন্ধক হয় না) 

অর্থ অঃ ১৭ আঃ ৬০সহ। সুষুণ্তন্য ন্বগাদশনে ক্রেশা? 
ভাবাদপবর্গ; ॥ 

মন্ার্থ সুধু অবস্থায় স্বপ্ন দর্শনও বপন না ঠয়। তপন জীবের 
সম্পূর্ণ ছুঃখাভাব দুষ্ট হয়) অতএব ক্লেশের মাত্যন্তিক অনিবাধ্যতা 


১২২ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা । 


্বীকার্ধা নহে ; সুতরাং 'অপবর্গ সম্ভব ; এ স্বষুপ্তাবস্থায়ই এক প্রকার 
'পবর্গ হইয়া থাকে । 

৪র্ঘ অঃ ১ম আঃ ৬৪ স্থত্র। ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধীনায় হীন- 
কব্লেশ্যা ॥ 

মন্ার্থ :__রাগাদি ক্লেশহেতু দূর হইলে, কম্্র কৃত হইলেও তাহা 
'অপবর্গের বাধা জন্মাইতে পারে না; কারণ বাসনাহীন পুরুষের কর্ম কোন 
ধর্্মীধন্্ম উৎপাদন করে না; সুতরাং পুরুষ তদ্দারা বদ্ধ হয় না। 

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ৬৫ ত্র। ন ক্রেশসন্ততেঃ স্বাভাবিকত্বাৎ ॥ 

'শ্কার্থ :-পরম্থ ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, ক্রেশসস্ততি 
( ধর্ম ধর্ম) সকল স্বভাবতঃ আপনা হইতে জায়মান হয়, স্বাভাবিক বস্তুর 
"অত্যন্ত বিনাশ হয় না। অতএব ধর্শাধর্দোৎ্পাদন কর্ম যখন অনিবার্ধ্য, 
তখন অপবগ সম্ভব হয় না। 

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ৬৬ শ্ত্র। প্রাগ্ডপন্ডেরভাবানিত্যত্বব 
স্বাভাবিকেহপ্যনিত্যত্বং অণুশ্যামতানিতাবদ্ধা ॥ 

অস্তার্থ :_-যেমন প্রাগভাব স্বাভাবিক হইলেও তাহার বিনাশ হইয়া 
বস্ত উৎপন্ন হয়, যেমন পৃথিবী পরমাণুব শ্ামবর্ণ স্বাভাবিক হইলেও অগ্নি- 
সংযোগে তাহা বিনষ্ট হয়, তদ্রপ কন্মেরও ধর্মাধন্ম উতৎপাদকত্শক্তি 
জানঘ্বারা বিনষ্ট হয়। 

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ৬৭ স্ুত্র। ন সঙ্কল্পনিমিত্তত্বাদ্রাগাদীনাম্‌ ॥ 

অস্যার্থ :--রাগাদি যাহা মুক্তির প্রতিবন্ধক, তাহা সঙ্কল্পূর্ববক কশ্ম 
হইতেই হইয়া থাকে, সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ হইলে রাগাদি আর জন্মায় না; 


স্থতরাং অপবগেরও বাধা জন্মাইতে পারে না। চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাহনিকে 
এই সুত্র পর্যন্ত বিকৃত হইয়া তাহা সমাপ্ত হইয়াছে । 


হায়-দর্শন | ১২৩ 


চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্ছিকে, প্রথমে তত্বজ্ঞানের উৎপত্তি যাহা হইতে 
হয়ঃ তাহা বর্ণনা কবিতে গিয়া শৃত্রকাঁর বলিয়াছেন যে, শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, 
বস ও গন্ধ, এই পঞ্চবিধ ভোগাবিষয় সন্িকর্ষে রাগ-দ্বেষাদি দোষ উৎপক্গ 
হয়; বস্ত: ইহারা অনাত্ম; কিন্তু এই সকলের অনাত্বন্থকূপতা জাত না 
থাকাতে, তদ্বিশি্ই শরীরে 'মহ্মবুদ্ধি জন্মিয়া থাক; শরীরে আত্মবুদ্ধি 
হেডুই উক্ত গুণবিশিষ্ট বাহ পদার্থের প্রতি অন্তরাগ, বিদ্বেষ প্রস্ততি দোষ 
উপজাত হয়; রূপাদি বস্থতঃ অনাত্স, এই জান জন্মিলে আর দেছে 
অভিমান থাকে না, তবজ্ঞন উপজাত হয় এবং জীব অপবগের নিমিন্ত 
প্রবন্্র কবিতে থাকে । অতঃপর শনীবী জীব ঘে শবীর হইতে পৃথক্‌, 
ভাঙ্গা পুনরায় উল্লেখ করিয়া, জগত যে স্বপ্নবৎ মিথা নহে তাহা জগদপ্তিত্বের 
বাধান্থচক প্রমাণের 'অভাব গ্রদশন দ্বাঝা শ্যব্রকার স্থাপন করিয়াছেন, 
এবং বুদ্ধিও যে অলীক পদাথ নহে, তাহাও স্কাপন করিয়া, ততজান 
কিরূপে উপজাত হয়, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া শত্রকার বলিয়াছেন ৫ 

গর্থ অঃ ২য় আঃ ১০৩ হ্থহ। সমাধিবিশেষাভ্যাসাণড ॥ 

মন্যার্থ £- ইচা সমাধি বিশেষ হইতে হয়। যে কোন বস্তকে ধ্যান 
করিয়া, তাহাতে চিন্ত স্থির রাখিতে অভ্যাস করিতে করিতে, যখন ধ্যেয়। 
প্যাতা ও ধ্যানবিষয়ক পার্থক্য জ্ঞান তিরোহিত হইয়! চিত্ত কেবল ধ্যেয়- 
বিষয়াকারে ভাসমান হয়, তখন তদবন্তাকে সমাধি বলে। এই সমাধি 
মাম্সবিষয়ক হইলে আত্মতব্বের জান হয় অপর বিষয়ক হইলে তদ্থিষয়ক 
তবজ্ঞান উপজাত হয়। 

পরস্ক ইহাতে পূর্বাপক্ষ এই উপস্থিত হয় বে, এইরূপ সমাধি জীবের 
পক্ষে অসম্ভব, কারণ । 

৪র্থ অঃ ২য় আঃ ১০৪ স্থাত্র। নার্থবিশেষপ্রাবল্যা ॥ 

অনাথ 2- স্ত্রী, পুত্রাদি ভোগ্যবস্ত ততই ভোগের নিমিত্ত চিত্তকে 


১২৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা । 


আকর্ষণ করিতেছে; সংসারে এ বহিষু্থী শক্তিরই আধিক্য দেখিতে 
পাওয়! যাঁয়; অতএব ইহ সংসারে সর্ধববিধ ভোগ্যবস্ত হইতে চিত্তকে 
প্রত্যাহার করা অসম্ভব; স্থতরাং সমাধির সম্ভাবনা কোথায়? এবঞ্চ 


৪র্থ অঃ ২ আঃ ১০৫ হুত্র। ক্ষুধাদিভিঃ প্রবর্তনীচ্চ ॥ 


অস্থার্থ £-বিশেষতঃ ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি শারীরিক ক্লেশসকল 
থাকিতে দীর্ঘকালব্যাপী সমাধির যোগ্যতাই জীবের হইতে পারে না) এই 
সকল শারীরিক ক্লেশ অনিবার্য, ইহারা উপস্থিত হইলেই চিত্ত চঞ্চল 
হইয়া পড়ে। অতএব সমাধির সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। 

৪র্থ অঃ ২য় আঃ ১০৬ শুত্র। পুর্ববকৃতফলা নুবন্ধাত্তদু্পত্তিঃ ॥ 

অশ্যার্থ --সমাধি অত্যন্ত কঠিন হইলেও সাধন দ্বারা ইহা সিদ্ধ,হয়, 
বিহিত সাধন সকলেব ফল বশ্ন্তাবী ; অতএব তাহা হইতে সমাধি লাভ 
করা যায়। 

৪র্থ অঃ ২য় আঃ ১০৭ সুত্র। অরণ্যগুহাপুলিনাদিষু যোগাভ্যাসো- 
পদেশঃ ॥ 

অস্যার্থ :_-অরণ্, গুহা, পুলিন প্রভৃতি নিভৃত স্থান অবলম্বন করিয়া 
যোগসাধন করিতে শান্্ব উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; তথায় চিত্ত 
বিক্ষেপক পদার্থ অধিক না থাকায় সমাধিসাধনের অভ্যাস একদ! 
অসম্ভব নহে। 

এইরূপে তত্বজ্ঞানোৎ্পত্তির নিমিত্ত সমাধিই প্ররুষ্ট উপায়, এবং সেই 
সমাধিও মন্গুম্বের সাধ্যায়ত্ত, ইহ! বর্ণনা করিয়া স্ত্রকার উপদেশ করিয়াছেন 
যে, সম্পূর্ণ অপবর্গ দেহান্তে হইয়া থাকে ; সুতরাং দেহ সন্বন্ধজনিত সুখ 
ছঃখাদি উক্ত প্রকার মুক্ত পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। অপবর্গের 
নিমিত্ত যম, নিয়ম, অভ্যাস পূর্বক আত্মশুদ্ধিলীভ করিতে চেষ্টা করিবে, 


হ্যায় দর্শন ৷ ১২৫ 


এবং যোগাবলগ্বন: করিয়৷ 'আত্মনিষ্ট হইবে, উপযুক্ত জানী পুরুষ হইতে 
যোগবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ করিবে, তাহাদের সহিত সংবাদ করিতে 
তর্কদ্ধারা জয়লাভ করিবার বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ণবক সহ্ত্রহ্ষচারী প্রভৃতির 
সহিত গমন করিবে; এবং জ্ঞানী পুরুষের বাক্যে প্রতিবাদ না করিয়া 
তাহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রযত্ব করিবে । তবে জল্প ও বিতণ্ডার 
যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে যেমন কণ্টকশাখার 
বেষ্টন দ্বারা বীজকে বক্ষা করিলে তাহা নির্ধিদ্বে মঙ্কুরিত হয়, তজ্রপ মাধ" 
শ্তক মতন জল্প ও বিতপগ্তাদ্বারাও নিশ্চিত তত্বনকলকে প্রতিপক্ষের আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিতে পাবিলে, তাহা অন্তরে বিশেষরূপে শু পার। 

চত্রর্থাধ্যায় এইস্থানে সমাপন করিয়া পঞ্চনাধায়ের প্রথমাহিকে 
সত্রকার সাধম্ম্যসম প্রভৃতি চতৃর্ধিংশতি প্রকার “জ(তি” (যাঁগার সংঙ্জ। 
প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়ান্কিকের অষ্টাদশ গুত্রে প্রদশিত হইয়াছে, তাহা) ও 
তাহার উত্তব এবং কথাভাঁস বর্ণনা করিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় আক্ছিকে 
স্বীয় প্রতিজ্ঞাগানি প্রভৃতি দ্বাবিংশ নি গ্রহস্থান ('অর্পাৎ বিচাবে পরাজয় ) 
বিশদবপে বর্ণনা করিয়া গ্রপন্ত সমাপু কবিয়াছেন্। এতৎ সমস্ত এই 
গ্রন্থে বর্ণনা করা অনাবশ্যক ; ভবে জাতির স্বন্ূপ কি প্রকার তাহার 
আভাস নিয়ে গ্রদর্ত হটতেছে :- 

বথা :-__সাধশ্ম্যসমঙ্জাতি এইরূপ কেহ বলিল শন্দ শনিত্য, কারণ 
ইহা নিত্য মাকাশের ভয় অরুত নহে) পরম্থ ঘটার্দির ভ্তায় রুত 
পদার্থ; তছুন্তরে পরে বলিল-বদি এই প্রকার নিত্যবস্তর মহিত কোন 
এক অংশে সাধন্ম্য ও 'অনিত্যবস্থর সহিত কোন এক 'অংশে বৈধর্ঘ্যদৃ্ে 
শব্দকে নিত্য বলিতে হয়ঃ তবে নিত্য 'মাকাশের সিত শব্দের অমূর্ঠত্ব- 
বিষয়ে সাধশ্্যহেতু, এবং এ বিষয়ে অনিত্য ঘটাদির সহিত তাহার বৈধশ্ধা- 
হেতু শব্ধকে নিত্য ও বলিতে হইবে ; এই শেধোক্ত হেতুর সহিত প্রথমোক্ত 
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হেতুর কোন প্রভেদ নাই, ইহারা উভয়ে একজাতীয়। এইরূপ তর্ককে 
সাধশর্যসম জাতি বলে। 

কথাভাসের একটি দৃষ্টান্তও প্রদশিত হইতেছে, যথা :--গ্রতিবাদী 
বাদীর সিদ্ধান্তে যে দৌষ দিয়াছেন, বাঁদী ও প্রতিবাদী সিদ্ধান্তে সেই দোষ 
বিগ্যমান দেখাইতে পারিলে উভয়ে “সমানদোঁষ” হইলেন ) অতএব প্রতি- 
বাদীর আপত্তি কর্ণণ্য নহে, সিদ্ধান্ত হইল। যেমন প্রকৃতি কারণবাদী 
সাংখ্যগণ, বৈদাস্তিক ঈশ্বর কারণবাদের উপর বদি শ্রইরূপ আপত্তি 
উত্থাপন করেন, যে যখন একান্ত অসদস্তর উদ্ভব নাই, এবং সম্বস্তর 
একান্ত বিনাশ নাই, তখন সৃষ্টির পূর্বের এবং প্রলয়কালে কার্্যরূপ 
অচেতন জগতের উপাদান কারণব্রন্দে অবস্থিত হেতু, চেতনব্রন্দেত 
তৎকালে অচেতনত্ব প্রসঙ্গ হয়; তবে তদুভরে বৈদান্তিক ঈশ্বরকাঁরণ- 
বাদী বলিতে পারেন যে, সাংখ্যমতে প্ররুতিও স্বরূপত: রূপ, রসাঁদি 
সর্ধববিধ বিকার বজ্জিত প্রলয়কালে এবং উৎপত্তির পূর্বের বিকীরবিশিষ্ট 
জগৎ যখন তৎম্বরূপে 'অবস্থিতি করে, তখন প্রকৃতিরও তদবস্থায় 
অবিকারিত্ব অসম্ভব; কিন্তু ঈশ্বরের অবিকারিত্ব যেমন আস্তিকবাদে 
স্বীকৃত, মুল প্রক্কৃতিরও অবিকারিত্ব প্ররুতিবাদী সাংখ্যের স্বীকৃত; 
অতএব এই আপত্তি হেতু যদি প্রকৃতিবাদে দোষ না হয়, তবে ইহার 
দরুণ ঈশ্বরকারণবাদেও দোষ হইতে পারে না। অতএব এতং সম্থন্ধ 
উভয় পক্ষই সমান। এইরূপ তর্ক প্রকার কথাভাস বলিয়া গণ্য । 


ও তংসৎ 
ইতি শ্কায়শাস্্বর্ধনং সমীধরম্‌। 





হরি: । 
পরিশিষ্ট 


গৌতমসূত্র। 


প্রমাণপ্রমেয় সংশয়প্রয়ৌজনদৃষ্টান্তসিদ্ধী ্তাবয়বতর্কনির্ণয়- 
বাদজল্পবিত গাহে হাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং ততজ্ঞানামিঃ 
অয়সাধিগমঃ। ১॥ ছুঃখজন্মপ্রবৃন্তিদোষমিথ্যাজ্জানানামুস্তরো- 
সুরীপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। ২॥ প্রত্যক্ষান্মমানোপমান- 
শব্দাঃ প্রমাণানি। ৩ ॥ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকমোশুপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্য- 
মব্যভিচারি ব্যবসায়াস্মকং প্রতাক্ষম্‌। 9॥ অথ তণপুর্নকং 
ত্রিবিধমনুমানং পুর্বববচ্ছেষব সামান্যতোদুষ্টপ ৷ ৫ ॥ প্রসিদ্ধ- 
সাধন্দ্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্‌। ৬॥ আপ্টেকগদেশঃ শব্দ; | ৭ ॥ 
স দ্বিবিধো দৃষ্টাদুষ্টার্থগাৎ। ৮॥ আম্মশরীরেন্দিয়ার্ুদ্ধিমনঃ- 
প্রবৃন্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গান্ত প্রমেয়ম্‌। ৯ ॥ ইচ্ছাদ্দেষ- 
্রযত্রস্থখদুঃখজ্জানান্যান্মনো লিঙ্গমিতি। ১০ ॥ চেন্েন্দিয়ার্া- 
শ্রয়ঃ শরীরম্‌। ১১ ॥ ঘ্রাণরসনচক্ষুন্বকৃশ্রোত্রাণীন্দ্িয়াণি ডুতেভাঃ/ 
। ১২॥ পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশঘিতি ভুতানি | ১৩॥ 
গন্ধরসরূপম্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্দর্থাঃ। ১৪॥ বুদ্ধিরুপ- 
লব্িজ্ঞনমিতানর্ধান্তরম্। ১৫॥ যুগপজ জ্ঞানানুৎপন্ডির্মনসো 
লিঙ্গম্‌। ১৬॥ প্রবৃস্তির্বাগ বুদ্ধিশরীরারস্ত ইতি। ১৭ ॥ প্রবর্না- 
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লক্ষণ! দোষাঃ। ১৮ ॥ পুনরুণ্পন্তিঃ প্রেত্যভাবঃ। ১৯ ॥ প্রবৃত্তি- 
দৌষজনিতোহর্থঃ ফলম্‌। ২০ ॥ বাধনালক্ষণং ছুঃখমিতি | ২১ ॥ 
তদত্যন্তবিমোক্ষোহুগবগঠি। ২২ ॥ সমানানেকধর্ম্মোপপন্তেবি প্রতি- 
গঞ্জেরপলবন্যনুপলব্ধযব্যবস্থীতশ্চ বিশেষীপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ 
।২৩ ॥ ঘমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তত প্রয়োজনম্‌। ২৮ ॥ 
লৌকিকপরীক্ষকাণাঁং বস্িনন্থে বুদ্ধিসামাং স দুষ্টান্তঃ। ২৫ ॥ 
হন্ত্রাধিকরণাভযাপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্ত; । ২৬॥ সর্ববতন্তরপ্রতি- 
তন্ত্রাধিকরণাভ্যপগমসংস্থিতার্থান্তরভাবা | ২৭ ॥ সর্ববতন্ত্রী- 
বিরুদ্বস্তন্বেখধিকৃতোহ্্থঃ সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত; । ২৮ ॥ সমীনতন্ত্রসিদ্ধঃ 
গরতন্্ীসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ । ২৯ ॥ ঘণসিদ্ধাবন্য প্রকরণসিদ্ছিঃ 
সোহধিকরণসিদ্ধা স্তঃ | ৩০ ॥ অপরীক্ষিতাভাপগমা তদ্বিশেষ- 
পরীক্ষণমভুাপগমসিদ্ধান্তঃ | ৩১ ॥  প্রতিজ্ঞাহেতৃদাহরণোপনয়- 
নিগমনান্যবয়বাঃ | ৩২ ॥ সাধ্যনিদদেশঃ প্রতিজ্ঞা | ৩৩ ॥ উদাহরণ- 
সাধন্মাঙ সাঁধাসীধনং হেতু ৩৯ ॥ তথ বৈধশ্যাহ । ৬৫ ॥ 
সাধাসাধশ্মাৎ তদ্দম্্রভাবো দৃষ্টান্ত উদীহরণম্‌। ৩৬ ॥ তদ্দিপধা- 
যাদ্বা বিপরীতম্‌। ৩৭ ॥ উদাহরণাপেক্ষস্তথে হাপসংহারো ন 
তথেতি বা সাধান্থ্োপনয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ হেস্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ 
পুনর্ববচনং নিগমনম্‌। ৩৯ ॥ অবিজ্ঞাততবেহর্থে কারণোপপন্ডিত- 
স্তত্জ্ঞানার্থমূহস্তকঃ ৷ 5০ ॥ বিষৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং 
নির্ণয়; | ৪১ ॥ 


ইতি গৌতমত্রপাঠে প্রথমাধ্যায়ম্র প্রথমাফ্রিকম্‌। 


গৌতম-সুত্র। ১২৯ 


৪ তবিঃ। 


প্রমাণতর্কসাধনোপালম্তঃ সিদ্ধান্থাবিরদ্ধ; পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ 
পক্ষ প্রতিগিক্ষপরিগ্রহো বাদঃ। ১॥ যথোক্তোপপন্নশ্ছলজাতি- 
নিগ্রহস্থানসাধনোপালস্তে জল্পঃ। ২॥ সপ্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো 
বতগ্তা। ৩ ॥ সবাভিচাববিকদ্ধ প্রকবণসমসাধাসমাতীতকালা 
তেহাভামাঃ। এ ॥ অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ | € ॥ সিদ্ধান্ত- 
নভ্যুপেভা তদ্দিবোধী বিকদ্ধঃ। ৬ ॥ যণ্মাৎ প্রকরণচিন্তা স 
নি্নয়ার্থমপদিষ্টঃ প্রকরণসমত | ৭ ॥ সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধাত্বাৎ 
সাধাসম;। ৮ ॥ কালাত্যয়াপদিঞ&; কালাভীতঃ। ৯ ॥ ব্চন- 
নিঘাতোহর9৫থবিকল্পোপপন্ত্যা ছল । ১০ ॥ তং ত্রিবিধং বাক্ছলং 
সামান্যচ্ছলমুপচাবচ্ছলঞ্েতি । ১১ ॥ চাবিশেষাভিহিতেশর্থে 
সন্ত»বভি প্রায়াদর্থাম্থবকল্পনা বাকৃছলম | ৮২ ॥ সম্ভবতোহর্থ- 
স্তাঠিসামান্যোগাদসস্ততভার্থকল্পনা সানান্যঞ্লম । ১১৪ ধশ্ম 
পিকল্ঈনিেেশেহর্থসদ্ভাব প্রতিষেধ উপচাবচ্লন | ১৭ ॥ বাক্ছল- 
মাঃলাপগাবগ্চলং তদবিশেষাং 1১৫ | ৭ ভদর্থান্থরভাবাং 1১৬ ॥ 
অবিশেষে বা কিঞ্চিংসাধম্ম্যাদেকচ্ছল প্রসঙ্গত | ১৭ ॥ সাধন্মা- 
ন্ধেশ্যাভ্যাং প্রভানস্থানং জাতি; । ১৮ ॥ নিপ্রতিপঞ্ছির প্রতি- 
পরিশ্চ নিগ্রহন্থানম 1১৯ ॥ তদ্িকপ্রাজ্জাতিনিগ্রহস্থান, 
বলুতম 1 ১০ ॥ 

রন 


খ। 


গোতমহহপাঠে প্রথমাধা [লন ছিতীযদাভিক* প্রমো চদা যশ 


ঝা 


ত/ 


১৩০ দার্শনিক ত্রঙ্গবিষ্যা | 


সমানেকধন্মাধ্যবসায়াদন্থতরধম্মাধ্যবসায়াদ্৷ ন সংশয়; ১ ॥ 
বিগ্রতিপত্ত্যব্যবস্থাধ্যবসায়াচ্চ। ২ ॥ বিপ্রতিপত্তৌ চ সম্প্রতিপন্তেঃ 
। ৩ ॥ অব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্বাচ্চাব্যবস্থায়াঃ । ও ॥ তথা- 
ইত্যন্তসংশয়ন্তদ্ন্মসাতত্যোপপত্তেঃ। ৫ ॥ যথোক্তাধ্যবসায়াদেব 
তদ্ধিশেষাপেক্ষাৎ সংশয়েন সংশয়ে! নাত্যন্তসংশয়ো বা। ৩॥ 
যত্র সংশয়স্তত্রৈবমুত্তরো ভুরপ্রসঙ্গ) | ৭ ॥ প্রত্যক্ষাদীনাম প্রামাণ্যং 
ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ | ৮॥ পুব্বং হি প্রমাণসিদ্ধৌ নেন্ডরিয়াথসনি- 
কধাৎ প্রতাক্ষোৎপঞ্ডিও । ৯ ॥ পশ্চাৎ সিদ্ধ ন প্রমাণেভ্যঃ 
গ্রনেয়সিদ্ধি;। ১০ ॥ যুগপৎপিদ্ধৌ প্রতাথনিয়তত্বাৎ ক্রম 
বৃত্তিতাভাবো। বুদ্ধীনাম.। ১১ ॥ ত্রেকাল্যাসিদ্ধেঃ প্রতিষেধানু- 
পপন্তি;। ১২ ॥ সব্বপ্রমাণ প্রতিষেধাচ্চ প্রতিষেধান্থুপপন্তিঃ 
।১৩॥ তংপ্রামাণ্যে বান সব্রপ্রমাণবিপ্রতিষেধ; ॥ ১১ ॥ 
ত্রৈকাল্যাপ্রতিষেণশ্চ শব্দাদাতোগ্যসিদ্ধিবন্তংসিদ্ধে; ১৫ ॥ 
প্রমেয়তা চ তুলাপ্রামাশ্যবৎ । ১৬॥ গ্রমাণতঃ সিছ্ধেঃ 
প্রমাণানাং প্রমাণান্তরসিদ্ধি প্রসঙ্গঃ । ১৭ ॥ ভতদ্দিনিবৃন্তেববা 
প্রমাণান্তবসিদ্ধিবং প্রমেয়সিদ্ধিঃ। ১৮ ॥ ন প্ররীপপ্রকাশব্ 
তৎসিদ্ধেঃ। ১৯ ॥ প্রতাক্ষলক্ষণান্থ্‌পপন্তিরসমগ্রবচনাৎ । ২০ ॥ 
নাত্মমনসোঃ সম্িকষাভাবে প্রত্যক্ষোত্পর্ডিঃ। ২১ ॥ দিগদেশ- 
কালাকাশেদপ্যেবং প্রসঙ্গঃ | ২২ ॥ জ্ঞানলিজহাদাআনো নানব- 
রোধঃ | ২৩ ॥ তরযৌগপগ্ঠলিঙ্ষত্বাচ্চ নমনসঃ1২6॥ তৈশ্চাপদেশো। 
জ্বানবিশেষাণাম্‌ ২৫॥ ব্যাহতত্রানহেতুঃ |২৬॥ নার্থবিশেষ প্রাবল্যাত 
প্রত্ক্ষমনূমানমেকদেশগ্রহণাহুপলন্দে: । ২৮৭ ন' প্রত্যক্ষেণ 


গোতম-সূত্র । ১৩১ 


যাবন্তাবদপ্যুপলম্তাৎ । ২৯ ॥ ন চৈকদেশোপলব্ধিরবয়বি- 
সচ্চাবাৎ। ৩০ ॥ সাধ্যত্বাদবয়বিনি সন্দেহঃ। ৩১ ॥ সব্বাগ্রহণ- 
মবয়বাসিদ্ধেঃ | ৩১ ॥ ধারণাকষণোপপত্তেশ্চ । ৩৩ ॥ সেনাবনবৎ 
গ্রহণমিতি চেন্নাতীন্দিয়হাদণ,নাম.।৩৪॥ বোধোপঘাতসাদৃশ্েভ্যো। 
ব্যভিচাবাদগ্মানমপ্রমাণম্‌ | ৩৫ ॥ নৈকদেশত্রাসসাদৃশ্টেভ্যোই- 
থাম্তরভাবাং। ৩৬ ॥ বন্তমানাভাবঃ পততঃ পতিতপতিতব্য- 


কালোপপত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥ তয়োবপ্যভাবো ধন্ধমানাভাবে 
তদপেক্ষজাহ | ৩৮ ॥ নাতীতানাগতয়োরি £বেতরাপেক্ষা- 


সিদ্ধি | ৩৯ ॥ বন্তমানাভাবে সব্বাগ্রহণম্প্রত্যক্ষানথপপন্ডেঃ | ৪০ ॥ 
কৃততাকন্তব্যতোগপন্তেস্তভয়থা গ্রহণম্‌। ১১ ॥ অত্যন্তপ্রায়ৈক- 
দেশসাধন্ম্যাুপমানাসিদ্িঃ | এ২ ॥  প্রসিদ্ধসাধশ্ম্যাপমান 
সিন্ধেথোক্তদোনান্বপপর্রিঃ4৩॥ প্রতাক্ষেণাপ্রত্যক্ষসিদ্ধেঃ।48 ॥ 
নাপ্রতাক্ষে গবরে প্রমাণার্থমূপামানস্ট পান ইতি । 3৫॥ 
তথেড়াপসংহাবাছ্ুপমানসিদ্ধেনণবিশেষও । ১৬। শৰ্দোইন্মান- 
থস্যাম্পলন্দেরন্মেয়ন্াং । 5৭ ॥ উপলনেরদি প্রবৃতিহ্াৎ | ৪৮ ॥ 
সশ্বদ্ধান্চ। ৩৯ ॥ আরপ্তোপদেশসামধ্যাচ্ছব্দার্থবংগ্রত্যয়; | ৫০ ॥ 
প্রমাণতোইনুপলকেঃ 11?) 4 পুরণপ্রদাহপাটনানুপলনেশ্চ 
সন্বন্ধাভাবঃ। €২ ॥. শব্দার্থব্যবস্থান্থাদ গ্রতিষেধঃ ॥ ৫৩ ॥ ন 
সানয়িকত্বাচ্ছবাথসন্প্রত্যয়ন্ত | ৫5 ॥ ভ্াতিবিশেষে চানিয়- 
মাং।€৫ ॥ তদপ্রানাণ্যমনৃতব্যাবাতপুনরুক্তদোবেভাত। ৫৬ ॥ 
ন. কশ্মকর্ঠসাধনবৈপ্ণণ্যাৎ | ৫৭ ॥ অভ্পেতা কালভেদে 
দোষব্চনাত । ?৮ ॥ অনুবাদোপপন্তেশ্চ। ৫৯ ॥ বাকাবিভাগস্থয 


১৩২ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ৷ 


চার্থগ্রহণাং | ৬০ ॥ বিধ্যর্থবাদান্থবাদবচনবিনিয়োগাৎ । ৬১ ॥ 
নিধিবিবধায়কঃ । ৬২ ॥ স্কৃতিনিন্না পরকৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যর্থ- 
বাদঃ। ৬৬॥ বিধিবিভিতগ্যান্ুবচনমন্তবাদঃ | ৬৪ ॥ নামুবাদ- 
পুনরুক্কিয়োবিশেষঃ শব্দাভ্যাসোপপত্তেঃ । ৬৫ ॥ শীঘ্রতরগমানো- 
পদেশবদভ্যাসান্নাবিশেষ; | ৬৬ ॥  মন্ত্রাযুর্েদপ্রামাণ্যবচ্চ তং 
প্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ । ৬৭ ॥ 

ইতি গৌতমন্গতরপাঠে দ্বিতীয়াধ্যায়ন্ত প্রথমীহিকম্‌ ॥ 


পেপে শিপ 


ন চত্ুষ্টমৈতিহ্থা্থাপন্ভিসস্তবাভাব প্রামাণ্যাৎ। ১ ॥ শব- 
এতিহ্থানরথান্তবভাবাদন্থুমানেহরথাপত্তিসম্তবাভাবা নর্থান্তরভাবাচ্চা- 
প্রতিষেধঃ। ২ ॥ অর্থাপত্তির প্রমাণমনৈকাগ্থিকত্াৎ । ৩ ॥ অনর্থা- 
পত্তাবর্থাপত্তাভিমানাৎ | 4 ॥  প্রতিষেধা প্রামাণ্যঞ্চানৈকান্তি- 
কতাৎ। £ ॥ তৎপ্রামাণ্যে বা নার্থাপত্তযপ্রামাণ্যম্‌ । ৬ ॥ 
নাভাবপ্রামীণাম্প্রমেয়াসিছ্ধেঃ ৷ ৭ ॥ লক্ষিতেঘলক্ষণলক্ষিতহা- 
দলক্ষিতানাং তৎপ্রমেয়সিদ্ধিঃ। ৮ ॥ অসতার্থে নাভাব ইতি 
চেন্নান্থলক্ষাণোপপন্তে। ৯॥  তৎসিদ্ধেরলক্ষিতেঘহেতুই | ১০ ॥ 
ন লক্ষণাবস্থিতাপেক্ষাসদ্ধেঃ। ৯৯ ॥  প্রাঞ্ুৎপন্তেরভাবোপপ- 
ত্েশ্চ। ১২ ॥ বিমধহেতরন্থযোগে চ বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। ১৩ ॥ 
আদিমত্বাদৈক্দ্রিয়কত্বা কৃতকবছুপচারাচ্চ। ১১॥ ন 
ঘটাভাবসামান্যনিত্াত্বাং নিত্যেপ্যনিত্যবছুপচারাচ্চ । ১৫ ॥ 
তত্ভাক্তযোর্নানাত্ববিভাগাদব্যভিচারঃ | ১৬ ॥  সম্তানান্থুমান- 


গৌতম-সূত্র। ১৩৩ 


বিশেষণাৎ | ১৭॥ কারণদ্রব্যস্য প্রদেশশব্দেনাভিধানান্সিত্যে- 
ঘপাব্যভিচার ইতি ।১৮॥ প্রাগুচ্চারণাচ্ন্থ্‌পলব্েরা বরণাগ্- 
মুপলবেশ্চ | ১৯ ॥ তদন্থুপলন্দেরম্থুপলম্তাদাবরণোপপন্তিঃ। ২০ ॥ 
মন্থ্‌পলস্তাদপ্যন্থপলব্ষিসষ্ভাববন্না বরণান্থুপপত্তিরম্থুপলভ্তাৎ। ২১ ॥ 
অন্নপলশ্তাত্মকন্তাদম্থপলন্েরহেতুঃ । ২২ ॥  অস্পশত্বাৎ। ২৪ ॥ 
ন কন্মানিতাত্রাৎ । ২৬ ॥ নাণুনিত্যত্বাৎ ৷ ২? ॥ সন্প্রদানাৎ। ২৬ ॥ 
তদন্তুরালানুপলব্ধেরহেতুঃ | ২৭ ॥ অধ্যাপনাদপ্রতিষেধঃ ৷ ২৮ ॥ 
উভয়োঃ পক্ষয়োরম্যতরস্যাধ্যাপনাদপ্রতিষেধ£। ২৯ ॥ অভ্যা- 
সাৎ। ৩০ ॥ নান্যন্বেপ্যভ্যাসস্তোপচারাৎ ।৩১ ॥ অন্যদন্যস্মাদনহ্থা- 
জাদনন্যদিতান্যতাইভাবঃ | ৩২ ॥ তদভাবে নাস্তানম্যতা তয়োরি- 
রেতরাপেক্ষসিদ্ধেঃ । ৩৩ ॥  বিনাশকারণানুপলনেঃ | ৩৪ ॥ 
অশ্রবণকারণান্থুপলনেঃ সততশ্রবণ প্রসঙ্গঃ | ৩? ॥ উপলভ্যমানে 
চান্ুপলবেরসব্বাদনপদেশঃ । ৩৬ ॥ পাণিনিমি স্তপ্রশ্েষাচ্ছব্দাভাবে 
নান্থ্‌পলন্দিঃ ৷ ৩৭ ॥ বিনাশকারণান্ুপলনেশ্গ'বস্থানে তন্নিতান- 
প্রসঙ্গঃ । ৩৮ ॥ অস্পশত্বাদপ্রতিষেধঃ । ৩৯ ॥ বিভক্তযন্তরোপ- 
পন্ডেশ্চ সমাসে | 5০ ॥ বিকারাদেশোপদেশাৎ সংশয়? | 9১ ॥ 
প্রকৃতিবিবৃদ্ধৌ বিকারবৃদ্ধেঃ ৷ দ২ ॥  ন্যুনসমাধিকোপলব্ে- 
বিবকারাণামহেতুঃ | 9৩॥ নাতুল্য প্রকৃতীনাং বিকারবিকল্লাৎ।99॥ 
দ্রব্যবিকারে বৈষমাবদ্বর্ণবিকারবিকল্পঃ | ৮৫ ॥ ন. বিকার- 
ধশ্মানুপপন্তেঃ । ৪৬ ॥  বিকারপ্রাপ্তানামপুনরাপন্তে; । 8৭ ॥ 
নুবর্ণাদীনাং পুনরাপন্তেরহেতুঃ | ৪৮ ॥ তদ্বিকারাণাং ম্ুবর্ণ- 
ভাবাব্যতিরেকাৎ । ৪৯ ॥ বর্ণনাব্যতিরেকাদ্বর্ণবিকারাণাম প্রতি- 
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যেধঃ| ৫০ ॥ সামান্যবতো। ধন্মযোগে। ন সামান্যস্ত । ৫১ ॥ 
নিতান্বে বিকারাদনিতাত্বে চানবস্থানাৎ। ৫২ ॥ নিত্যানামতী- 
্ডিয়ত্বাত্বদ্বর্মীবিকল্লাচ্চ বর্ণবিকারাণামপ্রতিষেধঃ | ৫৩ ॥ অনব- 
স্থায়িত্ব চ বর্ণোপলন্দিবস্তদ্বিকারোপপত্তিঃ। ৫৭ ॥ বিকারধন্মিতে 
নিত্যত্বাভাবাৎকালান্তরে বিকারোপপত্তেশ্চাপ্রতিষেধ | ৫৫ ॥ 
প্রকৃত্যনিয়মাদর্ণবিকারাণাম্‌। ৫৬ ॥ অনিয়মে নিয়মান্নানিয়মঃ 
। ৫৭ ॥ নিয়মানিয়মবিরোধাদনিয়মে নিয়মাচ্চাপ্রতিযেধঃ। ৫৮ ॥ 
গণান্তরাপত্ত,াপমর্দহাসবৃদ্ধিলেশশ্লেষেভাস্ত বিকারোপপত্তেব্বর্ণ- 
বিকাবাঃ । ৫৯ ॥ তে বিভক্তীন্তাঃ পদম্‌। '৬০ ॥ তদর্থে 
ব্যক্ত্যাকতিজাতিসন্নিধাবুপচারাং সংশয়; ৬১॥ যা শবসমূহ- 
ত্যাগপবিগ্রহসংখাবৃদ্ধণপচয়বর্ণসমাসান্বন্ধানাং বাক্তাবুপচারা- 
দ্বাক্তিঃ। ৬২ ॥ ন তদনবস্থানাৎ । ৬৩॥ সহচরণস্থানতাদর্থা- 
বৃন্তমানধারণসামীপাযোগসাধনাধিপতোভো ত্রাহ্মণমঞ্চকটরাক্ত- 
সক্তুচন্দনগল্গাশাটকান্নপুরুষেতগ্ভাবেইপি. তছুপচারঃ | ৬% ॥ 
আকৃতিস্তদপেক্ষহাং সববাবস্থানসিদ্ধেঃ | ৬৫ ॥  বাক্তাকৃতি- 
যুক্তেহপ্প্রসঙ্গাৎ প্রোক্ষণাদীনাং মৃদগবকে জাতিঃ। ৬৬ ॥ 
নাকৃতিবাক্তাপেক্ষত্বাজ্জাত্যভিবাক্তেঃ। ৬৭ ॥ বাক্ত্যাকৃতিজাতয়্ত্ 
পদার্থ; | ৬৮ ॥  ব্যক্তিগুণবিশেষাশ্রযয়ো . যুত্তিঃ । ৬৯ ॥ 
আকৃতির্জাতিলিঙ্গাখ্যা। ৭০ ॥ সমান প্রসবাত্মিকা জাতিঃ | ৭১ ॥ 


ইতি গৌহমন্থত্রপাঠে দ্বিতীয়াহপ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্‌।॥ 





গৌতম-সুন্র। ১৩৫ 


দর্শনা ভযামেকার্থগ্রহণাৎ | ১॥ ন বিষয়ব্যবস্থানাৎ।২॥ 
তদ্ধযবস্থানাদেবাত্মসষ্াবাদপ্রতিষেধঃ। ৩ ॥ শরীরদাহে পাতকা- 
ভাবাৎ। ৪ ॥ তদভাবঃ সাত্মকপ্রদাহেহপি তন্নিত্যত্বাৎ। ৫॥ ন 
কাধ্যাশ্রয়কর্তুবধাৎ। ৬ ॥ সবাদৃষ্টস্তেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ৭ ॥ 
নৈকন্িম্নাসাস্থিব্যবহিতে দ্বিত্বাভিধানাশড । ৮ ॥ একবিনাশে 
দ্বিতীয়াবিনাশান্ৈকত্বম্‌ | ৯ ॥ অবয়বনাশেইপ্যবয়ব্যুপলব্ষের- 
হেতুঃ | ১০ ॥ দৃষ্টান্তবিরোধাদ প্রতিষেধঃ ৷ ১১ ॥  ইন্দরিয়ান্তর- 
বিকাবা। ১২ ॥ ন স্মৃতেঃ ন্মর্তব্যবিষয়ন্থাৎ । ১৩ ॥ তদাত্মগুণ- 
সন্ভাবাদপ্রতিষেধঃ ৷ ১৪ ॥ অপরিসংখ্যাঁনাচ্চ স্মৃতিবিষয়হ্য ॥ ১৫ ॥ 
নাত্ম প্রতিপত্তিহেতুনাং মনসি সম্ভবাৎ। ১৬ ॥ জ্ঞাতুজ্কান- 
সাধনোপপন্ডেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্‌ । ১৭ ॥ নিয়মশ্চ নিরন্থু- 
মানঃ | ১৮ ॥ পুর্ববাভ্যন্তশ্থত্যন্বন্ধাৎ জাতন্য হভয়শোকসম্প্র- 
তিপত্তেঃ। ১৯ ॥ পঞ্মাদিষু প্রবোধসংমীলনবিকারবদ্ধিকারঃ ॥ 
২০ | নোষ্ঞশীতবর্ধাকালনিমিন্তহ্বাৎ পণণম্রকবিকারাণাম্‌ ॥ ২১। 
প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্তাভিলাষাৎ ॥ ১২। অথায়সোহয়- 
স্কান্তাভিগননবন্তদ্ূপসর্পণম্‌ ॥ ২৩। নান্তাত্র প্রবৃত্তযভাবাৎ ॥ ২৪। 
বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ ॥ ২৫। সঞ্চণদ্রব্যোৎপন্ভিবন্তহুৎপত্তিঃ ॥ ১৬। 
ন সঙ্গল্পনিমিত্তত্াদ্রাগাদীনাম্‌ ॥ ২৭। পাথিবং গুণান্তরোপলন্গেঃ ॥ 
২৮। শ্রুতি প্র।মাণ্যাচ্চ ॥ ২৯। কৃষ্ণসারে সত্যুপলল্তাদ্ধ্যতিরিচ্য 
চোপলম্তাৎ সংশয়ঃ॥ ৩০ | মহদণুগ্রহণাৎ ॥ ৩১ । রশ্য্যর্থ- 
সন্নিকর্ষবিশেষাত তদগ্রহণম্‌ ॥ ৩২। তদনুপলন্েরহেতুঃ ॥ ৩৩। 
নানুমায়মানস্য প্রত্যক্ষতোইমুপলন্দিরভাবহ্েতুঃ ॥ ৩৭ | দ্রব্য- 
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গুণধম্মভেদাচ্চোপলন্ধিনিয়মঃ ॥ ৩৫। অনেকদ্রব্যসমবায়াদ্রপ- 
বিশেষাচ্চ রূপোপলন্দিঃ॥ ৩৬। কর্মকারিতশ্চে্দ্িয়াণাং বৃহঃ 
পুরুষার্থতন্ত্রঃ ॥ ৩৭ | অব্যভিচারাচ্চ প্রতিঘাতো ভৌতিকধন্ম ॥ 
৩৮ | মধ্যন্দিনোক্ষা প্রকাশান্থপলন্বিবন্তদন্থপলব্দিঃ ॥ ৩৯। ন 
রাত্রাবপ্যন্পলন্দেঃ ॥ ৭*। বাহ প্রকাশান্ুগ্রহাদ্বিষয়োপলনের- 
নভিব্যক্তিতোইম্থুপলন্ধিঃ ॥ ৪১ । অভিব্যক্তৌ চাভিভবাৎ ॥ ২২। 
নক্তঞ্চরনয়নরশ্যিদর্শনাচ্চ ॥ ৪৩। অপ্রাপ্যগ্রহণং কাচান্রপটল- 
স্ষটিকান্তরিতোপলক্ষে; ॥ ৪ম | ন কুড্যান্তরিতান্থ্পলন্ের প্রতি, 
যেধঃ॥ 8৫। অপ্রতিঘাতাং সন্নিকষোপপন্িঃ ॥ ১৬ | আদিতা- 
রশ্যেঃ স্টিকান্তরিতেইপি দাহোইবিঘাতাৎ ॥ ১৭ | নেতবেতর- 
ধর্মপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১৮ | আদরশোদকয়োঃ প্রসাদস্বাভাবাদ্রপোপ- 
লব্দিবত্তদুপলন্ধিঃ ॥ ১৯1  দৃষ্টান্রমিতানাং নিয়োগ প্রতি. 
ষেধান্তুপপত্তিঃ ॥ ৫০ | স্থানাম্থাতে নানাত্বাদবয়বিনানাস্থান- 
ত্বাচ্চ সংশয়; ॥ ৫১1" ত্বগবাতিরেকাৎ ॥ €৫২। নেক্িয়ান্ত- 
রাখান্ুপলন্ধেঃ ॥ ৫৩। হগবয়ববিশেষেণ ধূমোপলব্দিব্তদুপলক্গিঃ ॥ 
৫১৯ । ব্যাহতত্বাদহেতৃঃ ॥ ৫? | ন যুগপদর্থানুপলন্েঃ ॥ ৫৬। 
বিপ্রতিষেধাচ্চ ন ত্রগেকা ॥ ৫৭ | ইন্দিয়ার্থপঞ্চত্বা ॥ ৫৮1 
ন তদর্থবহুত্বাং ॥ ৫৯। গঙ্ধত্বাগ্যব্যতিরেকাদ্গন্ধাদীনামপ্রতিষেধ? ॥ 
৬৪ । বিষয়ত্বাব্যাতিবেকাদেকত্ম্‌ ॥ ৬১ | ন বুদ্ধিলক্ষণাধিষ্ঠান- 
গত্যাকৃতিজাতিপঞ্চত্বেভাঃ ॥ ৬২ | ভূতগুণবিশেফোপলবেস্তাদা- 
স্যম্॥ ৬৩ | গন্ধরসরূপম্পর্শশব্দানাং স্পর্শপধান্তা পৃথিব্যা 
অগ্তেজোবায়ূনাং পৃর্বপূর্বমপোহ্াকাশস্তোন্তরঃ ॥ ৬৪ । ন সর্বব- 
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গুণান্থ্‌পলন্ধে; ॥ ৬৫ | এঁকৈকশ্যেনোত্তরোত্তরগুণসন্ভাবাহুত্ত- 
রোত্তরাণাং তদম্ুপলন্ধিঃ ॥ ৬৬। সংসর্গাচ্চানেকগুণগ্রহণম্‌ ॥ ৬৭। 
বিষ্টং হ্াপরম্পরেণ ॥ ৬৮। ন পাথিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষতাৎ ॥ ৩৯। 
ূ্বপূর্বপ্তণোৎকর্ধান্তরৎ প্রধানম্‌॥ ৭০। তদ্যবস্থানন্ত সুযন্ত্াং ॥ 
৭১। সগ্চণানামিক্দ্রিয়ভাবা্ড ॥ ৭২ | তেনৈব তহ্যাগ্রহণাচ্চ ॥ 
২৩। ন শবগুণোপলনে; ॥ ৭৪1 তছুপলদ্ষিরিতরেতরদ্রবা গুণ- 
বৈধন্ম্যাৎ ॥ ৭৫ । 
ইতি গৌতমস্থ্রপাঠে ততীয়াধযায়গ্য প্রথমাঙ্ছিকম্‌ ॥ 





কশ্মাকাশপাধশম্মাৎ সংশয়; | ১ ॥ বিষয়প্রতাভিজ্ঞানাৎ | ২ ॥ 
সাধাসম্াদহেতঃ | ৬ ॥ ন যগপদগ্রহণাৎ। ১ ॥ হাপ্রতাভিজ্ঞানে 
চ বিনাশপ্রসঙ্গঃ । € ॥ ক্রমরন্তিহ্বাদযুগপদগ্রহণম্‌ | ৬ ॥ 
অপ্রত্যভিজ্জানঞ্চ বিষয়ান্তর-ব্যাসঙ্গাু। ৭ ॥ ন গত্যভাবাং। ৮ | 
স্কটিকান্থন্বাভিমানবন্তদন্যন্থাভিমানঃ। ৯ ॥ ম হেত্বভাবাৎ। ১০ ॥ 
স্কটিকে১পাপরাপবোৎপন্তেঃ ক্ষণিকন্বাদ্বাক্তীনামহেতুঃ । ১১ ॥ 
নিরনহেত্রভাবাদ যথাদর্শনমভ্যনুভ্ঞা । ১২ ॥ নোৎপন্তিবিনাশ- 
কারণোপলন্েঃ। ১৩ ॥ ক্ষীরবিনাশে কারণান্ুপলন্দিবদ্দ ধাৎ- 
প্ভিবচ্চ তদুপপন্ডিঃ ॥ ১৪ ॥ লিঙ্গতো গ্রহণান্নান্থপলন্দিঃ | ১৫ ॥ 
ন পয়সঃ পরিণামগ্ূণাস্থর প্রাঙাবাৎ । ১৬ ॥ ব্যৃহান্তরাদ্‌ 
দ্রব্যান্তরোৎপন্তিদর্শনং পুর্বদ্রব্যনিবৃন্ধেরনুমানম্‌ । ১৭ ॥ রুচি- 
দ্বিনাশকারণান্থপলন্ধেঃ কচিচ্চোপলন্দেরনেকান্তুঃ | ১৮ ॥ নেক্দ্রি 
যার্থয়োস্তদ্িনাশেইপি জ্ঞানাবস্থানাৎ | ১৯ ॥ যুগপজ্জেয়ান্ছু- 
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পলব্ধেশ্চ ন মনসঃ। ২০॥ তদাত্মবগুণত্বেইপি তুলাম্‌ | ২১ ॥ 
ইন্দ্িয়ৈ্মনসঃ সন্নিকর্যাভাবাং তদমুৎপত্তিঃ। ২২ ॥ নোৎপত্তি- 
কারণানপদেশাৎ । ২৩ ॥ বিনাশকারণান্থুপলব্েশ্চাবস্থানে 
তন্নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ । ২৪ ॥ অনিত্যত্বগ্রহাদ, বুদ্ধেবুদ্ধ্য্তরাদ্বিনাশঃ 
শব্দবৎ | ২৫ ॥ জ্ঞানসমবেতাত্মপ্রদেশসন্িকর্ষান্মনসঃ স্মৃত্যুৎপত্তের্ন 
যুগপছৎপন্তিঃ । ২৬ ॥ নান্তঃশরীরবৃত্তিত্বান্মনসঃ | ২৭॥ সাধা- 
ত্বাদহেতুঃ। ২৮ ॥ স্মর্তঃ শরীরধারণোপপত্তেরপ্রতিষেধঃ। ২৯ ॥ 
ন তদাশুগতিত্বান্মনসঃ | ৩০ ॥ ন সম্মরণকালানিয়মাৎ | ৩১ ॥ 
আত্মপ্রেরণযপৃচ্ছাজ্্তাভিশ্চ ন সংযোগবিশেষঃ ৷ ৩২ ॥ ব্যাসক্ত- 
মনসঃ পাদব্যথনেন সংযোগবিশেষেণ সমানম্‌। ৩৩ ॥ প্রণিধান- 
লিঙ্গাদিজ্ঞানানামযুগপদ্ভাবাদ্‌ যুগপদন্মরণম্‌। ৩৪ ॥ প্রাতিভবন্তু 
প্রণিধানাগ্যনপেক্ষে ম্মার্তে যৌগগদ্ধপ্রসঙ্গঃ | ৩৫ ॥ জ্বস্েচ্ছা- 
দ্বেষনিমিত্তত্বাদারস্তনিবৃত্তযোঃ | ৩৬ ॥ তল্লিঙ্গত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়োঃ 
পাধিবাছোষ প্রতিষেধঃ ৷ ৩৭ ॥ পরশ্বাদিঘবারস্তনিবৃত্তিদর্শনাৎ ৷ ৩৮॥ 
কুস্তাদিধন'লব্দেরহেতুঃ।৩৯॥ নিয়মানিয়মৌ তু তদ্বিশেষকৌ 1৪০॥ 
যথোক্তহেতুত্বাৎ পারতঙ্থ্যাদকৃতাভ্যাগমাচ্চ ন মনসঃ | ৪১ ॥ 
পরিশেষাগ্থথোক্তহেতুপপত্থেশ্চ । ৪২ ॥ স্মরণস্বাতনো৷ জ্বস্বা- 
ভাব্যাৎ। ৪৩ ॥ প্রণিধাননিবন্ধাভ্যাসলিজলক্ষণসাদৃশ্যপবিপ্রাহা- 
্রয়াশ্রিতসম্বন্ধানস্তধ্য বিয়োগৈককার্যাবিরোধাতিশয়প্রাপ্তিব্যবধান- 
ুখছুঃখেচ্ছাদ্বেষভয়ার্থিত্বক্রিয়ারাগধশ্নাধন্্মনিমিত্েভ্যঃ | 8৪ ॥ 
কন্মানবস্থায়িগ্রহণাৎ । ৪৫ ॥ বৃদ্ধ্যবস্থানাংপ্রত্যক্ষত্বে স্মৃত্য- 
ভাবঃ। ৪৬ ॥ অব্যক্তগ্রহণমনবস্থায়িত্বাৎ বিছ্যৎসম্পাতে রূপাস্ত- 
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ব্যক্তগ্রহণবৎ ৷ ৪৭॥ হেতুপাদানাৎ প্রতিষেদ্বব্যাভ্যন্ুজ্ঞা ৷ ৪৮॥ 
প্রদীপাচ্চিঃসন্তত্যভিব্যক্তগ্রহণবত্তদ্গ্রহণম্‌ । ৪৯॥ ত্রব্যে- 
স্বগুণপরগুণোপলবেঃ সৃংশয়ঃ। ৫০ ॥ যাবচ্ছরীরভাবিত্বান্পাদী- 
নাম্‌। ৫১ ॥ ন পাকজগুণান্তরোৎপত্বেঃ। ৫২ ॥ প্রতিদ্ন্দিসিদ্ধেঃ 
পাকজানামপ্রতিষেধঃ। ৫৩ ॥ শরীরব্যাপিত্বাং। ৫৪ ॥ কেশ- 
নখাদিধন্থপলন্ধেঃ | ৫৫ ॥ জ্বক্পর্ধান্তত্বাচ্ছরীরস্য কেশনখাদিঘ 
প্রসঙ্গঃ । ৫৬ ॥ শরীরগুণবৈধন্ম্যাৎ | ৫৭ ॥ ন রূপাদীনামিতরে- 
তরবৈধন্ম্যাৎ । ৫৮ ॥ এক্ড্িয়কত্বাজ্রপাদীনামপ্রতিষেধ; | ৫৯ ॥ 
জ্ঞানাযৌগপদ্ঠাদেকং মনঃ। ৬০ ॥॥ ন যুগপদনেকক্রিয়োপ- 
লব্বেঃ। ৬১।. অলাতচন্তরদর্শনবত্তদুপলব্ষিরাশুসঞ্চারাৎ। ৬২ ॥ 
যথোক্তহেতুত্বাচ্চাণু । ৬৩ ॥ পূর্ববকৃতফলাম্থবন্ধাত্তহুৎপন্তিঃ | ৬৪ ॥ 
ভুঁতেভো মূর্ভূযপাদানবৎ তছুপাদানম্‌। ৬৫ ॥ ন সাধাসমত্বাৎ।৬৬॥ 
নোতপত্তিনিমিত্তক্বান্মাতাপিত্রোঠ। ৬৭ তথাহারম্য | ৬” ॥ 
প্রার্তো চানিয়মাৎড। ৬৯ ॥ শরীরোৎপন্তিনিমিত্তব সংযোগোত- 
পত্তিনিমিত্তং কন্ম । ৭০ | এতেনানিয়মঃ প্রযুক্তঃ। ৭১ ॥ 
উপপন্নন্চ তদ্বিয়োগঃ কর্ণাক্ষয়োপপন্তেঃ । ৭২ ॥ তদদৃষ্টকারিত- 
মিতি চে পুনস্তগুপ্রসঙ্গে।হপবর্গে। ৭৩ ন কারণাকরণয়ো- 
রারস্তদর্শনাৎ | ৭৪ ॥ মনঃকর্শানিমিত্তবাচ্চ সংযোগামুচ্ছেদঃ | ৭৫॥ 
নিত্যব্বপ্রসঙ্গশ্চ প্রায়েণাম্থ্পপত্তেঃ। ৭৬ ॥ অণুশ্যামতানিত্যন্বব- 
দেতৎ স্যাং। ৭৭ ॥ লাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ | ৭৮ ॥ 
ইতি গৌতমসুত্রপাঠে ভৃভীয়োহধ্যায়: ॥ 
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প্রবৃত্তির্নথোক্তা | ১॥ তথ। দোষাঃ। ২॥ ততত্রৈরাশ্যং 
রাগদ্ধেষমোহার্থান্তরভাবাং | ৩॥  নৈকপ্রত্যনীকভাবাৎ | ৪ ॥ 
ব্যভিচারাদহেতুঃ। ৫ ॥ তেষাং মোহঃ পাগীয়ান্নামূঢ়স্তেতরোৎ- 
পত্তেঃ। ৬॥  প্রাপ্তস্তহি নিমিত্তনৈমিত্তিকভা বাদর্থান্তরভাবো 
দোষেভ্যঃ। ৭॥ ন দোষলক্ষণবিরোধান্মোহস্থয | ৮ ॥ নিমিত্ত- 
নৈমিত্তিকোপপন্তেশ্চ তুলাজাতীয়ানামপ্রতিযেধঃ ॥ ৯॥ আত্ম- 
নিত্যন্ে প্রেত্যভাবসিদ্ধিঃ । ১০ ॥ বাক্তাদ্যক্তানাং প্রত্যক্ষ- 
প্রামাণ্যাৎ। ১১॥ ন ঘটাদ ঘটানিষ্পন্তেঃ। ১২ ॥ ব্যক্তাদ 
ঘটনিষ্পত্তেরপ্রতিষেধঃ । ১৩॥  অভাবাস্তাবোৎপন্তির্নানুপমৃদ 
প্রাহুর্ভাবাং । ১৪ ॥ ব্যাঘাতাদপ্রয়োগঃ ৷ ১৫ ॥ নাতীতানাগতয়োঃ 
কারকশব্দপ্রয়োগাৎ । ১৬ ॥ ন বিনষ্টেভ্যোহনিষ্পন্তেঃ | ১৭ ॥ 
ক্রমনির্দেশাদপ্াতিষেধঃ । ১৮ ॥ ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকন্ম্মাফলা- 
দর্শনা । ১৯॥ ন পুরুষকম্মাভাবে ফলানিষ্পন্ত্রেঃ । ২০ ॥ 
তৎকারিতব্নাদহেত্ঃ | ২১ ॥ অনিমিন্ততো ভাবোৎপন্ভিঃ কণ্টক- 
তৈক্ষ্যাদিদর্শনাৎ | ২২ ॥ অনিমিব্তনিমিত্বত্বান্নানিমিত্ততঃ | ২৩ ॥ 
নিমিত্তানিমিত্তয়োরর৫থান্তরভাবাদ প্রতিষেধঃ ॥ ২৪ ॥ সর্ববমনিত্য- 
মুৎপন্তিবিনাশধণ্মক্বাং । ২৫॥  নানিত্যতানিত্যহ্বাৎ। ২৬॥ 
তদনিত্যত্বমগ্নেদ্শীহাং বিনাশ্যানুবিনাশবও | ২৭ ॥ নিত্যস্থা প্রত্যা- 
খ্যানং যথোপলব্ধিব্যবস্থানাৎ | ২৮ ॥ সর্ববং নিত্যং পঞ্চভৃত- 
নিত্যত্বাৎ। ২৯ ॥ নোতপত্তিবিনাশকারণোপলন্ধেঃ । ৩০ ॥ 
তল্পক্ষণাবরোধাদ প্রতিষেধঃ।৩১॥ নোতপন্তিতগ্কারণোপলব্্েঃ।৩২।॥ 
ন ব্যবস্থানুপপান্তেঃ ৷ ৩৩ ॥ সর্ববং পৃথগ ভাবলক্ষণপৃথক্থা 1৩9) 


গৌতম-সূত্র । ১৩১ 


নানেকলক্ষণৈরেকভাবনিষ্পন্তেঃ 1৩৫ ॥  লক্ষণব্যবস্থানাদেবা- 
প্রতিষেধঃ । ৩৬ ॥ সর্বমভাবো ভাবেঘিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ।৩৭ ॥ 
ন স্বভাবমিদ্ধেতীবানাম্‌।৩৬॥ ন স্বভাবসিদ্ধিরাপেক্ষিকত্বাং ।৩৯॥ 
ব্যাহতত্বাদযুক্তম. ৷ ৪০ ॥ সংখোকান্তা সিদ্ধি: কারণাম্থুপপন্তি- 
ভ্যাম। ৪১॥ ন কারণাবয়বভাবাং। ৪২ ॥ নিরবয়বন্ধাদ- 
হেতুঃ। ৪৩ ॥ সগ্ঠঃ কালান্তরে চ ফলনিস্পন্তেঃ সংশয়; । ৪৪ ॥ 
ন সগ্ঠঃ কাললান্তরোপভোগ্াস্থাৎ । 5৫ ॥ কালাম্থরেণা নিষ্পত্তি- 
হেতুবিনাশাৎ। ৪৫ ॥ প্রাওনিষ্পন্তেবৃক্ষফলবন্তৎ স্যাৎ। ৪৭ ॥ 
নাসন্নসন্ন সদসংসদসতোবৈধিম্ম্যাৎ | 5৮ ॥ উৎপাদব্যয়দর্শনাৎ 1৭৯॥ 
বৃদ্ধিসিদ্ধন্ত তদসং ।€০ ॥ আশ্রয়বাতিরেকাদ,ক্ষফলোৎপত্তি- 
বদিত্যহেতুঃ | ৫১ ॥  গ্রীতেবাস্থাশ্রয়তাদপ্রতিষেধঃ 1৫২ ॥ ন 
পুক্রপশুস্বীপরিচ্ছদহিরণ্যান্নাদিফলানিদেশাৎ | ৫৩ ॥ তৎসন্ন্ধাৎ 
কলনিষ্পত্তেস্তেষ ফলবছুপচাবঃ | ৫৪ ॥ , বিবিধবাধনাযোগাদ্‌ 
ছুঃখমেব জন্মোৎপন্ডিত । %৭ ॥ ন স্ুখস্থাম্থরালনিপ্পত্তেঃ | ৫৬ ॥ 
বাধন! নিবুভ্তেব্বেদয়তঃ পধ্যেষণদোবাদপ্রতিষেবহ | ৫৭ ॥ দুঃখ- 
বিকল্পে স্খাভিমানাচ্চ । ৫৮ ॥ ঞণক্রেশ প্রনুত্তযন্বন্ধাদপবর্গা- 
ভাবঃ। €৯॥ প্রধানশব্দানুপপত্তে গুণশন্দে নানুবাদো নিন্দা- 
প্রশংসোপপন্ভেঃ ৷ ৬০ ॥ অধিকারাচ্চ বিধানং বিগ্যাস্তরবৎ ।৬১॥ 
সমারোপণাদাত্বস্থপ্রতিষেধঃ | ৬২ ॥ ন্ুযুপ্ৃন্ত স্বপাদশনে ক্রেশা- 
ভাবাদপবর্গঃ | ৬৩॥ ন. প্রবান্তঃ প্রতিসংধানায় হীন- 
ক্েশস্ত | ৬৪ ॥ নন ক্রেশসম্ভতেঃ ন্বাভাঁবিকন্বাং। ৬৫ ॥ 
প্রাঞ্চৎপন্তেরভাবানিত্যন্বং স্বাভাবিকেশ্প্যনিত্যন্ধম,। ৬৬ ॥ 


১৪২ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্ভা। 


অণুশ্যামতাইনিত্যত্ববদ্বা। ৬৭ ॥ ন সঙ্কল্পনিমিত্বত্বাচ্চ রাগ'- 
দীনাম.। ৬৮ ॥ 


ইতি গৌতমস্থ্রপাঠে চতুর্থাধ্যায়শ্য প্রথমা্তি কম্‌॥ 





দোষনিমিত্তানাং তত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃন্তিঃ | ১॥. দৌষ- 
নিমিত্ত, রূপাদয়ো বিষয়াঃ সঙ্কর্লকৃতাঃ | ২॥ তনিমিত্তম্ববয়- 
ব্যভিমানঃ। ৩ ॥ বিদ্যাইবিষ্যাদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ | ৪ ॥ তদসংশয়ঃ 
পৃর্ববহেতপ্রসিদ্ধত্বাৎ ।৫॥ বৃত্থান্থপপন্তেরপি তহি ন সংশয়ঃ। ৬॥ 
কৎনৈকদেশাবৃত্বিত্বাদবয়বানামবয়বাভাবঃ | ৭ ॥ তেঘু চাবৃস্তের- 
বয়বাভাবঃ। ৮ ॥ পুথকৃ চাবয়বেভ্যোইবৃন্তেঃ । ৯ ॥  নাচাবয়- 
ব্যবয়বাঃ | ১০ ॥ একনম্মিন ভেদাভাবাদ ভেদশব প্রয়োগান্থপ- 
পত্তেরপ্রশ্নঃ ॥ ১১ ॥  অবয়বান্তরাভাবেইপাবৃন্তেরহেতৃত | ১২ 
কেশসমূহে তৈমিরিকোপলন্িব্তছুপলন্গি; । ১৩ ॥ স্ববিষয়ানতি- 
ক্রমেণেন্দিয়স্থা পটুমন্দভাবা দ্দিষয়গ্রহণস্য তথাভাবো নাবিষয়ে 
প্রবৃস্তিঃ। ১৪॥ অথাবয়বাবয়বিপ্রলঙ্গশ্চৈবমা প্রলয়াৎ ৷ ১৫॥ ন 
প্রলয়োহণুসগ্ভাবাৎ । ১৬॥ পরং বা ক্রটেঃ। ১৭॥ আকাশ- 
ব্যতিভেদাৎ তদম্থপপত্তিঃ | ১৮ ॥ আকাশাসব্বগতত্রং বা। ১৯ ॥ 
অস্তবহিশ্চ কাধাদ্রব্স্য কারণান্তরবচনাদকাধো তদভাবঃ | ২০ ॥ 
সর্ধবসংযোগশব্দবিভবাচ্চ সর্ব্বগতম,| ২১ ॥ অনুহাবিষ্্তবিভূ- 
ত্বানি চাকাশধন্মা মৃত্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপন্ডেরবয়বসদ্ভাবঃ 1২২ ॥ 
ংযোগোপপন্তেশ্চ । ২৩ ॥ অনবস্থাকারিহ্াদনবস্থান্বপপত্রেশ্চা- 


গোতম-সুত্র ১৪৩ 


প্রতিষেধঃ। ২৪ ॥ বুদ্ধ্যা বিবেচনা, ভাবানাং যাথাত্ত্যান্থপল- 
বিস্তত্বপকর্ধণে পটসস্তাবান্বপলরিব তদন্থুপলব্ধিঃ । ২৫ ॥ 
ব্যাহতত্বাদহেতুঃ । ২৬ ॥ তদাশ্রয়ত্বাদপৃথগ্গ্রহণম্‌। ২৭ ॥ প্রমাণ- 
তশ্চাইথপ্রতিপন্তেঃ । ২৮ ॥ প্রমাণান্ুপপন্তযপপত্তিভ্যাম্‌। ২৯ ॥ 
স্বগ্রবিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণপ্রমেয়াভিমানঃ | ৩০ ॥ মায়াগন্ধর্্ব- 
নগরমূগতৃষ্বিকাবদ্ধা ৷ ৩১ ॥ হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ | ৩২॥ স্মৃতিসন্কপ্- 
বচ্চ স্বপ্নবিষয়াভিমানঃ ।৬৩। মিথ্যোপলন্দিবিনাশস্তত্বজ্ঞানীৎ স্বপ্র- 
বিষয়াভিমানপ্রণাশবং প্রতিবোধে । ৩৭ ॥ বুদ্ধেশ্চৈবং নিমিন্ত 
সঙ্ভাবোপলন্তাৎ ৷ ৩৫॥ তন্বপ্রধানভেদাশ্চ মিথ্যাবুদ্ধেদ্ধে বিধ্োপ 
পন্ছিঃ। ৬৬ ॥ সমাধিবিশেষাভ্বাসাৎ । ৩৭ ॥ নার্থবিশেষ- 
প্রাবল্যাৎ | ৩৮॥ ক্ষদাদিভিঃ প্রবর্তনাচ্চ । ৩৯ ॥ পুর্বকৃত- 
ফলানুবন্ধাৎ তছুৎপন্ডিঃ । ১০ ॥ অবণাগুহাপুলিনাদিম যোগা- 
ভ্যাসোপদেশঃ। ২১॥ আপবগেইপ্েবং প্রসঙ্গঃ 1 9২ ॥ ন 
নিষ্পন্নাবশ্টান্তাবিহ্বাৎ | ১৩ ॥ তদভাবশ্চাপনর্পে ॥ 39 ॥ দর্থ, 
যমনিরমাভাঘাআুসক্গাবে। যোগাচ্চাধাআবিপাপারৈঃ 9৫ 
জ্ঞানগ্রহশাভাসস্তদ্িগ্যৈ্চ সহ সংবাদঃ | ১৬ ॥ তং শিষ্যঞ্চক- 
সত্রক্গচারিবিশিষ্টশ্রেয়োধিভিরনস্থয়িভিরভ্যাপেয়াৎ 19৭॥ প্রতি: 
পক্ষহীনমপি বা প্রয়োজনার্থমঘিহে |:9৮ | তন্বাধ্যবসায়- 
ংবক্ষণারথং জল্পবিতণ্ডে বীল্ত প্রারোহসংরক্ষণার্থং কণকশাখা- 
বরণবহ 1 ৮৯ ॥ 


হন্তি গোতমহুত্রপাঠে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ 





১৪৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্থা 


সাধন্মাবৈধন্ম্যোৎকর্াপকর্ষবর্ণ্যাবর্যবিকল্পসাধ্য প্রান্ত্যপ্রাপ্তি 
প্রসঙ্গ প্রতিৃষ্টান্তানুৎপত্তিসংশয়প্রকরণহের৫াপত্ত্যবিশেযোপপ _ 
'্তব্পলন্ধযনুপলন্দিনিত্যানিত্যকাধ্যসমাঃ1১॥ সাধশ্ম্যবৈধন্ম্যাভ্যামুপ 
হারে তদ্ধর্মবিপধ্যয়োপপত্তেঃ সাধন্ম্যবৈধন্ম্যমৌ ।২॥ গোত্বাদ 
গোসিদ্ধিবং তৎসিদ্ধিঃ ৷ ৩ ॥ সাধ্যদৃষ্টান্তয়ো ধর্মবিকল্পাতুভয়সাধা- 
স্বাচ্চোৎকর্াপকর্ষবর্ণ্যাবর্ণাবিকল্পসা ধ্য সমাঃ18॥ কিঞ্চিংসাধন্ম্যাদুপ- 
₹হারসিদ্ধেব্বৈধন্ম্যাদ প্রতিষেধঃ | ৫ ॥ সাধ্যাতিদেশাচ্চ দৃষ্টান্তো- 
পপন্তেঃ। ৬॥ প্রাপ্য সাধামপ্রাপ্য বা হেতোঃ প্রাপ্ত্যা অবশিষ্ট 
ব্বাদপ্রাপ্ত্যা অনাধ কহাচ্চ প্রাপ্তা প্রাপ্তিসমৌ ॥ ৭। ঘটাদিনিষ্পন্ভি- 
দর্শনাৎ গীড়নে চাভিচারাদপ্রতিযেধঃ ॥ ৮। দৃষ্টান্তন্ত করণান- 
পদেশাত প্রতাবস্থানাচ্চ প্রতিদৃষ্টান্তেন প্রসঙ্গ প্রতিদষ্টান্তসমৌ ॥ 
৯। প্রদীপাদান প্রসঙ্গনিবৃন্তিবভুদিনিরন্ভিঃ ॥ ১০ । প্রতিদষ্টান্ত- 
হেতুহে চ নাহেতৃদৃষ্টান্তঃ ॥ ১১। প্রাঞ্চৎপন্তেঃ করণাভাবা- 
দনুত্পত্তিসমঃ ॥ ১২। তথাভাবাছুতপন্নন্য কারণোপপন্ভেনন 
কারণ প্রতিষেধঃ ॥ ১৩। সামাম্থদৃষ্টাম্তয়োরৈক্ড্রিযকন্েন সমানে 
নিত্যানিতাসাধন্মযাত সংশয়সমঃ ॥ ১১ । সাধন্মাৎমংশয়ে ন 
সংশয়ো বৈধন্মাদুভয়থা বা সংশয়োইতান্তসংশয়প্রসঙ্ষো নিতা- 
্বাম্নাভাপগমাচ্চ সামান্থস্তাপ্রতিষেধঃ ॥ ১৫। উতভয়সাধম্ম্যাৎ 
প্রক্রিয়াসিদ্ধেঃ প্রকরণসমঃ ॥ ১৬। প্রতিপক্ষাণ্ড প্রকরণসিদ্ধেঃ 
প্রতিষেধামুপপন্তিঃ প্রতিপক্ষোপপন্তেঃ ॥ ১৭। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধে- 
ঠেঁতোরহেতুসমঃ ॥ ১৮ । ন হেতুতঃ সাধাসিদ্ধেন্ত্রকাল্যাসিদ্ধিঃ ॥ 
১৯ । প্রতিষেধানুপপন্ত্েঃ প্রতিষেধাপ্রতিষেধঃ ॥ ২০ । অনুক্ত- 


গৌতম-সুত্র। ১৪৫ 


স্যার্ঘাপত্তেঃ পক্ষহানেরূপপত্তিরনুক্ত হ্বাদনৈকাস্তিকত্বাচ্চার্থাপত্তেঃ ॥ 
২১। একধন্মোপপন্তেরবিশেষে সর্নববিশেষপ্রসঙ্গাৎ সন্ভাবোপ- 
পন্তেরবিশেষসমঃ ॥ ২২। কুচিদ্ধন্মীনুপপন্জেঃ ক্ষচিচ্চোপপত্তেঃ 
প্রতিষেধাভাবঃ ॥ ২৩। উভয়কারণোপপন্তেরুপপত্তিসমঃ ॥ ২৪। 
উপপন্তিকারণাভ্যনুজ্জানাদপ্রতিষেধঃ ॥ ২৫। নির্দিষ্টকারণা- 
ভাবেহপুযুপলন্তাদুপলন্দিসমঃ ॥ ২৬। কারণান্তরাদপি তত্ধন্মো- 
পপন্ডেরপ্রতিষেধ; ॥ ২৭।  তদন্বপলন্ষেরমুপলন্তাদভাবসিদ্ো৷ 
তদ্বিপরীভোপপন্তডেরন্ুপলব্িিসমঃ ॥ ২৮ । অনুপলন্তাস্বাকস্বাদমুপ- 
লন্দেরহেতুঃ ॥ ২৯1 জ্ঞানবিকল্লানাপ, ভাবাভাবসংবেদনাদধা- 
ত্াম॥ ৩০। সাধন্মাজুলাধশ্মোপপন্ডেঃ সর্ববানিতাহ্প্রসঙ্গাদ- 
নিতাসম? ॥ ৬১ । সাধন্মাদসিদ্েঃ প্রতিষেধাসিদিত এতিষেধা- 
সাধন্মাচ্চ ॥ ৩২। দুন্টান্তে ৮ সাধাসাধশভাবেন প্রজ্ঞাত্য 
ধন্মস্য হেত্ৃস্থাত্তস্ত চোভয়থাভাবান্লাবিশেষঃ ॥ ৬৩ । নিতামনিতা- 
ভাবাদনিতো নিতাহ্বোপপন্ভেমিতাসমঃ ॥ 5৭ প্রতিষেধো নিতা- 
মনিতাভাবাদনিতো নিতাহ্কোপপন্ডেঃ প্রতিষেধাভাবঃ ॥ ৩৫ । 
প্রযন্রকার্যীনেকহাতৎকারাসমঃ ॥ ৩৬। কানা শ্যন্ে প্রত্ৰাহেতুষ্ব- 
মন্রপলন্দিকারণোপপন্ডেঃ ॥ ৩৭। প্রতিষেধেহপি সনানে। দোষঃ ॥ 
৩৮। সর্নবৈবম ॥ ৩৯। প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদোয" 
বদ্দোষঃ ॥ ৪০। প্রতিষেধং সদোষমভ্ত্যপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতি- 
যেধে সমানে দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা ॥ 5১ । সপক্ষলক্ষণা- 
পেক্ষোপপন্যপসংহারে হেতুনির্দেশে পরপক্ষদেো বাক্্যুপগমাৎ 
সমানো দোষঃ ॥ ৪২। 


ইতি গৌতমহ্থত্রপাঠে পঞ্চমাধ্যায়গ্ প্রথমাহ্কিকম্‌ । 
১৬ 


১৪৬ দার্শনিক ব্রজ্মবিষ্ভা | 


প্রতিজ্ঞাহানিঃ প্রতিস্ান্তরং প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রতিজ্ঞাসং- 
ন্যাসে হেহ্বন্তরমর্থান্তরং নিরর৫থকমবিজ্ঞাতার্থমপার্থকমপ্রাপ্তকালং 
ন্যুনমধিকং পুনরুক্তমননু ভাষণমন্ত্বানমপ্রতিভ| বিক্ষেপো মতানুজ্ঞ৷ 
পর্ধ্যনুযোজ্যানুযোগোহপসিদ্ধান্তো হেহ্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থানানি ॥ 
১। প্রতিবৃষ্টা ্তধন্মাভ্যনুজ্ঞা সবদৃষ্টান্তে প্রতিজ্ঞাহানিঃ ॥ ২। 
প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধে ধর্মমবিকল্পান্তদর্থনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞান্তরম্‌ ॥ 
৩। প্রতিজ্ঞাহেত্বোবিবরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ ॥ ১। পক্ষপ্রতি- 
ষেধে প্রতিজ্ভাতার্থাপনয়নং প্রতিজ্ঞাসংহ্যাসঃ ॥ ৫। অবিশেষোক্তে 
হেতে৷ প্রাতিষিদ্ধে বিশেষমিচ্ছতে। হেস্ন্তরম্‌ ॥ ৬। প্রকৃতাদর্থাদ- 
প্রাতিসম্বদ্ধার্থমর্থান্তরম্‌ ॥ ৭ | বর্ণরুমনিদ্দেশবনিরর9৫থকম্‌ ॥ ৮ । 
পরিষত্প্রতিবাদিভ্যাং ত্রিরভিহিতমপাবিচ্ছাতমবিজ্ঞাতার্থন্‌॥ ৯। 
পৌর্ববাঁপধ্যাযোগাদপ্রতিসন্থদ্ধার্থমপার্থকম ॥ ১০। অবয়ববিপ- 
ধ্যাসবচনমপ্রাপ্তকালম্‌ ॥ ১১ হানমগ্যতগেনাপাবয়বেন ন্যুনম্‌ ॥ 
১২। হেতুদাহরণাধিকমর্ধিকম্॥ ১৩। শব্ছার্থয়োঃ পুনর্বচনং 
পুনরুক্তমন্যতানুবাদাও ॥ ১৪। অনুবাদে হহপুনরুক্তং শকা- 
ভ্যাসাদর্থবিশেযোপন্তেঃ ॥ ১৫। অথাদাপরস্য স্বশব্দেন পুন- 
বর্বচনম্‌॥ ১৬। বিজ্ঞাতম্য পরিষদ ভ্রিরভিহিতশ্যাপ্যনুচ্চারণ- 
মননুভীষণম্‌ ॥ ১৭। অবিজ্ঞাতঞ্চাজ্ঞারম্‌ ॥ ১৮। উন্তরল্া- 
প্রতিপন্জ্ির প্রতিভা ॥ ১৯। কাধ্যবাসঙ্গাৎ কথাবিস্ছেদে। 
বিক্ষেপঃ ॥ ২০।  ন্বপক্ষদোযাভ্যাপগমনাত পরপক্ষদৌম প্রসঙ্গে 
মতানুজ্ঞ। ॥ ২১। নিগ্রহস্থান প্রাপ্তস্ানিগ্রহঃ পধানুযোজো।- 
পেক্ষণম্‌॥ ২২। অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থানীভিবোগো নিরনু- 
যোজাানুযোগঃ ॥ ২৩। সিন্ধান্তমভ্যপেতানিয়মীকথা প্রসঙ্গোহপ- 
সিদ্ধান্ত; ॥ ২১। হেহ্বীভাসাশ্চ বথোক্তাঃ ॥ ২৫। 

ইতি গোতমন্থত্রপাঠে পঞ্চমাবায়: | 
সমাধ্ুঞেদং স্তায়শাস্ত্বম্‌। 


& শুগুরবে নমঃ । 
গু হরিং 


চার্্পনিন্ক অ্রহ্ছন্বিকতা ॥ 
পূর্বমীমাৎসা দর্শন । 


ভগবান বেদব্যাস-শিক্ত মহামুনি জৈমিনি এই দশনের প্রণেতা । 
ষড়-দর্শনের মধো এই দশন সর্বাপেক্ষা বৃহং| অপব পাচখানি দশনের 
একত্রীভত আয়তন অপেক্ষা এই দশনের মায়তন বিকৃত । ইছা দ্বাদশ 
অধ্যায়ে বিত্ত , হ্সব্যে 2য়। ৬ ৪ ১ম একট তিনটি ন্মধ্যায়ের ৬ত্যেক 
টিতে আটটি করিয়া পাদ 'আছে। "অপর প্রতোক অধ্যায় চারিটি করিয়া 
পাদে বিভক্ত । কম্ম-কাণ্ড, উপামনা-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণড এই তিন অংশে 
বেদ বিভক্) ভল্সরো থে আশে বাগ, বজ্জ, ঠোর প্রভৃতি কক্মের বিষয় 
বিশেষন্ূপে ধিবিহ আছে, তাহাকে কার্রকাণ্ড বলে। বাগবজ্জা দিপূর্ণ 
কম্ম-কাগুই পর্বামীনাংসা দশনের বিষয় ॥ উহার প্রত্যেক আঙ্গকে 
তন্রহন্ররূপে বিচাব করিয়া, ইহাদেন পরম্পবেব মধ্যে প্রধান অপ্রধান ভাব 
নিরূপণ পূর্বাক, মহানুনি দৈমিনি বৈদিক ক্রিয়াসকলের পূর্কোৎপাদকতা 
অবধারণ করিক্াছেন। এই সকল বোদক বিধি-প্রণোদিত কর্মের 
পুল্রকলত্রাদি ্রীহক নম্পদ উৎপাদন করিবার সাদথ্য ও মাছে সন্দেহ নাই; 
কিন্ত দেহান্তে স্বগফলপ্রদান করাই ইহাদিগের বিশেষ ক্ষমতা । তন্গিমিঞ 
দ্বিজ্তাতি মাত্রেরই দ্বন্দে বেদে নজ্ঞ সম্পাদনের নিশি বিণি প্রত 
হইয়াছে। দ্বিজ্ঞাতিগণ ঘথাকালে উপনীত হষইগ্রা গুরুগৃতে বাসপূর্বাক 
ব্রহ্মচর্ধ্য অবলঙ্গনক্রমে বেদাধ্যয়ন করিবেন । অধ্যয়ন সমাপন হইলে 


১৪৮ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা । 


গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দারপরিগ্রহ এবং গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেন। 
দারপরিগ্রহ করিয়া বৈদিক বিধি অগ্থসারে স্থলজগতে ব্রন্ের প্রকাশমৃস্ত 
অগ্নিকে শ্বগৃহে সংস্থাপন করিবেন; আমরণ এই অগ্নি গৃছে প্রতিষ্টিত 
থাকিবে। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া শৌচ, ল্লানাদি 
কাধ্য সমাপনপূর্ববক সৃর্যযোদয়ের পূর্বের পরিবারস্থ সকলে পবিভ্রমনে গ্রীতি 
পূর্বক গৃছে সংস্থাপিত অগ্নির নিকট উপস্থিত হইবেন, শীস্্ীয়বিধি অনুসারে 
বৈদিক মন্ত্াদি স্মরণ, উচ্চারণ ও গানপূর্ব্বক নিয়মিত আহুতি সকল অগ্নিতে 
প্রদান করিবেন। তৎপরে গৃহকর্ধন বথানিয়মে সমস্তদিন সম্পাদন করিয়া, 
পুনরায় সায়ংকালে গৃহে স্থাপিত অগ্নির সমীপে উপস্থিত হইয়া পবিব্রমনে 
স্থললিত বেদধবনি করিতে করিতে তাহাতে নিয়মিত আহুতিসকল প্রদান 
করিবেন। ইছাই দ্বিজাতিদিগের পক্ষে 'অনাপৎকালে অবশ্যকরণীয় 
নিত অগ্রিহোত্র। অতঃপর পক্ষান্তে প্রত্যেক পৃণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে 
প্রত্যেক দ্বিজাতীয় গৃহস্থ দর্শপৌর্ণমাস যাগ স্বীয় 'অবস্থান্তসারে সম্পাদন 
করিবেন। ধনী ও দরিদ্র সকলের পক্ষেই এই অন্নষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য । 
পক্ষের মধ্যে কৃত পাত সকল স্মরণ করিয়া তন্লিমিত্ত গৃহস্থ অনুতাপ ও 
প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। অনাবৃত পদে বনে গমন করিয়া তথা হইতে 
যজ্জের নিমিত্ত বিহিত কাষ্টভার স্বয়ং মন্তকে বহন করিয়া গৃহে 
আনয়ন করিবেন, স্বামী স্ত্রী পবিভ্রমনে তওুল সংগ্রহ করিয়া তাহা চূর্ণ 
করিবেন, এবং যজীয় পিষ্টক এবং বেদী যথাশাস্ প্রস্তুত করিয়া বিধিপূর্ববক 
পুরোহিত এবং বন্ধুবর্গের সহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। তত্িন্ন সমর 
সময় অপরাপর যজ্ঞেরও ব্যবস্থা ছিল। 

ভারতীয় প্রাচীন আধ্যদিগের আচরণীয় এই ধশ্থানুষ্ঠান যাহাতে 
স্থচারু্ূপে সম্পাদিত হয়, তক্লিমিত্ত পরম কারুণিক মহামুনি জৈমিনি 
নানাবিধ বিচার অবলম্বনে বেদবাক্যসকলের প্রকৃত মর্ম বোধগম্য 
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করিবার উপযোগী নিয়মসকল মীমাংসাদর্শনে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন । 
কিন্তু কলিশক্তি বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইয়া ভারতীয় জনসমীজ একেবারে বিপ্রবাবীর্ণ 
হওয়াতে, এক্ষণে আধ্যসন্তানগণের যজ্ঞ নিষ্ঠা প্রায় সর্বজই সম্যক্‌ অস্তহিত 
হইয়াছে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ এক্ষণে ভারতভূমিতে আর নাই বলিলেও 
অত্যুক্তি হয না। বিশেষতঃ এই কলিকালের জীবের পক্ষে বু আয়াস- 
সাধ্য দ্রব্যময় অগ্নিষ্টোমোদ্দি যটগ অপেক্ষা নাম যজ্ঞেরই 'অধিক প্রশস্ততা 
বিষয়ে সর্ববদর্শী খধিগণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ন্ৃতরাং পূর্বরমীমীংস। 
দশনের সম্যক আলোচন! ও ব্যাখ্যা এক্ষপণকার কালের পক্ষে তত প্রয়ো- 
জনীয় নহে । বিশেষতঃ দর্শনালোচনা এই গ্রন্থে ষে উদ্দেশ্যে আর্ত 
করা হইয়াছে, তন্লিমিত্ত এই গ্রন্থে অতি বৃহৎ পূর্বমীমাংস! দর্শনের সম্যক 
ব্যাথ্যা করা নিশ্রয়োজন। পূর্বরমীমাংসা দরশনোক্ত বৈদিক শবে 
নিত্যতা বিষয়েই প্রধানত: বৈশেষিকাদি কোন কোন দশনে বিভিন্নপ্রকার 
উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মহষি জৈমিনি যেরূপ বিচারদ্বার! 
বৈদিক শব্দের নিত্যতা স্থাপন করিয়াছেন, তাহ! কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রদর্শন 
করিবার নিমিত্ত প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ,নিয়ে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত 
হইতেছে। 


ও শ্রীগুরবে নমঃ | 
পূর্বমীমাৎস৷ দর্শন। 


প্রথম অধ্যায়-_-প্রথষম পাদ। 


১ম অং, ১ম পাদ, ১ হত্র। অথাতো ধন্মজিজ্ঞাসা ॥ 

বেদাধ্যয়নান্তে ধর্খশ্ত স্বরূপজ্জানেচ্ছা ভবতি ; অতএব জিজ্ঞাসা, কিং 
স্বূপো ধর্মঃ কিংবা তশ্য প্রমাণমিতি। 

গুরুকুলে অবস্থিতি পূর্বক বেদাধ্যয়নাস্তে তছৃপদিষ্ট ধর্মের তত্ব 
বিশেষরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত শ্বভাবতঃ ইচ্ছার উদয় হইলে, শিল্প 
গুরুকে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। ( অথ শবের অর্থ বেদাধ্যয়নের অনন্তর ; 
অতঃ- অতএব, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন হইলে তদুপদিষ্ট কর্তব্যা কর্তব্য কর্মের 
বিশেষ তব জানিতে যে ইচ্ছার উদয় হয়, তন্মিমিত্ত)। এই গ্রন্থের বিষয় যে 
ধর্মতত্ব-বিচার, তাহা এই তে স্পষ্টরূপে মহধি জৈমিনি উল্লেখ করিয়াছেন; 
ধর্ধের স্বরূপ, প্রমাণ, সাধন ও ফল এই গ্রন্থের ব্যাখ্যার বিষয়। কিন্তু 
ধর্ম শব্বে কখন মোক্ষসাধনও বুঝায়) পরন্ত এই গ্রন্থে ধন্ম শব্দ এইরূপ 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; সাধারণতঃ দ্বিজাতিগণের আচরণীয় বলিয়! 
বেদের কর্মকাণ্ডে যে ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থের বিষয়। 
তাহ দ্বিতীয় সুত্রে স্ত্রকার স্পন্ূপে বর্ণনা করিতেছেন) যথা__ 

১ম অঃ ১ম পাদ, ২ হুত্র। চোদনালক্ষণোইর্থো ধর্ঘ্মঃ ॥ 

চোদনেতি প্রবর্তকশবো নাম। চোদনা এব লক্ষণং প্রমাণং যস্ত, 
অর্থন্বধঃ অত্যুদয়জনকত্তঞ্চ যস্ত, স ধর্ম ইতযর্থ)। 

(কার্যে প্রবর্তনাকে চোদন! বলে )। যে সকল বৈদিক শবে কাধ্যে 
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প্রেরণা বুঝায়, সেই সকল বিধিজ্ঞাপক শব্দ দ্বারা পরিলক্ষিত যে কর্ম, 
অথচ বাহা কর্তার অভয় ও স্থখোতপত্তিসাধক এবং অপর মনুম্বাদির 
ছুঃখোতপাদক নহে বলিয়া! কীষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে ধর্ম বলে। ( অতএব 
শ্রেনযাগাদি এবং সাধারণতঃ উচ্চাটন, মাঁরণ প্রভৃতি বিষয়ক কর্ম বেছে 
উত্ত হইলেও তাহা ধন্দন বপিয়। গণা নহে । কারণ তাহা ছুঃখোৎপত্তি না 
করিয়া স্থথোতপত্তিব সাধক হয় না।) 

পরলোকে স্বগাদি স্থথোৎপাদক এবং ইহলোকে পুত্র কলত্র, ্বর্যাদি- 
প্রাপক বেদবিছ্িত যজ্ঞ, দান ও হোমাদি কর্মানষ্ঠানই ধর্ম বলিয়া গণ্য । 
এবছিধ ধর্মুই এই গ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হুইবে। কর্মে নিয়োজক 
বেদবাক্যই অস্যুদয়ের হেতুভৃত, ইহাই ধন্ম জানিবার একমাত্র উপায়। 

১ম অঃ, ১৭ পাদ, ৩ ত্র তশ্য নিমিন্তপরীষ্টিঃ ॥ 

তশ্ত চোদনাখাশ্য নিমিন্তশ্ত পরীষ্টিঃ পবীক্ষণং কর্তব্যমিত্যর্থ; | 

মতএব ধশ্মের উক্ত প্রমাণবিষয়ে বিশেষ সাবহিতরূপে বিচারে প্রবৃত্ত 
হওয়া কর্তব্য । 

১ম অঃ. ১ম পাদ, ৪ হুত্র। সতসন্প্রয়োপে পুরুষন্তেন্দ্িয়াণাং 
সুদ্ধিজন্ম, ততপ্রত্যক্ষমনিমিতং, বিদ্যমানোপলম্তনস্থা ॥ 


পুকষন্ ইন্দিয়াঁণ।ং সৎসপ্প্রয়োগে (সতি বিছ্যমানে বিষয়ে, সংযোগে 
সভি) বুদ্ধিজন্ম (বুদ্ধেন্ঞীনস্ত যৎ জন্ম) ততপ্রত্যক্ষম। ( এবন্ৃতং 
প্রতাক্ষং ) 'অনিমিত্তং ( ধর্্ভ্রানোৎপাদনে ন সাধুকং ভবতি )। বিষ্য- 
মানোপলল্তনত্বাৎ ( বিগ্্মান্তৈব বস্তনঃ ইন্জরিয়ৈরপলন্তনত্বাৎ 'অঙ্গভবাৎ )। 

অন্তিতুণাল বস্তর সহিত ইন্জ্রিয়সকলের যোগ চেত যে জ্ঞান জন্মে, 
তাচাকে প্রত্যক্ষ বলে) ধর্ম কি তদ্বিষয্নক জ্ঞান উৎপাদন করিতে এই 
প্রত্যক্ষ সমর্থ নছে ; কারণ বিষ্যমান যে বস্ক তাছারট জ্ঞান ইন্ত্রিয়সকল 
দ্বারা হয়, পরস্থ ধন বিদ্যমান বন্ত নে ; তাহা উৎপাদন করিতে হয়। 


১৫২ দার্শনিক ব্রন্মৰিষ্া! | 


( ধর্শজ্ঞান-সাধন বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অশ্পবোগিতা প্রদর্শন দারা 
প্রত্যক্ষমূলক অচ্মানও ধর্শজ্ঞান*সাঁধন বিষয়ে নিমিন্ত নহে বপিয়! বলা 
হইল বুঝিতে হইবে )। 

১ম অঃ, ১ম পাদ, ৫ স্বত্র। ওগুপন্তিকস্তু শব্বহ্যার্থেন সন্বন্স্তস্থা 
জ্ঞানমুপদেশোহ্বাতিরেকশ্চার্থেহনুপলন্দে তত প্রমাণং, বাদরায়ণ- 
হ্যানপেক্ষহ্বাৎ ॥ 

( “অগ্নিভোত্রং জুভয়াৎ ব্বগকাম” ইত্যাদৌ ) শব্ধ (বৈদিকপদশ্য ) 
অর্থেন ( সহ) সঙ্গন্ধ;ঃ ৪পন্ভিক: (স্বভাবজাতঃ নিতাঃ ); তশ্য ( ধন্ধস্তা ) 
জ্ঞানং ( বোধকম্‌)। মন্রপলন্ধে ( প্রতাক্ষাদেবন্তপলন্ে ) অথে উপদেশ; 
( বৈদিকোপদেশ; ) 'অব্যতিংবকঃ | মবাভিচারী 7 ("অত এব) ন- 
পেক্ষত্বাৎ ('প্রত্যক্গাদেরনপেক্ষত্বাৎ ) তত্প্রমাণং (তদেবধশ্মনির্ণয়ে প্রমাণং ; 
ন তু প্রত্যক্ষাদয়ঃ )। বাদবায়ণস্তা মতম্‌ এত, ইত্যথ:ঃ | 

“ন্বগণ্রাপ্তি নিমিত্ত অগ্নিহোত্রাগ করিবে” এই বৈদিক বাক্যেব পদ- 
গুলি তত্প্রতিপাদক অর্থের সহিত ম্বভাবতঃ নিত্যসঙ্থন্দ বিশিট। এই 
স্বাভাবিক নিত্যসহ্বন্ধই ধশ্মজ্ঞানেব উদ্বোধক ৷ ( অগ্রিহোত্র দ্বারা বে স্বগ- 
প্রাপ্তি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহেঃ অন্রমানেরও বিষস্রীভূত 
নহে); প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে, এবন্ৃত বিষয়েও বৈদিক 
উপদেশসকলের সত্যতার বাভিচার কখন দৃষ্ট হয় না এবং ইহারা প্রত্য- 
ক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষা করে না (অর্থাৎ তছুপরি স্থাপিত নহে) ; (অতএব 
ধর্মজ্ঞানবিষয়ে এ সকল বিধিঘটিত বৈদিক পদই একমাত্র প্রমাণ বললিরা ) 
মহষি বাদরায়ণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 


১ম অঃ, ১ম পাদ, ৬ হুত্র। কণ্মৈকে, তত্র দর্শনা ॥ 
একে (বৈশেধিকাদয়ঃ) কম ( শব্গঃ, 'অনিত্যং কর্মজন্তম্‌ ইতি বদস্তি 


পূর্ববমীমাংসা দর্শন । ১৫৩ 


তত্র দর্শনাত (শন্দোংপাদনবিষয়ে প্রযত্দর্শনাং) | ( শব্স্ অনিতাত্বাৎ তশ্ত 
মর্থেন সম্বান্ধা২পি তৈব ভবিতুমর্থতি ইতি পূর্ববপক্ষঃ )। 

কোন কোন পণ্ডিতগণ ( বৈশেধিক মতাঁবলম্বিগণ ) এই সিদ্ধান্তে 
এইরূপ আপত্তি করেন যে শন্দ জন্যবস্ত, তদ্বিষয়ে প্রযতহ্ব হইতে তাহার 
উৎপত্তি দৃষ্ট হয়; উতপন্তির পূর্বের শব্দের অন্তিত্ব মন্রভৃত হয় না। 
মতএব শব্ধ নিত্য নঙ্কে | শব্দ নিত্য না হওয়ায়, তৎসহ অর্থের যে সম্বন্ধ 
তাহাও সুতরাং 'অনিত্য ; অতএব এই সন্বন্ধকে নিত্য কল্পনা কবিয়। 
তাহাকে ধন্ষের প্রমাণ বলা ধাইতে পারে না। 

১ম অং, ১ম পাদ? ৭ হত্র। অস্থানাও ॥ 

মস্থানাৎ অস্টিরত্বাৎ শব্দম অনিত্যং বদস্তি বৈশেমিকাঃ । 

তাহার! আরও বলেন যে, শন্দ ক্গণমাত্র স্থায়ী, উৎপত্তির পরক্ষণেই 
তাঁহার বিনাশ হয়; অতএব তাহার অর্থের সহিত সন্বন্ধ নিত্য বলা! 
অসম্ভব। ( পূর্ববপক্ষ ) 


১ম অ+ ১ম পাদ? ৮ গর । করোতি শব্দাৎ ॥ 

শং করোতীতি লোক প্রসিঙ্গিবপ্যন্তি, তশ্মাৎ ন শব্দ নিত্যত্বম্‌। 

“শব্ধ করিতেছে” এইরূপ বাক্য সর্বদাঁই সকলে প্রয়োগ করিতেছে ; 
হুদার ঘটাদি করিতেছে বলিলে যেমন নৃতন দ্রব্য গ্রস্থত করিতেছে বুস্ায়, 
তদ্রপ শব্দও নৃতন কল্পে উৎপন্ন করিতেছে বুঝায় । ইহা সকল লোকের 
সভাবসিদ্ধ ধারণা । "অতএব শব্দ অনিত্য ( পৃর্রবপক্ষ )। 


১ম অং, ১ম পাদ, ৯ হত্র। সত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ ॥ 

সন্বান্তরে ( ভিন্নদেশস্থে জীবান্তরে ) যৌগপগ্যাৎ এককালিকত্বাৎ শব্দে! 
নানা অতো ন তশ্ত নিত্যত্বম্‌। 

একই কালে ভিন্ন ভিন্ন গ্ানে ভিন ভি ব্যক্তি কর্তৃক একই শন্দ 
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উচ্চারিত ও ক্রুত হয়ঃ অতএব শব্দ নানা, এক নহে। কিন্তু যাহা নানা, 
তাহা নিত্য নহে । অতএব শব্ধ এক ও নিত্য নছে। 

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১০ সত্র। প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ ॥ 

( সন্ধি প্রভৃতি স্থলে ) শব্দস্য বিকৃতির্বতি ; যথা দধি অত্র ইত্যা্র 
প্ররুতিষ্থিতশ্য ইকারস্য যকাররূপো বিকারো ভবতি। পরস্ত যস্য প্ররুতে- 
বিকারো ভবতি সৌহনিত্যঃ;) অতোহুপি শব্স্য ন নিত্যত্বম্‌। 

শব্জের প্রকৃতিগত রূপের পরিবর্তন হয় ; যেমন, দধি অত্র, স্থলে সন্ধি 
হইয়া “দধ্যত্র” শব্দ হয়, শব্দের প্রকৃতিগত ই কার স্থানে ঘ হয়; কিন্ধ 
যাহার বিকৃতি হয়, তাহ! নিত্য নহে ; অতএব শব্দ অনিত্য । 


১ম অঃ, ১ম পাদ, ১১ সুত্র । বৃদ্ধিশ্চ কর্তৃতৃম্নাহস্থয ॥ 


'অশ্য ( শবশ্ ) কর্তৃতৃয়া ( কর্তৃবাহুল্যেন ) বুদ্ধিদৃশ্ঠতে ; 'অতোহপি 
অমিত্যঃ। 

অনেক লোকে এক যোগে শব্ধ করিলে শব্দের আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়) বাহার হ্বাস বুদ্ধি আছে তাহা! অনিত্য ; অতএব শব্দ অনিত্য। 

এক্ষণে সুত্রকার এই সকল পূর্ববপক্ষের উত্তর ক্রমশঃ প্রদান করিতে- 
ছেন :-- 

১ম অ+ ১ম পাদ, ১২ ত্র । সমং তু তত্র দর্শনম্‌ ॥ 

তু শব: পক্ষব্যাবৃত্যর্থ; তত্র (নিত্যত্বানিতাত্বরূপপক্ষদ্ধয়ে ) দর্শনং সমম্‌, 
উচ্চারণাৎ পূর্ববং অন্গুপলব্ত্বং সমম্‌ ইত্যর্থঃ ॥ 

উচ্চারণের পূর্বের যে শব্দের উপলব্ধি হয় না ইহা! হ্বীকার্য্য, কিন্ধ 
তদ্ধারা শের অনিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না। কারণ উচ্চারপরূপ কর্ম 
অব্যক্তভাবে স্থিত শকেই প্রকাশ করে এইরূপ বলা যাইতে পারে। 
অতএব কেবল উচ্চারণ রূপ কর্ণন্বারা অন্ুভব গোচর হওয়া হেতু শব্দের 


পূর্বমীমাংসা দর্শন । ১৫৫ 


'অনিতাত্ব সিদ্ধ হয় না। নিতা ও অনিতা উভয় স্থানেই এইরূপ হইতে 
পারে। 

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১৩ হৃত্র । সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ ॥ 

সতঃ সত্বস্তনোপি, পরম্‌ উত্তরকালে অদর্শনং ভবতি, বিষয়ানাগমাৎ 
তদ্বাঞ্জকবিষয়ন্ ইঞ্জিয়সংযোগস্য অভাবাদিতার্থঃ। 

বিছ্যমান বস্তরও ততপ্রকাশক কারণের অভাবে দর্শনাভা ব হয়; সুতরাং 
উচ্চারণের পরে ( এবং পূর্বের) শব্দ অনম্ুভূভ হওয়াতে তাহার অনিত্যতা 
প্রতিপন্ন হয় না। 


১ম অং, ১ম পাদ, ১৪ সুত্র । প্রয়োগস্ পরম ॥ 

“শন্দং করোতি” ইত্যত্র করোতি ইতি প্রয়োগস্য পরম্‌ উচ্চারণমাত্রস্য 
তাৎপর্যাপ্রকাশকম্‌। 

“শব্দ করিতেছে” এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ দুষ্টে যে শব্দের নিত্যত্ব বিষয়ে 
াপন্তি করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ শন্দ প্রকাশক ধ্বনি 
সন্বন্ধেই “করা+ঘক্রিয়ার প্রয়োগ হয়; শব্দ সম্বন্ধে নে । 

১ম অং, ১ম পাদ, ১৫ স্তর । আদিতাবছ্ধ যৌগপছাম্‌॥ 

একন্যাদিত্যস্ত যথা যৌগপদ্যম, তথা শ্ন্তাপি যৌগপদ্ম্‌। 

ঘেমন আদিত্য এক হইলেও ঘুগপৎ নানাস্থানে প্রতিবিধিত হইয়া 
প্রকাশ প্রা্ধ হয়েন, তদ্দারা তাহার একত্বের হানি হয় না? তন্রুপ শব্দ 
এক হইলেও নানা স্থানে নানা লোকের কৃত ধ্বনিতে তাহা প্রকাশিত হয় 
ও নানা লোক কর্তৃক শ্রুত হয়; তদ্দারা শব্দের একত্ব নিরারুত হয় না; 
তদ্ধেতু শবের নিত্যত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 

১ম অঠ, ১ম পাদ, ১৬ সুত্র । শব্দান্তরমবিকারঃ ॥ 

ইকার স্থানে যকারঃ শব্ান্তরম্‌ ভিন্নশবঃ, অবিকারঃ ন তু ইকারস্ত 
বিকারঃ। 


১৫৬ দার্শনিক ত্রন্মবিষ্া 


ইকারের স্থানে যে ষকার হয় বলিয়া ব্যাকরণে উল্লেখ আছে, সেই 
যকার ইকার হইতে বিভিন্ন শব্ধ ; ইহা ইকারের বিকার নহে । 

১ম অঃ, ১ম পাদ+ ১৭ হুত্র। নাদবৃদ্ধিপরাঃ ॥ 

কর্তৃতূয়া নাদন্ত যা! বৃদ্ধিঃ, সা নাদশ্যৈব ন তু শবস্য। 

একই শবের উচ্চারণকারী বনুপুরুষ হইলে তাহাদের মিলিতকার্ধো 
ধ্বনিরই (নাদেরই ) হ্বাসবৃদ্ধি হয়; শর নহে; বতই উচ্চারণকারী 
লোক হউক, তাহাদের দ্বারা একই শব্দ প্রকাশিত হয়; শ্রোতাও একই 
শব্দবোধ করে। 

এইরূপে পূর্ববপক্ষ নিরাস করিয়া হুত্রকার শবের নিত্যত্বের পৌঁষক 
হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা-_ 

১ম অঃঃ ১ম পাদ, ১৮ হত্র। নিত্যন্ত স্যাদ্দর্শন্থয পরার্থত্বাৎ ॥ 

পরন্ধ শব্ধ! নিত্য এব স্যাৎ; কথং? দর্শনন্ত তন্য শবদন্য দর্শনস্য 
উচ্চারণস্্য পরার্থত্বাৎ ; যতো শব্দএব পরস্ত শ্রোতুরর্থান্থভবং জনয়তি ; 
ন তু ধ্বনিরিত্যর্থ; | 

পরস্ত শব্দ নিত্য বজিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ উচ্চারণ 
দ্বারা পূর্ববাবগত শ্ই পরের বোধ জন্মাইবার নিমিত্ত হয়। শব পূর্বব 
হইতে আছে, তাহ! পরের বুদ্ধিতে আব করিবার জন্যই তত্যঞ্জক ধ্বনি 
করা হয়) না থাকিলে ধ্বনি করা নিরর্থক হইত | একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা 
স্প্ট করা হইতেছে-_-যেমন “গমন, একটি অর্থপ্রকীশক ক্ফোট শব । গ, 
ম ও ন এই বর্ণাত্মক শবত্রয় প্রথমে একটির পর আর একটি বক্তা! কতক 
উচ্চারিত হয়। এই সকল বর্ধবনি পরম্পর হইতে পৃথক পৃথক হওয়ায়, 
একে অন্তের সহগামী 'অথবা সহকারী নহে। দ্বিতীরটির উৎপত্তির 
পূর্বেই প্রথম বর্ণাত্মক ধবনিটির লয় হয় এবং তৃতীরটির উৎপত্তির পূর্বেই 
দ্বিতীয়টির লয় হইয়। যায়। পরন্ধ এইরূপ হইলে শ্রোতার বোধ 
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জন্মাইবার নিমিত্ত, গ, ম ও ন এই তিনটি বর্ণই একত্র হইয়া কার্য করে; 
এবং গমন নামক একটি ক্ষোট শব্দই অর্থের বৌধক হয়। কেবল 
“গ” কিন্বা ম? কিংবা “ন” দ্বারা পৃথক্রূপে গমন ক্রিয়া বিষন্নক কিছুমাত্র অর্থ 
বোধ হয় না। পরস্ধ “গ”, “ম” এবং “ন এই ব্ণাত্মক শব্ত্রয়ের নাদ 
একটির পর আর একটি লয় প্রাপ্ত হইয়া যাওয়ায়, ইহাদের তিনটির একত্র 
অবস্থিত হইয়া অর্থবোধ জন্মান অসস্ভব। কিন্তু ইচা অবশ্য শ্বীকাধা 
যে “গমন নামক একটি শব্দই অর্থবোঁধ জন্মায়, পরস্ক তাহা গ+কার 
“ম'কাঁর ও 'ন/কারের একত্র অবস্থিত ধবনি নহে । এইনপ মিশ্রিতধ্বনি 
উৎপাদন-সামর্থ্য কোন বস্তীর নাই । 'অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রোতার 
বুদ্ধিই এই পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণাত্মক ধ্বনিত্রয় সমাহার করিয়া “গমন রূপ 
ক্ষোটশবটি বৌধ করাইয়! দেয়; এই ্ফোটশবটি পূর্বোক্ত ধ্বনি নহে, 
ইচা বুদ্ধি প্রতিষ্টিত। বুদ্ধিতে উ শব্দ পূর্ববাবধি থাকিয়৷ একটি বিশেষ 
অর্থের সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আছে। বক্তীর বুদ্ধিতে প্রথম তাহ! 
দৃষ্ট হইলে, তদ্বযঞ্জক ধ্বনি বক্তা কর্তৃক উচ্চারিত হয়; এবং পরে শ্রোতাও 
সেই ধ্বনি দ্বাবা প্রবুদ্ধ হইয়া সেই স্ফোটশন্দের "ঠান করিয়া তদথ বোধ 
করেন। 'মতএব শ্ষোটশন্দটি ধ্বনি হুইতে ব্যতিরিক্ত ; ইহা বক্তার 
উচ্চারণকাধ্য দ্বারা উৎপন্ন পদার্থ নছে। যেমন আলোক ও চক্ষর 
ৃষ্টিশক্তি-সাচায্যে একটি বস্ত এক্ষণে আমার দর্শন হইল বলিয়া, সেই 
বস্তকে তৎকালে মালোকোতৎপন্ বস্ত বলা বায় না, তদ্রপ শব্দও উচ্চারণ 
ক্রিয়া সাহায্যে এক্ষণে বুদ্ধিতে আনঢ় হইল বলিয়া, শব্কে উচ্চারপোঁৎপন্ন 
ধৰনি বলা যাইতে পারে না; ইহা ধ্বনি নিরপেক্ষ সধ্বস্থ ; অতএব নিত্য । 
১ম অঃ, ১ম পাদ, ১৯ হ্ত্র ॥ সর্বত্র যৌগপগ্ভাৎু। 

সর্ধন্্র সর্ধকালে সর্বব্যক্রিযু এক এব শব্দ ইত্যাকারঃ প্রত্যয়ো ভবতি; 

'অতঃ শকো নিত্যঃ | 


১৫৮ দার্শনিক ব্রহ্ষাবিদ্যা । 


এক প্গো* শব্ধ সর্বত্র যুগপৎ “গো” বোধ জন্মায়; তই শব্দব্যঞ্তক 
ধবনি যেরূপই হউক না কেন, তাহা এক গো! শব্জেরই ধবনি বলিয়৷ সর্বত্র 
সর্বকালে সর্ব পুরুষের নিকট পরিচিত হয়; তন্বারাও শব্দের একত্ব ও 
নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত হয়। 

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২০ সুত্র । সংখ্যাভাবাৎ ॥ 

শতং উচ্চারিতোহপি শব্দ এক এব, এতনম্মাৎ শব্দ এক এব; অতো 
নিত্যঃ। 

১০ বার গো শব্ধ উচ্চারিত হইলেও, এক গো শব্ষই শতবাব 
উচ্চারিত হইল বলা যায় 'ও লোকেও বোধ করে; কিন্ধ কেহ এইরূপ 
বলে না অথবা বোধ করে না যে, শত বিভিন্ন গো শব্দ উচ্চারিত হইল | 
'অতএব সংখ্যাভাব হেতু শব্দ এক ও নিন্তা। 

১ম অঃঃ ১ম পাদ, ২১ শত্র। অনপেক্ষত্বাও ॥ 

শবো ন কিঞ্চিদবিশেষপদার্থনিষ্ঠঃ; তম্মাৎ সর্বাতীতো নিত্য 
ইত্যর্থঃ। 

শব্দ কোন বিশেষ নির্দিষ্ট বস্তর বা! ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না; সুচ্ষ 
বাধু হইতে স্কুল ক্ষিতি পর্যস্ত সর্বববিধ বস্তর সর্বকালে শব্দ প্রকাশ-সামর্থা 
থাকা দৃষ্ট হয়। এবঞ্চ অন্ধ বস্তর ক্রিয়া নিরপেক্ষ “অনাহত শব্ষ” ও আছে, 
তাহা যোগিগণ অবগত আছেন । তদ্দার৷ জান! বায় বে, শব্দ এতং 
সমস্তকে অতিক্রম করিয়া মহৎ ও নিত্যরূপে বর্তমান আছে । তাহাতে 
সকল বস্তই ইহার সহিত সমভাবে সন্বন্ধযুক্ত হইতে পারে। 

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২২ শ্ত্র। প্রখ্যাভাবাচ্চ যোগস্য ॥ 


ধবনিমান্রোথতোহনিত্যশ্চেং, বাক্যাবয়বীভূতবিভিন্্শন্দানাং যোগাং 
সমাহ্কারাৎ বাক্যার্থবোধশ্চ ন সম্ভবতি অতঃ শব নিত্য: | 


পূর্বমীমাংস৷ দর্শন । ১৫৯ 


শব্দ অনিত্যধবনিমাত্র হইলে অনেক শব্দ যোগে যে বাক্য রচনা হয়, 
তাহার অর্থবোধকতা থাকিত না। প্রত্যেক পদ উচ্চারিত অথবা শ্রুত 
হইবার পরই লয় প্রাপ্ত হয়; অতএব বিভিন্ন পদ সংযোগে বাক্যার্থ বোধ 
হইবার আর উপায় থাকে না। অতএব শব্দের বাস্তবিক লয় না হওয়া 
বাক্যার্থবোধের নিমিত্ত স্বীকার করিতে হইবে। 

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২৩ সুত্র । লিঙগদর্শনীচ্চ ॥ 

শব্দশ্য নিত্যত্বে শ্রতিলিঙ্গমপ্যন্তি, তম্মাৎ শব্দনিত্যত্বং সিদ্ধমেব । 

এই সকল যুক্তি দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব সম্যক্‌ সিদ্ধ না হইলেও “বাচাধি- 
রূপনিত্যয়া” ইত্যাদি মন্ত্রে, শ্রুতি হ্বয়ং শব্দকে নিত্য বলিয়া প্রমাণিত 
করিয়াছেন। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত থে শব্দ নিত্য । 

শন্দের নিত্যত্ব প্রমাণ দ্বারা শব্দের ও অর্থের সন্বন্ধেব নিত্যতা বিষয়ে 
আপন্তিও খণ্ডিত হইল । এক্ষণে ধম্ম সঙ্গন্ধ বেদবাকোর প্রামাণিকতা 
বিষয়ে অপর আপন্তি বর্ণনা করিতে সথত্রকার প্রবৃত্ত হইতেছেন। 

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২৪ স্বর।  উতপত্তো বা রচনাঃ স্থ্যরর্থহ্যা- 


তন্নিমিন্তহবীৎ ॥ 

উৎপত্তৌ পদানাং অর্থজ্ঞানোৎপতো সত্যাং বাক্যবাক্যার্থয়োঃ সন্ধা: 
রচনা: কল্লিতাঃ স্থ্যঃঃ 'অর্থন্য বাক্যার্থন্য অতন্গিমিত্তত্বাৎ, ন পদার্থনিমিন্বত্াৎ 
স চ বক্তা পুরুষকল্লিত:, অতো ন ধর্দে প্রমাণমিতি পূর্ববপক্ষ) | 

পদের সহিত 'মর্ধের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে; তাহা 
প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিলেও, বাক্য ও বাক্যার্থের মে সদ্দন্ধ, তাহা "নশ্য 
পুরুষের কল্পনা রচিত বলিতে হইবে, কারণ পদসকলের অর্থ হইতে 
বাক্যের অর্থ বিভিন্ন ; অতএব বাক্য ও বাক্যার্থের সঙ্বদ্ধ অনিত্য ) মত এব 
বৈদিক বাক্যসকল ধর্টের নিশ্চিত প্রাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না) 
এই আপত্তির উত্তর প্রদ্ত হইতেছে । 


১৬০ দার্শনিক ব্রহ্গবিছ্যা । 


১ম অঃ ১ম পাদ, ২৫ স্ত্র। তত্ভুতানাং ক্রিয়ার্থেন সমান্নায়োই- 
শ্য তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥ 

তন্ভুতানাং বাক্যাঙ্গভূতানাং, অর্থেন সহ নিত্যসমব্বযুক্তানাং পদানাং 
রিয়ার্থেন ক্রিয়াবাচিনা পদেন সহ মানায়: পঠনম্‌, অর্থন্ত বাক্যার্থন্য 
তগ্লিমিত্তত্বাৎ ক্রিয়ার্থপরত্বাৎ ॥ 

পদসকলের অর্থ বাক্যার্থ হইতে পৃথক্‌ হইলেও ক্রিয়াবাচক পদের 
উপরই বাক্যার্থ নির্ভর করে; তাহার সহিত অদ্বিত হইয়। অপর সকল 
পদ বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ায় মিলিত বাক্যার্থ একই, পদ হইতে পৃথক্‌ 
নহে। যেমন “অগ্িহোত্রং জুহস্াৎ স্বর্গকাম:৮ এই বৈদিক বাক্যে “জুহুয়াৎ” 
(হোম করিবে) এইটিই মূল ক্রিয়াপদ, বাক্য ইহার অর্থ প্রকাশ করে; 
কিরূপ হোম করিবে? তদুত্তরে “অগ্নিহোত্র” অর্থাৎ অগ্রিহোত্র নানক হোম 
করিবে; কেমন পুরুষ করিবেন? তহুন্তরে “ম্বর্গকাম:৮, (্বর্গাকাজ্ষী 
পুরুষ) এই পদ লইয়া বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব “ভুহুয়াং 
ক্রিয়াপদের উপরই সমাক্‌ বাক্যেব অথ মূলতঃ নিরব কবে। অতএব 
বাক্য অর্থ হইতে স্বতন্ত্র নহে। 


১ম অ+) ১ম পাদ, ২৬ স্তর । লোকে সন্নিয়মাত প্রয়োগসমিকর্ষঃ ॥ 


যথা লৌকিকবাক্যেযু পদীথ জ্ঞানপূর্বকং প্রয়োগোপপত্তিনিয়মোহস্তি, 
তথা বেদেংপি। 

লৌকিক ব্যবহারে যেমন পদদলকলের অর্থবোধপূর্ধ্বক বাক্য প্রয়োগ 
হয়, তদ্ারা বাক্যার্থের বোধ জন্মে, তদ্রপ গুরুপরস্পরাজ্ঞানপূর্ববক ব্যবহার 
হওয়াতে বৈদিক বাক্যসকলেরও অর্থ বোধ হয়। বন্ততঃ বৈদিক 
বাক্যসকলেরও তদর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য । 

পুনরায় আপত্বি £-_ 


পূর্ববমীমাংসা-দর্শন । ১৬১ 
১ম অঃ ১ম পাদ, ২৭ সত্র। বেদাংশৈকে সন্গিকর্ষাঃ পুরুষাখ্যাঃ ॥ 
কাঠকাঃ কৌথুমা: ইত্যাদর়ঃ পুরুষাধ্যাঃ পুরুষঘটিতাঃ সংজ্ঞাঃ বেদাংশানাং 
সস্তি) অতঃ সঙ্গিকর্ধাঃ আধুনিকাঃ ইতি একে পণ্ডিতাঃ বাস্তি। 
কাঠক, কৌথুম ইত্যাদি নাম দ্বারা বেদাংশসকল আখ্যাত হইয়াছে 
দেখিয়া কেহ কেহ বলেন (অথবা বলিতে পারেন যে) বেদ কঃ, কুথুম 
প্রভৃতি নামক পুরুষ-প্রণীত, অতএব আধুনিক। 
১ম অঃ, ১ম পাদ, ২৮ সুত্র । অনিত্যদর্শনাচ্চ ॥ 
অনিত্যপদার্ধানাং যথা উৎপত্তিণীলপুরুষাণামুল্লেখো বেদে দৃশ্থাতেঃ 
তম্মাদনিত্যঃ | 
অনিত্য ( জন্মবিশিষ্ট ) পুরুষের নাম বেদে উল্লেখ আছে; যথা “ববরঃ 
প্রাবাহনিরকাঁময়ত”, “উদ্দালকিরকাময়ত” | এ সকল পুরুষের জন্মের 
পূর্বেব তাহাদের নাম থাকিতে পারে না। তদ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, বেদ 
' সকল পুরুষের জন্মের পরে অবশ্য স্ষ্ট হইয়াছে। 
উত্তর £__- 
১ম অং, ১ম পাদ, ২নুহত্র । উক্তন্তু শবদপূরবব্ম্‌ ॥ 
পরস্থ পূর্বেই শবের নিত্যত্ব সাধিত হইয়াছে । “বাচাহবিরূপনিত্যম্‌* 
ইত্যাদি বাক্যে বেদের নিত্যত্ব জানা যায়। 
১ম অং, ১মছূপাদ, ৩০ হত্র। আধ্যাঃ প্রবচনাত ॥ 
প্রবচনাৎ কাঠকম্‌ ইত্যাদয়ঃ কঠেন।ধীতম্‌ অথবা প্রোক্তম্‌ ইত্যতঃ 
কাঠকং, ন তু কঠেন কতং কাঠকম্। 
কঠপ্রভৃতি পুরুষ তাহা অধ্যয়ন, আচরণ অথবা প্রচার করিয়াছিলেন 
ৰলিয়া কাঠক প্রভৃতি নাম হইয়াছে। তাহার! বেদের প্রণয়ন করেন নাই। 
১ম অঃ, ১ম-পাদ, ৩৯ুহত্র । পরং তু আতিসামান্যমাত্রম্‌ ॥ 


১১ 


১৬২ দার্শনিক ব্রহ্মবিচ্তা | 


সামান্তমাত্রম্‌ সামান্যবাচকম্‌ প্রবাহণ্যাদিশব্দ ইত্যর্থ: | 

প্রবাহণি প্রভৃতি শব্ধ সামান্বৌধক ; প্রবাহণ নামক কোন বিশেষ 
ব্ক্তি শ্রুতি কর্তৃক লক্ষিত হয় নাই। ইহা অপরসাধারণ বোঁধক । 

১ম অঃ, ১ম পাদ, ৩২ হ্ত্র। কৃতে বা বিনিয়োগ: স্তাঁৎ কম্মণঃ 
সন্বন্ধাৎ ॥ 

“বনস্পতয়ঃ সত্রমাসতে” ইত্যাঁদৌ কৈমুতিকন্তায়েন কর্মণঃ সম্বন্ধেন 
অবশ্ঠকর্তব্যত! উচ্যতে। অতো ন বেদঃ কৃত্রিম ইতি । 

বনম্পতি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, গোসকল সত্র করিয়াছিল ইত্যাদি 
অনেক অসন্দ্ধ প্রলাপ বাক্য বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং 
কিরূপে বেদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? তদুত্তরে সুত্রকাঁর 
বলিতেছেন যে, এই সকল বাক্যে কৈমূতিক স্াঁয় (কিম্+উত পুন: 
কিমুত+ফ্চিক- কৈমুতিক) যদি বনস্পতিই করিয়াছে, তবে কি পুনরায় 
বিদ্বান্‌ মন্ুস্ব তাহা করিবে না? এইরূপ ন্যাঁয়কে কৈমুতিক ন্যায় বলে) 
দ্বারা আদিষ্ট কর্মের প্রতি ( কৃতে ) শ্রুতি বিশেষরূপে কর্তব্যতাবুদ্ধি প্রেরণ 
করিয়াছেন মাত্র। অর্থের সন্বন্ধপরম্পরা প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি ইহাই 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব বেদার্থ উপযুক্তরূপে গৃহীত হইলে, ইহা 
অসম্ব্ধ প্রলাপ বাক্য বলিয়া বোধ হইবে না। 


ইতি পূর্ববমীমীংসাদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে 
প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ। 
গু তৎ সং 


পূর্বমীমাংসা-দর্শন | ১৬৩ 
পূর্বমীমাংসাদর্শনের বিচারপ্রণালী প্রদশিত হইল) অতঃপর আর 
সত্রব্যাধ্যা করা এই গ্রন্থে পক্ষে অনাবশ্যক | পরস্ধ ইহ! স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, শব্দের সহিত অর্থের যে নিত্যসন্বন্ধ বলা হইয়াছে, তাহা 
বৈদিক মংস্কৃত শব্দের সঙ্বন্ধেই প্রযোজা | মীমাংসা দশনের প্রথম অধ্যায়ের 
তৃতীয়পাঁদে এই বিষয় সম্বন্ধে বিচাঁর দ্বাবা হ্ত্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন 
যে, সংস্কত শব্দের ব্যতিক্রম উচ্চারণ দ্বারা বৈদিক কর্মের ফল বিষয়ে 
দোষোতৎপত্তি শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। প্রারুত এবং অপর প্রকার শব্দের 
সহিত অর্থের নিত্য সঙ্ধন্ধ নাই। ( পুরাণাদিতেও অনেক স্থলে এইরূপ 
ষ্ান্তসকল প্রদশিত মাছে যে, বজ্ঞকাঁলে মন্তরোচ্চারণের ব্যতিক্রম হেতু 
আচরিত যজ্ঞ অভীষ্ট ফল প্রদান না করিয়া তদ্বিপরীত ফল উৎপাদন 
করিয়াছিল; যেমন আীমগ্ভাগবতে উল্লেখ আছে যে, ত্বষ্টার যজ্ঞে ইন্ত্রহস্তার 
উৎপত্তি না হইয়া মস্ত্রোচ্চারণের ব্যতিক্রমবশতঃ ইন্দ্রের বধ্য বৃত্রাহ্থর 
জন্ম পৰিগ্রহ করিয়াছিলেন )। 

'অর্থবাদ বাক্যসকলের সার্থকতা প্রদর্শন করিতে গিয়া সথত্রকাঁর বলিয়া- 
ছেন যে, বিশেষ বিশেষ কর্মাঙ্গের প্রশংসা অথবা নিন্দা এবং গুণপ্রকাশক 
বাক্য, যাহাকে অর্থবাদ বলে, ভদ্দারা বিভিত কর্মের প্রতি প্রেরণার 
পুষ্টিসাধনই করা হইয়াছে, এ সকল বাক্য শৃতরাং নিরর্থক নছে। বৈদিক 
বাক্যসকলের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধতা এবং বৈদিক উপদেশসকলের 
প্রত্যক্ষবিরুদ্ধতা বিষয়ক ঘত প্রকার মাপন্তি হইতে পারে, তৎসমস্ত বর্ণনা 
করিয়া, হ্বত্রকার মহষি তাহা খণ্ডন করিফ়্াছেন এবং বেদবাক্যসকলের 
মধো কোন্ট প্রধান কোন্টি মপ্রধান, ভাগ নিরূপণ করিবার প্রণালী- 
সকল নানাবিধ বিষয়ভেদে উপদেশ করিয়াছেন। 


বৈদিক বাক্যসকল সম্বন্ধে মহধি জৈমিনির উপদেশ এই যে, বৈদিক 
বাক্যসকল পঞ্চশ্রেণীতে বিভক্ত; থা £--( ১) বিধিবাক্য, যথা “জ্যোতি- 


১৬৪ দার্শনিক ব্রহ্বিদ্া। 


ষ্টোমেন যজেত শ্ব্গকাম£” | (২) নিষেধবাক্যঃ যথা “ত্রাহ্মণো ন হস্তব্যঃ” 
(৩) অর্থবাদবাক্য যথা “বায়ুর ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” । (৪) মন্ত্র ষথা 
“ইযেত্বা, অন্িমূর্ঘা দিবঃ” ৷ (৫) নামধেয়, যথা জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ 
ইত্যাঁদি। এই পঞ্চবিধ বাক্যের মধ্যে বিধিবাক্য সকলই সর্বপ্রধান ) 
কোন বিশেষ যাগা্দিকর্শে প্রেরণা কর! এই সকল বিধিবাক্যের তাৎপর্য্য। 
নিষেধ বাক্যসকল বস্ততঃ বিধিবাক্যেরই প্রকারভেদ মাত্র । ব্রাহ্মণকে 
হনন করিবে না, এই নিষেধবাক্যের দ্বার! শ্রুতি এইরূপ বিধি দিয়াছেন 
বুঝিতে হয় ফে, ব্রাহ্মণকে হনন করা বিষয়ে বৃত্তি নিরোধ করিবে । অর্থ 
বাদ বাক্যসকলের ন্বতখ্ররূপে বেদে সার্থকতা নাই ; অর্থবাদ বাক্যসকল 
যজ্ঞাজতৃত দেবত! প্রভৃতির ন্তাবকবাক্য । বিধিবাক্য-প্রপোদিত যাগাদি- 
কর্মের অঙ্গীভূত দেবতাপ্রভৃতির মহিমা বর্ণনা দ্বারা অর্থবাদবাক্যসকল 
বিধিবাক্যেরই পোষকতা করিয়া স্বয়ং সার্থক হয়। বিধিবাক্যসকলের 
দ্বারা যে সকল কর্ম বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তদঙ্গীভূৃত দেবতাঁসকলের 
উপাসনাবোধক বাক্যগুলি সাধারণতঃ মন্ত্র নামে আখ্যাত। অতএব 
বিধিবাক্যের বিষয়ীভৃত র্থ হইতে পৃথক্‌ অর্থ স্বতত্ত্রপে মন্ত্রবাক্যসকল 
প্রতিপার্দিত করে না। নামধেয় বাক্যসকলেরও এইরূপ বিধিবাক্যের 
অতিরিক্ত ব্বতন্ত্র অর্থসিদ্ধি নাই । এই সকল বিষয় বিস্ৃতরূপে বিচার দ্বারা! 
মহধি জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে প্রতিপন্ন করিয়া উপদেশ করিকাছেন যে, 
বিহিত কর্পাহুষ্ঠানই বেদের মুখ্য উপদেশ। বেদের কর্মকাণ্ড যাহাকে 
সাধারণতঃ বেদ বল! যায়, তাহাই লৈষিনিহত্রের ব্যাখ্যার বিষয়। বেদের 
অস্তভীগ, যাহীকে বেদান্ত অথবা উপনিষদ্‌ বলে, তাহা ব্যাখ্যা করা এই 
পূর্বমীমাংসার অভিপ্রেত নহে । বিহিত কর্মে প্রবৃত্তি জন্মানই সুত্রকারের 
অভিপ্রেত। ইহা ম্মরণ রাখিয়া, এই দর্শন পাঠ করিলে, অপর দর্শনের 
সহিত ইহার কোন বিরোধ থাকা দৃষ্ট হইবে না। 


পূর্ববমীমাংসা-দর্শন | ১৬৫ 


উপসংহার 


বৃহৎ পূর্বমীমাংসাদর্শনব্যাখ্যানে আর অগ্রসর ন! হইয়া, এই স্থলেই 
তাহার সমাপন করা হইল। বৈদিক মন্ত্র এবং যাগাদি ক্রিয়াসকলের 
যথোক্তফলোতৎ্পাদনসামর্থ্য থাকা, সকল দর্শনকারদিগের সম্মত; তদ্বিষয়ে 
কাহার কোন উপদেশদ্বৈধ নাই । পরম্ধ বোঁদক যাগাদি কর্মাবিধি ব্যাধ্যাই 
পূর্বমীমাংসাদর্শনের বিশেষ বিষয় ; স্থতরাং তাহার হেতু নির্ণর্ করিতে 
জৈমিনিশ্ত্রে প্রথমেই চেষ্টা করা হইয়াছে । এতৎ সম্বন্ধে “মছধি জৈমিনির 
মীমাংসা এই যে, সংস্কৃত শব্ধ এবং তাহাঁদ্রিগের অর্থ, এই উভয়ের মধ্যে 
নিত্যগন্ন্ধ স্থাপিত আছে ; মন্ত্রসকল উপযুক্তরূপে উচ্চারিত হইলে, তাহারা 
নিশ্চিতবপে তদর্থভূত ফলসকল উৎপাদন করিতে সমর্থ। বৈদিক শব- 
সকল অর্থবোধের নিমিত্ত সঙ্কেতস্বরূপ সত্য ; কিন্ত সেই সঙ্কেত অনাদি- 
কাল হইতে প্রচলিত এবং স্বাভাবিক, তাহা কাল্পনিক নহে। একটি দৃষ্টান্ত 
দ্বারা এই বিষয়টির মন্্ব আরও কিঞ্ৎ পরিক্ষার কর! যাইতেছে :_-কোন 
কোন মুষ্তি এমন ভীষণ ও বিকট যে, তাহা দর্শন করিবামাত্র সকল প্রানীর 
অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। যাহারা মূক কথা কহিতে পারে না, এবং 
বিশেষ বিশেষ সাক্কেতিক চিহ্ন অথবা অঙ্গভঙ্গিতবারা মনোগত ভাব প্রকাশ 
করে, তাহারা যদি “ভীষণ” ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, একটি ভীষণ 
মত্তি অপর কাহাকেও প্রদর্শন করে, তবে ইহা সঙ্কেত ব্যবহার করা হুইল 
বলিয়া অবশ স্বীকার করিতে হইবে । কিন্ধু সেই সঙ্কেতটি শবশ্ং ও নিজ- 
শক্তিপ্রভাবে দ্রষ্ার মনে ভয় উদ্রেক করিতে সমর্থ) অতএব সঙ্কেত 
হইলেও, ইহ! স্বাভীবিক সঙ্কেত বলিয়া গণ্য হয়। সংস্কৃত শবসকলও 
এইরূপ ; ইহার! যে অর্থপ্রকাশের নিমিত্ত সঙ্কেত ; তদ্বিষয়ে সন্দেত নাই ) 
কিন্ত ইহার! পূর্ববোক্ররূপ স্বাভাবিক সঙ্ষেত, ইহাদের সহিত অর্থের যে সন্বন্ধ। 
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তাহা শ্বাভাবিক হ্বন্ধ কাল্পনিক সম্বন্ধ নহে। শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাসও 
যোগম্থত্রের সমাধিপাদের ২৭ সংখ্যক শ্ৃত্রের ভায্তে ইহাই অবধাঁরণ 
করিয়াছেন। যোগন্থত্র বর্ণনায় পরে তাহা ব্যাখ্যাত হইবে। 

পরস্ধ সকলপ্রকার শব্দের সহিত অর্থের এইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই; 
কেবল কাল্পনিক শদও অবশ্ত আছে, এবং পৃথিবীমণ্ডলে বর্তমান কালে 
প্রচলিত অধিকাংশ ভাষাতেই এইরূপ কেবল কাল্পনিক সাক্কেতিক শব্দের 
সংখ্যাই অধিক; কিন্ত সকল ভাষাতেই কতকগুলি স্বাভাবিক সঙ্কেতও 
মিশ্রিত আছে। পরন্ত উচ্চারণের দোষে তাহাঁও বিরুত অবস্থাপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। দেবভাষা সংস্কৃত এইবপ নহে, ইচ্চা সিদ্ধ ভাষা ; ইহাতে শবের 
সহিত অর্থের সন্বন্ধ নিত্য ; ইহাকে যে এতদ্দেশে দেবভাঁষা বলে, তাহারও 
ইহাই কারণ। কিন্তু এই বিষয় সমাক বোধগম্য করা অতিশয় 
কঠিন। অতএব ইহা নিয়ে আরও কিছু পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করা 
যাইতেছে। 

বিশেষ বিশেষ শব্দের সহিত বিশেষ বিশেষ রূপের (মূর্তির) যে নিত্য 
সম্বন্ধ আছে, তাহা এক্ষণকার বিজ্ঞানবলেও প্রমাণিত হইতেছে । বস্ততঃ 
প্রত্যেক শব্েরই স্বীয় অনুরূপ মৃষ্তি আছে। ধাহারা আধুনিক শর্ববিজ্ঞান 
অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই অবগত আছেন যে, শব্দ বাযুকে 
তরঙ্গার়িত করিয়া, কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়; সেই সকল তরঙ্গের রূপ, শব্দের : 
পরিবর্তন অনুসারে পরিবত্তিত হয়, এই সকল রূপকে অবলম্বন করিয়া 
পুনরায় তদন্রূপ শব্ধ উৎপাদন করা যায়। রূপ ও শবের সম্বন্ধজ্ঞান 
হইতেই আধুনিক ফনোগ্রাফ যন্ত্রের স্ষ্টি হইয়াছে । শববিজ্ঞানের আলো- 
চনা দ্বারা! পাশ্চাত্য প্রদেশেও সম্প্রতি ইহা প্রকাশিত হইয়াছে যে, সঙ্গীত- 
সকলের নানাবিধ মুষ্ঠিভেদ আছে) ইডোফোন নামক বস্ত্র সাহায্যে মার্গেরেট 
হিউজেস ইয়োরোগীয় সঙ্গীত ন্বরলিপির মুষ্িসকল সম্প্রতি প্রকাশিত 
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করিয়াছেন। অতএব শব্ধ যে রূপবান্‌, তদ্ধিষয়ে সন্দে্ধ করিবার কোন 
কারণ নাই। 

আবার প্রত্যেক রূপই (মুত্তিই) কোন না কোন মানসিক শক্কিব্যঞ্রক। 
মানসিক প্রত্যেক ভাব; কোন না কোন একটি বিশেষ রূপকে অবলম্বন 
করিয়া প্রকাশিত হয়। ক্রোধের সময় মুখশ্রী এক বিশেষ আকার ধারণ 
করে, শরীরের অপরাপর অবয়বেরও ভঙ্গী এক বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়। 
প্রেমভাবের উদ্রেক হইলে, তৎ্সমন্ত পরিবন্তিত হইয়া যায় এবং অন্য এক 
বিশেষগ্রকার রূপ ও ভঙ্গী আবিভূত হয়। এইরূপ মানসিক ভাবের 
পরিবর্তনের সহিত বাহমুণ্তি পরিবপ্তিত হইয়া, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল 
ব্যক্তিরই ন্যনাধিক পরিমীণে জ্ঞান্গম্য হয়। বিশেষ বিশেষ রূপ যে বিশেষ 
বিশেষ প্রকতিব্যঞ্ক, তাহা এক্ষণকারকালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার 
করিতে আরম্ত করিয়াছেন। মনুম্বেরও আকৃতিদর্শনে তাহার প্রক্ৃতি- 
নিরূপণ-বিষয়ক বি্যাও এক্ষণে বহুস্থলে উপদিষ্ট হইতে আরস্ত হইয়াছে। 
কোনপ্রকার বিশেষ শিক্ষাঁব্যতীতও স্বভাবতঃই মনুষ্যসকল, পরস্পরের 
আকুতির উপর নির্ভর করিয়া, অনেক স্থলে, পরম্পরের প্রকৃতির দোষগুণ 
বিচার করিয়া থাকে; এবং অনেক স্থলে সেই বিচার সত্য হইতেও দেখা 
যায়। বাস্তবিক, মন্নুষ্যের মানসিক ভাবের মধ্যে কতকগুলি পরিবর্তনশীল, 
আবার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। স্থায়িভাব, যাহাকে মানসিক শক্তি 
বলে, এবং বদ্বারা তাহার সাধারণ প্রকৃতি নির্ণীত হয়, তদনুসারেই 
প্রত্যেক মনুষ্যের মুস্তি গঠিত হয়, এবং ক্ষণস্থারী ভাবসকলের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে. সেই মুষ্ঠির ভঙ্গিসকল পরিবর্তিত হইতে থাকে । বরোবৃদ্ধি 
ও শিক্ষা এবং সাধনপ্রভাবে মন্ষ্যের সাধারণ প্রকৃতি যেমন পরিবর্তিত 
হইতে থাকে, তন্দরপ বাহমর্তিও অল্লে অল্পে পরিবর্তিত হইয়া যায়। 
মন্থষ্যের মধ্যে রূপের ঘে প্রতভেদ, তাহা 'আকশ্মথিক নহে ; জগতে আকশ্মিক 
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কিছুই নাই; আত্যন্তরিক প্রকৃতির প্রভেদই রূপের প্রভেদের হেতু । 
এতন্দেশীয় শান্ত্রকারেরা বলেন যে, জীব মাতৃগর্ভস্থ হইয়া, স্বীয় পূর্ব পূর্বব 
জন্মের কর্মার্জিত প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া, আপনা হইতে সেই প্রকৃতির 
অনুগামী রূপ শ্বভাবতঃ গঠন করিয়া! থাকে; মাতার ভক্ষিতান্নের অংশ- 
সকল যে বিশেষ বিশেষ রূপে সংবোজিত হইয়া, সম্তানসকলের নিমিত্ত 
বিশেষ বিশেষ আক্ৃতিষুক্ত দেহ প্রস্তুত করে, তাহা আকস্মিক নহে; গর্ভস্থ 
সন্তানের আভ্যন্তরিক শক্কিনিচয়ই তাহার নিমিত্তকারণ। অতএব ইহা 
অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক রূপই কোন বিশেষ মানসিক 
ভাব ও শক্তিব্ঞ্ক; এক একটি রূপ মানসিক এক একটি শক্তির 
বাহ্‌দুত্তি। বিশেষ বিশেষ রূপ ও বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থা পরস্পরের 
সহিত নিত্য সম্ন্যুক্ত ; যেখানে কোন জীবে ইহাদের একটি আছে, 
সেইখানে অপরটিও অবশ্য থাকিবে। 

এব পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ রূপ বিশেষ বিশেষ পব্দের 
সহিত সন্বন্বযুক্ত। পরস্ত প্রত্যেক রূপ আবার যখন কোঁন বিশেষ মানসিক 
শক্তির সহিত সন্বন্যুক্ত, তখন তদহুগামী শব্েরও প্রোক্ত মানসিক শক্তির 
সহিত নিত্যসম্বন্ধ থাকা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । বিশেষ বিশেষ শব্দ 
যে বিশেষ বিশেষ ভাবব্যঞ্জক, তদ্ধিষয়ে মন্ুষ্যের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতাও যে 
নাই, তাহা নহে। ক্রোধের সময় কণন্বর একপ্রকার হয়, দয়ার সময় 
ক্ন্বর অগ্তপ্রকার হয়; এইরূপ, ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে কণম্বরও 
পরিবর্তিত হইতে থাকে । কোন প্রকার কম্বর দূর হইতে শ্রবণ করিলে 
তাহা ক্রোধ, অথবা ভয়, অথবা! অন্তভাবব্যঞ্রক, তাহা আমরা অনেক 
সময়েই অনুভব করিতে পারি। এমন কি, পশুপক্ষীর ধ্বনি শুনিয়াও 
অনেক সময়ে আমর! তাহার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। মনুষ্যের 
কথম্বরে যে বিভিন্নতা আছে, ভাহারও মূল, তাহাদের প্ররুতিগত 
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বিভিন্তা ) গম্ভীর কণ্ধ্বনি বীরগন্ভীর প্রকৃতির পরিচায়ক) লঘু কঠধ্বনি 
তরল প্রকৃতির পরিচায়ক । স্ত্রীকঠধ্বনি এবং পুংক্ধ্বনি একপ্রকার 
হয় না। বস্ততঃ ইহ জগতে কোন একটি ঘটনা! আকন্মিক নহে; সমস্ত 
জগৎই কার্ধযকারণসন্বন্ধে সম্বন্ধ) জ্ঞানের বিকাশ যে পরিমাণে হয়, সেই 
পরিমাণেই এই সকল সন্বন্ধ বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইতে থাকে । অতএব 
রূপের সহিত যেমন মানসিক ভাবের নিয়ত সম্থন্ধ আছে, তন্রপ শব্দের 
সহিতও যে মাননিকভাবের নিয়ত সম্বন্ধ আছে; তদ্বিষরক দিদ্ধান্তে 
আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাও সম্পূর্ণ অন্ুকূল। 

অতএব মানসিক প্ররুতিও শক্তিনিচয়ের সহিত শব্ধ এবং রূপ নিত্য- 
সম্বন্ধে সন্বদ্ধ। প্রত্যেক শেপ অনুগামী রূপ আছে,এবং তাহা! কোন বিশেষ 
মানসিক প্রকৃতির ব্যগ্রক। যদ্দি কোন ভাষার শব্ব-সকল এইরূপে গৃহীত 
হয় বে, তাহার অনুরূপ মৃষ্তি এবং প্রকৃতিবিশিষ্ট পদার্থ ই তগ্বারা প্রকাশ 
করা যায়, তবে সেই ভাষা প্রকৃতপ্রস্তাবে সিদ্ধ ভাষা হয়; সেই ভাষার 
সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, তাহার শব্দসকল তদীয় অর্থের স্বাভাবিক 
সন্কেত এবং তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধও নিত্য । মহামুনি জৈমিনি বলিতেছেন 
যে, বৈদ্দিক ভাষা তন্্রপ ভাষা ) সুতরাং ইহা সিদ্ধভাষা। 

শব্দসকল স্বীয় অর্থের সহিত নিতাসন্বন্ধ বিশিষ্ট হইলে,তাহাদের যোজনা- 
ক্রমে যে সিদ্ধবাক্যও গঠিত হইতে পারে, তাহা অনারাসেই বোধগম্য হয়। 
মহধি জৈমিনি বলেন যে, কেবল পৃথক্‌ পৃথক্‌ শব্দের নহে, বৈদিকবাক্য- 
সকলেরও তাহাদের অর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য; তাহার মতে বৈদিক- 
বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদই প্রধান, অপরাপর পদ ক্রিয়া পদেরই অর্থ বিস্তার 
করে মাত্র । বান্তবিক শব্দগুলি সিদ্ধার্থব্যঞ্জক হইলে, বাক্যও সিদ্ধাথ- 
ব্যঞ্জক যাহাতে হয়, তদ্রপে গঠিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কার্ধাতঃ 
তজ্জপ হইয়াছে কি না, তাহা ফলের দ্বারা পরিচিত হয়। কিন্তু বৈদিক 
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কর্মসকল যে বিহিত ফলোৎপাদনে সমর্থ, তাহা সকল দার্শনিকেরই সম্মত 
মহধি জৈমিনি বলেন যে? বেদবাক্য সকল সিদ্ধাথবাক্য হওয়াতে, যে সকল 
কর্ম অবশ্য করণীয় বলিয়া বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বস্ততঃই অবশ্ঠ- 
কর্তব্য ; নিয়মিত বিধান অনুসারে সেই সকল কর্ম কৃত হইলে, বৈদিক 
বাক্যের সত্যতা নিবন্ধন, তাহারা অবশ্য উপদিষ্ট ফল উৎপাদন করিবে, 
তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই । 

এইস্থলে আর একটি বিষয় বক্তব্য আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, 
শবের সহিত 'আরুতির ও তছৃভয়ের সহিত প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধ আছে। 
অতএব ্রতোক মন্তষযর রূপ যদি তাহাব আভ্যন্তরিক প্রকৃতিব্যঞ্রক হয় 
তবে সেইরূপ ও প্রকৃতির অন্তগমী শব্দটি কি,* তাহা জ্ঞাত হইতে পাঁবিলে 
সেই শব্দটি সেই পুরুষের স্বাভাবিক নাম বলিয়া গণ্য হইতে পারে । আমা- 
দের শান্ত্রকারদিগের উপদেশ এই যে, বেদোক্ত দেবতাদিগেব স্বাভাবিক 
নাম আছে, তাহা খষিদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল 
নামসমদ্িত মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ, রটনা ও স্মরণ, এবং মন্্ার্থের ধ্যান- 
দ্বারা দেবতাসকল আকৃষ্ট হইয়া, সাধকের নিকট উপস্থিত হয়েন, এবং 
তাহাদের অভীষ্ট পূরণ করেন, ইহাই আধ্যশাস্ত্রের উপদেশ । 

কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে ইহা অযৌক্তিক বলিয়াও বোধ 
হয় না। আমি যর্দি কোন বিশেষ গুণ, (যেমন সাহসিকতা ) প্রাপ্ত হইতে 
ইচ্ছা করিয়া, তাহার বিষয় অহনিশ ধ্যান করি, তবে আমাতে সাহসিকতা 
গুণ অনুপ্রাণিত হয়। পূর্বের যাহা বলা হইয়াছে, তদ্বারা সহজেই বোধগম্য 
হইবে যে, সাহসিকতার অনুরূপ মৃত্তি ও শব্দ আছে? স্থৃতরাং সেই মৃত্তির 
ধ্যান, এবং সেই শব্দের পুনঃ পুনঃ রউন ও স্মরণ করিলে, তাহা সাহসিক- 
তারই ধ্যান হয়) সুতরাং সাহসিকতাই যে দেবতার ( উচ্চ জীবের বিশেষ 
প্রকৃতি, সেই দেবতার মন্ত্র ও রূপ ধ্যান করিতে করিতে, সেই দেবতার 
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যে প্ররুতি, তাহা অবশ্য সাধকের আরত্তাধীন হইবে । দেবতার তুল্যরূপতা 
প্রাপ্তি হইলে, সাধকের নিকট সেই দেবতা স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়া গ্রকা" 
শিত হয়েন, এবং তাহার আন্ুকৃল্য করিয়! থাকেন। ইহাই জগতের 
নিয়ম । ইহ জগতে সচরাঁচরই দেখা যায় যে, সমপ্রক্কতির লোক স্বভাবতঃ 
পরস্পরের প্রতি আরুষ্ট হইয়া, পরস্পরের সহায় হইয়। থাকে । দেবতা- 
দিগের সম্বন্ধেও এইরূপ । স্ৃতবাঁং এই কারণেও বৈদিক কর্মের সফলতা 
অযৌক্তিক ও অসপ্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না? পক্ষান্তরে 
তাহাই সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া অন্মিত হয়। 


এতত্সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বক্তব্য আছে; আমি উপযুক্ত শারীরিক 
শক্তি প্রয়োগ করিয়া যেমন অপরকে বশীভূত করিতে পারি, তন্রপ 
মানসিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও তাহাকে বশাভূত করিতে পারি । এতদ্দেশে 
বশীকরণবিদ্যা পূর্বের বহুল পরিমাণে উপদি্ট হইয়াছিল। মন্্রশক্তি। বস্ত- 
শক্তি, ইচ্ছাশক্তি, এবং ইহাদেব বিমিশ্রণ, এই সমস্ত উপায়ই বশী- 
করণের নিমিন্ত এতদদেশে পূর্বের ব্যবহৃত হইত, ইহা যে অসম্ভব নছে, 
তাহা এক্ষণে পাশ্চাত্য প্রদেশে হিপ্নটিজ্ম্‌ (11513100157) প্রস্ততি বিদ্যার 
আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে । সর্বজ্ঞ খধিগণ এই খিদ্যার গৃড়তব 
জম্যক্‌ অবগত ছিলেন | বিশেষ বিশেষ উপায়ে অগ্নি উৎপাদন ও স্থাপন 
করিয়া, বিশেষ বিশেষ বন্ধ দ্বারা বিশেষ বিশেষ মন্ত্র এবং বিশেষ বিশেষ 
মুদ্রার (শারীরিক অঙ্গভঙ্গির) সাহায্যে, বিশেষ বিশেষ সময়ে আহুতি 
প্রদ্দান পূর্ববক, তাহারা বিশেষ বিশেষ দেবতাকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ 
ছিলেন) দেবগণ মন্তমুঞ্ধ হইয়া আবিদূতি হইতেন, এবং তাহাদের অভীগ্গিত 
পূরণ করিতেন। পুরাণ ইতিহাস প্রসৃতিতে খবিদিগের এতৎসন্বস্কীর 
অদ্ভুত কীহিসকল নানা স্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রশক্ি যে অগ্যাপি 
ভারত-ভূমি হইতে একেপারে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা নছে। সাধক- 
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গণ মন্ত্রশক্তির পরিচয় অগ্যাপি প্রাপ্ত হইতেছেন। সামান্ত সর্পবৈদ্যগণও 
অদ্যাপি সময় সময় দ্রব্যশক্তি এবং মন্ত্রশক্তির পরিচয় প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন। তবে পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রভাবে এতদ্দেশীয় এই প্রকারের সমস্ত 
বিষয়ই এক্ষণে প্রতারণা বলিয়া গণ্য হয়; এই প্রণালীতে শিক্ষিত পুরুষ- 
গণ প্রায়শঃ ইহার যথার্থতা পরীক্ষা করিতেও এক্ষণে ইচ্ছা করেন না। 
বাস্তবিক প্রতারণাও অনেক স্থলেই সত্যেব সহিত মিশিত হইয়া! থাকাতে 
স্বভাবত:ই ইহাতে সত্য কিছু আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে লোকের 
প্রবৃন্তি হয় না। যাহা হউক মন্তরশক্তির যথার্থতা যে, বৈজ্ঞানিক আলোচনা 
দ্বারাও খণ্ডিত হয় না, এইস্থলে সংক্ষেপতঃ তাহাই প্রদশিত হইল । 

সর্ধসীধারণ পাঠকের বোধোপযোগিরূপে এই সকল যুক্তি প্রদশিত 
হইল। পরস্থ শ্ুতিস্থৃতি প্রড়তি আর্য শাস্ত্রে বিত আছে যে, প্রজাপতি 
বেদমগ্ত্রের সাহাম্যেই এই বিচিত্র হষ্টি প্রকাশিত করিয়াছিলেন; যথা, 
শাস্ত্র বলিয়াছেন__ 

"নানারূপং চ ভূতানাং কর্ষণাং চ প্রবন্তনমূ। বেদশবেভ্য এবাদৌ 
নিশ্মিমীতে স ঈশ্বর: * এখঞ্চ “স ভূরিতি ব্যাহরন্‌ ভূমিমহজত” ইত্যাদি 
বাক্যে এবং “এত ইতি বৈ প্রজাপতিদ্দেবানস্থজত” ইত্যাদি বাক্যে, কোন্‌ 
কোন্‌ মন্ত্র পূর্বক তুরাদি লৌক এবং দেবতা প্রভৃতি জীব, প্রজাপতিকর্তুক 
সুষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতি স্বয়ং উপদেশ করিয়াছেন। 
এক্ষণকার লোকের অল্প জ্ঞানবশতঃ এই সকল বাক্যের যথার্থ মর্ম পরিগ্রহ 
হওয়া অতিশয় কঠিন । শবময় স্বরলিপির গানদ্বারা যে বৃক্ষ পত্র পুষ্প 
প্রবাল প্রত্থতির মৃত্তি গঠিত হয়, তাহা সম্প্রতি পূর্বোক্ত মার্গেরেট হিউজেস 
তপ্রকাশিত “ইডোফোন ভয়েস্‌ ফিগাস”” (11901170175 ৬০1০০ ঠ০- 
8169) নামক পুস্তকে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিষয় চিন্তা করিলে 
বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ অবশ্য পূর্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যের সারবত্তা হৃদয়ঙগম করিতে 
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কথঞ্চিৎ সমর্থ হইবেন। অতএব শব্দময় মন্ত্র যদি দেবতাস্থষ্টির মূল 
হইল, তবে বিশেষ বিশেষ দেবতার মৃত্তির মূলীভৃত, সর্ববজ্ঞশাস্তরোপদিষ্ট 
মন্ত্র উপযুক্তরূপে উচ্চারিত হইলে সেই মন্ত্রময় দেবতাঁর আবির্ভাব যে 
অবশ্ত্ভাবী, ইহা কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে হৃদয়ঙগম হইতে 
পারে। অতএব মন্্রশক্কি যথার্থই মহাশক্কতি, ইহা কদাচ অবহেলনীয় 
নহে । উপাসনাদ্ারা ক্রমশঃ অন্তঃকরণ নির্মল হইলে, মন্ত্রোচ্চারণে দেবতার 
আবিষাব সাধকের নিকট প্রত্যক্ষীভূত হয়, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ । 

ভারতীয় সাকার উপাসনার তত্ব সাধারণভাবে মাত্র উপরে বণিত 
হইয়াছে । পরস্থ এতাবন্মাত্রেই সাকার উপাসনা পর্যাপ্ত নহে; তথ্যতীত 
ইহাৰ আরও গভীর রহস্য আছে। ব্রহ্ধবিদ্যা প্রকরণে পূর্বে যাহা বলা 
হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে হ্ৃদর়ঙ্গম হইলে, তৎসমস্ত আপনা হইতেই 
বোধগম্য হইবে। যেমন শীলগ্রামে বিষ্ুশক্তির এবং বাণলিঙ্গে শিবশক্তির 
বিশেষ অধিষ্ঠান ও প্রকাঁশ থাকাতে, স্বীয় অন্তনিহিত শক্তিপ্রভাবেই 
ইহারা ভারতবর্ষে পৃজ্য হইয়াছেন | যেমন হথর্যাদি প্রতীকে ভগবৎ-শক্তি- 
প্রকাশের প্রাচুর্য হেতু তদবলগ্থনে ব্রহ্ম উপাসিত হয়েন শালগ্রামাদিতেও 
তত্ত্রপ বুঝিতে হইবে। 

পরস্ধ শব্দ ও 'অথের মধ্যে সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া যে পূর্ববমীমাংসাদর্শনে 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হওয়া! কঠিন? বুদ্ধি উত্তমরূপে মাজ্জিত 
না হইলে, ইহা ধারণা করা যায় না। বৈশেষিক এবং স্তায়দর্শন প্রথম 
অধিকারের দর্শন ; অল্পবয়স্ক বিদ্যাধিগণ প্রথমে বৈশেষিকদর্শনে শিক্ষা 
প্রার্ত হইবার যোগ্য; তৎপর তাহাদের বুদ্ধিবৃন্তি অপেক্ষারুত প্রশস্ত 
হইলে, তাহারা স্তায়দর্শন শিক্ষার অধিকারী হয়েন; ইহা পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে। ইচ্ছা, দ্বেষ প্রত, জ্ঞান ইত্যাদি স্থুলদেহের ধর্দ নহে, এতৎ- 
সমস্ত আম্মার ধর্ম বলিয়াই প্রথম দার্শনিকচিন্তায় প্রবেশেচ্ছু বিষ্যাধি- 
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গণকে শিক্ষা দেওয়া যায়; তাহাই বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে শিক্ষা দেওয়! 
হইয়াছে। বুদ্ধির ধারণীশক্তি পরিপক হইলে, আত্মা যে ইচ্ছা, দ্বেষ 
প্রভৃতি গুণাতীত বস্ত্র, তৎসমন্ত যে স্থুলশরীরের অতীত “সুস্্দেহ* নামক 
অপর এক শরীরের ধর্ম, তাহ! বোধগম্য করিবার যোগ্যত! জম্মে। আত্মা 
যে স্বরূপতঃ ইচ্ছা প্রভৃতির অতীত, তাহা শ্রুতি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। শ্রুতিবাক্যকে ঈশ্বরবাকা এবং শ্রুতিবাক্যে অত্রান্তত্ব স্বীকার 
করিয়াও যে বৈশেষিক ও ন্যাঁয়দর্শনে আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে উক্ত প্রকার 
শ্রতিবিরোধী উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ততদ্দারাই উক্ত দর্শনসকলের 
অধিকার নিরূপিত হয়, এবং এ সকল দর্শনে যে চরম উপদেশ প্রদত্ত 
হয় নাই, তাহা প্রমাণিত হয়। উক্ত দর্শনদযব্যাখ্যানে তদ্িষয় পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । সম্যক বেদ অধীত হইলে, এবং ন্যায়দর্শনোক্ত বিচাঁর- 
প্রণালী সম্যক পরিজ্ঞাত হইলে মীমাংসাদর্শন অধ্যয়নের অধিকার জন্মে। 
স্থতরাং অপেক্ষাকৃত উন্নত অধিকারীকে এই মীমাংসাদর্শন শিক্ষা দিতে 
হয়। অতএব কেবল উপদেশের প্রভেদ দেখিয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে 
বিরোধকল্পনা করা উচিত নহে । 

পূর্ববমীমাংসাদর্শনোক্ত শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসন্বন্ধ ব্যাখ্যা করা 
হইল। পরস্ত উক্ত দর্শনে শব্দেরও নিত্যতা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে; 
তৎসন্বন্ধে আরও কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সাংখ্যদর্শন (যাহা পরবন্তী 
অধ্যায়ে ব্যাথ্যাত হইবে তদ্‌) অনুসারে যাহা একান্ত অসৎ, তাহার উৎপত্তি 
বা! প্রকাশ অসম্ভব; বস্কল বর্তমান ধর্ম প্রাপ্ত হইলেই তাহাদিগের 
উৎপত্তি হওয়া বলা যায়; সুতরাং এই অর্থে সকল বস্তকেই নিত্য বল! 
যাইতে পারে) অতএব শষকে নিত্য বলাতে সাংখ্যদর্শনের সহিত পূর্ব 
মীমাংসাদর্শনের কোন বিরোধ নাই। পরম্ধ সাংখ্যদর্শনকারের মতে 
আকাশের গুণ শব্দ ; সাংখ্যমতে শব আকাশের নিত্য সহচর) প্রকাশিত 
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জগৎসষ্টির আদিতে শব্দ এবং আঁকাঁশের স্থষটি হয়, তাহা হইতে পরিৃশ্- 
মান পঞ্চতৃতাত্বক জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও 
আকাশ উৎপত্তিণীল; স্থতরাং শব্দও উৎপত্তিশীল এবং অপর জাগতিক 
দ্রব্যের স্তায় অনিত্য । অতএব সাংখ্যকার বলেন যে, এক সময় প্রকাশ 
হওয়া এবং তৎপর অগপ্রকাঁশ হওয়া অর্থে যখন অপর সকলবস্তর ন্যায় 
শব্দও অনিত্য ; এবং শব্ষকে যে অর্থে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা 
যায়, যখন সেই অর্থে অপর সকল পদার্থ ই নিত্য, তখন শব্ধকে বিশেষ 
করিয়া নিত্য বলিয়া মতস্থাপন করা নিরর্থক এবং ত্রমাত্বক। সাংখ্য- 
কারের এই আপন্তি অসঙ্গত নহে; কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 

ংখ্যদর্শনের অধিকার পূর্বমীমাংসাদর্শনের অধিকার হইতে উচ্চ। যিনি 
স্থথছুঃখম্বর্গনরকসমদ্থিত সম্যক সংসারগতিকে হেয় বলিয়া বোধ করিয়া- 
ছেন, তীহারই সাংখ্যযোগ অবলম্বনে অধিকার; সুতরাং ন্বর্গাদিফল, 
যাহার জন্য জগতের লোক লালায়িত, তাহাও যে সাংখ্যদর্শন প্রথমেই 
উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সাংখ্যদর্শনে বে, পূর্বমীমাংসা- 
দর্শনের অপেক্ষা উচ্চ উপদেশ প্রদ্ড হইবে; “তাহা কোন প্রকারে 
আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । সংসারগতির চরন 'আদর্শ দেবলোক ও স্বর্গাদি 
লাভ করিবার জন্ত পূর্ববীনাংনক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং তন্লিমিত্ত 
যে সাধন আবশ্তকীয়, তাহাই তাহার উপদেশের বিষয়। কিন্ত জ্ঞানযোগে 
নিষ্ট। উৎপাদনের নিমিত্ত স্বর্ণাদিকে ও সাংখ্যকারের অনিত্য বলিয়া উপদেশ 
করা প্রয়োজন। বৈদিক কর্মকাণ্ড ঘাহা মীমাংসাদর্শনে ব্যাধ্যাত 
হইয়াছে, তাহা সেই স্বর্গাদিরই সাধন; সুতরাং তাহার অনিত্যতা প্রদর্শন 
করা সাংখ্যবক্তার পক্ষে কোন প্রকারেই অন্থুপধুক্ত নহে; তীহার নিকট 
স্থছুঃথ উভয়ই তুল্য; কারণ উভয়ই অনিত্য ও পরিহা্ধ্য | সুতরাং 
অপর বন্তর স্তায় শব্দেরও 'অনিত্যতা যে সাংখ্যকার উপদেশ করিয়াছেন, 
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তাহা উপযুক্তই হইয়াছে; শব্দ অনিত্য হইলেও যে অপর বস্তর সহিত 
তুলনায় তাহার বিশেষত্ব আছে, অপর সকল বন্ত যে শব্ধ হইতে উৎপন্ন 
ও শব্দে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা বিশেষরূপে বলিয়া শব্দের প্রাধান্য প্রদর্শন 
করা সাংখ্যজ্ঞানবক্তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্ঠক। পরস্ত শ্ীভগবান্‌ বেদব্যাঁস 
তদপেক্ষাও উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ব্র্স্থত্রের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়পাদে 
শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব উভয়ের যথাযথ সামঞ্তস্ত স্থাপন করিয়াছেন। 
মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ পরমাত্মা পরমপুরুষে লীন হইয়া অপ্রকট থাকে; 
পুনরায় হৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, হিরণ্যগর্ভ পুরুষ সর্বপ্রথমে উদ্ব,দ্ধ 
হয়েন? তিনি সি প্রক্রিয়া প্রবত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে ধ্যানযৌগে প্রথমে 
পূর্বন্থষ্টির অনুগামী শব্দসকল ম্মরণ করিয়া ততসাহায্যে পূর্ববাহ্থরূপ 
দেবতাি স্থ্টি, প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, “বেদেন 
নামরূপে ব্যাকরোৎ |” কি কি প্রকার মন্ত্রাত্মকশব্দ সাহায্যে কোন্‌ কোন্‌ 
প্রকার সৃষ্টি প্রজাপতি কর্তৃক গ্রবত্তিত হইয়াছে, তাহাও শ্রুতি প্রকাশ 
করিয়াছেন, যথা “এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানস্জতাস্থগ্রমিতি 
মনুষ্তানিন্দব ইতি পিতুংস্তিরঃ পবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি 
শন্ত্রমভিমৌভগেত্যন্তাঃ প্রজাঃ* “স তৃরিতি ব্যাহরন্ভৃমিমস্জত স তৃবইতি 
ব্যাহরন্নস্তরিক্ষমস্থজত” ইত্যাদি । স্বতি বলিয়াছেন :_-“অনাদিনিধনা নিত্যা 
বাগুৎহুষটা স্বয়স্বা । আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সর্বা প্রবৃত্ত: 1” স্মৃতি 
পুনরায় বলিয়াছেন ১ 
যুগান্তে২স্তহিতান্‌ বেদান্‌ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ | 
লেভিরে তপসা' পূর্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়সতুবা ॥ 

স্থির পূর্ববানুরূপত্বও শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে কীর্তন করিয়াছেন, যথা) “হুরয্যা- 
চন্ত্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ” ইত্যাদি । স্বতরাং শবও অনাদি, এবং 
এই অর্থে শব নিত্য; পরস্ মহাপ্রলয়ে ইহারও অপ্রকাশ হয়; অতএব 
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ইহাকে অনিত্যও বলা ষায়। অতএব শব্ধ নিত্য ও অনিত্য উভর়রূপে 


ব্যাখ্যার যোগ্য । পূর্বমীমাংসাদশনের উপদিষ্ট বিষয়ের প্রয়োজনানরোধে 
ইহার নিতাত্বই গ্রহণ ও ব্যাখ্যান করা হইয়াছে; সাংখ্যদর্শনের উপদিষ্ট 
বিষয়ের অন্থরোধে শব্ধের অনিত্যত্বই বিশেষরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । 
অতএব নিবিষ্ট হইয়া বিচার করিলে এতৎসম্বন্ধে দার্শনিকদিগের উপদেশের 
ভিন্নতা দেখিয়া তাহাদের মতদ্বৈধ থাকা কল্পনা করা সঙ্গত নহে। 


ইতি পূর্ববমীমাংসাদর্শনবিচারঃ সমাপ্ত: 


১ 


গু শ্রীগুরবে নমঃ। 
গু হরিঃ 


চার্্শলি্ক ক্রনিক । 
সাতখ্যদর্শন | 


সাংখ্যদর্শন-বিষয়ক মুল তিনখানি গ্রন্থ এইক্ষণে প্রচলিত আছে। 
প্রথমথানি অতি সংক্ষিধ, ইহার নীম “তব্সমাস”। ইহাতে অতি 
সংক্ষিপ্ত ২২টি সুত্র আছে। ইহাই মহষি কপিলোক্ত আদি উপদেশ 
বলিয়া এইক্ষণকাঁর পণ্ডিতসমীজের মধ্যে অনেকের ধারণা । দ্বিতীয় 
থানির নাম সাংখ্যকারিকা। ইহা ঈশ্বররৃষ্ণাচাধ্য প্রণীত) ইহা প্রামাণিক 
গ্রন্থৎ এবং বন প্রাচীন, সাংখ্যদর্শন বলিতে এক্ষণে সচরাচর এই গ্রন্থই 
বুঝায়। পণ্ডিতবর বাঁচম্পতি মিশ্র তন্বকৌমুদী নামে ইহার বিখ্যাত 
টীকা করিয়াছেন, তৎসহিতই এই সাংখ্যকারিকা পঠিত হইয়া থাকে । 
এই কারিকা গ্রন্থ দ্বিনঞ্তি সুত্রে সম্পূর্ণ; পরস্থ ঈশ্বরকৃষ্ণাচাধ্য স্বপ্রণীত 
গ্রন্থের শেষ দুই সুত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাংখ্যদর্শনের উপদেশমকল 
গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া বিস্তৃত সাংখ্যদর্শনের 'আখ্যায়িকীভাগ ও 
বিরুদ্ধমত সন্স্ধীয় বিচারাংশ পরিবর্জন পূর্বক তিনি সংক্ষেপে কারিকা- 
কারে সপ্ততিমংখ্যক শ্লোকে তাহা সম্যক বর্ণনা করিয়াছেন। স্থতরাং 
তাহার এই উক্তি দ্বারা ইহা জানা যায় যে, মূল সাংখ্যদর্শন তাঁহার কারিকা 
নামক গ্রন্থ হইতে বহুল পরিমাণে বিস্তীর্ণ গ্রন্থ। পূর্ববোলিখিত “তত্বসমাস” 
সেই গ্রন্থ হইতে পারে না; কারণ এ কারিকা হইতেও ইহা অতি 
সংক্ষিপ্ত, এবং তাহাতে আধ্যায়িকা অথবা বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ কিংবা 
বিচার নাই। সাংখ্যগ্রবচনস্ত্র নামে বিস্তৃত একথানি গ্রন্থ প্রচলিত 
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আছে। ইহাতে সাংখ্যকারিকার উল্লিখিত সমুদয় তত্ব, এবং পরমত 
খণ্ডন ও আখ্যায়িকা সংযোজিত আছে। মহধি কপিল-প্রদত্ত মুল উপদেশ- 
সকল মহষি পঞ্চশিখাচায্য প্রস্তুতি সাংখ্যাচাধ্য কর্তৃক পরিবন্ধিত হইয়া যে 
আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাই এই সাংখ্যপ্রবচনস্থত্র বলিরা অনুমিত 
হয়। পরন্ত এই গ্রন্থ সাংখ্যকারিকাপ্রকাঁশের পর বিরল হইয়া যায়। 
বিজ্ঞানভিক্ষু প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে স্বপ্রণীত ভাষ্যের সহিত ইহা 
বিশেষরূপে পণ্ডিতসমাজে প্রচার করেন। তৎপূর্কণে অনিরদ্ধতট্টও এই 
গ্রন্থের পুনরুত্ধার করিয়া স্ববপ্রণীত টীকার সহিত প্রকাশিত করিয়া" 
ছিলেন । * উভয় গ্রন্থে সুত্র সকলের পাঠ প্রায় একই প্রকার। অতি 
সামান্য তারতম্য কোন কোন স্থত্ে দৃষ্ট হয়। হুত্রসংখ্যারও কিঞ্চিৎ ইতর- 
বিশেষ এই গ্রস্থদ্বয়ে আছে; এবং ছুই একটি স্তর এইরূপও আছে, যাহা 
এক গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু এই 
সকল বিরোধ অতি সামান্, মূলতঃ উভয় গ্রন্থ একই । পরস্ত মূল শৃত্র 
সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থ এক হইলেও সুত্রের ব্যাখ্যা বিষয়ে অনেক স্থলে উভয় 
টীকাকারের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা আছে। এবং তীহারিগের মধ্যে 
কেহই এইরূপ বলেন নাই যে, সাংখ্যমার্গীয় গুরুপর্পরাক্রমে তাহারা মূল 
সত্রসকলের ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, তদস্থসারে হ্ত্রসকলের ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন। পরম্ধ তাহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ পাঠে এইরূপই অঙ্মান হয় যে, 
তাহারা তাহাদের প্রদ্থৃত পাগুত্য এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া মূল 
স্ত্রমকলের অর্থ অবধারণ করিয়াছেন । স্থৃতরাং নিঃশঙ্কচিন্তে তাহাদের 
কাহারও ব্যাথ্যা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মূল সুত্রসকলেও 
অনেক স্থলে দর্শন-শান্ত্র প্রপর়নের পদ্ধতি-বিরুদ্ধ একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ 





* অনিরুদ্ধকৃত টীকা ভিক্ষুকৃত ভাব্য হইতে প্রাচীন বলিয়া পগ্ডিতদমাজে 
প্রসিদ্ধ আছে ; তশ্লিমিত্ত এইস্থলে এইরূপ লিখিত হইল। 
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উক্তি দেখিতে পাওয়। যায়; দর্শন-শাস্ত্রে ইহা! দৌষ বলিয়। গণ্য ; এবং 
সুত্রসকলের সন্গিবেশও অপরাপর দর্শনের ন্তাঁয়, পর পর বিষয়তেদে 
নুশৃঙ্খলরূপে সম্বন্ধ হওয়া সকল স্থলে দেখা যায় না । এই সকল ও অপর 
কারণ বশতঃ পণ্ডিতসমাজে অনেকে এই সাংখ্য-প্রবন-স্থত্র নামক গ্রস্থকে 
প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্কৃচিত হয়েন। কেহ কেহ এইরূপও 
বলেন যে, এই গ্রন্থের অনেকাংশ বিজ্ঞানভিক্ষুরই ম্বরচিত। কারণ 
বিজ্ঞানভিক্ষু স্বীয় ভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, 

“কালার্কতক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্ং জ্ঞানসধাকরম্‌ 

কলাবশিষ্টং ভূয়োইপি পূররিষ্যে বচোহমৃতৈ: ॥৮ 


জ্ঞানসুধাকর সাংখ্যশান্ত্র কালকবলিতপ্রায়, ইহার আলোচনা এক্ষণে প্রায় 
লুপ্ত কণামাত্র অবশিষ্ট আছে । আমি বাক্যামৃত দ্বারা পুনরায় তাহার 
কলেবর পূর্ণ করিব। 

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞানতিক্ষু প্রণীত ভীষ্যই সেই বাক্যামৃত ; 
প্বাক্যাম্ৃত দ্বারা পূরণ” বিষয়ক তাহার উক্তি, মূল সুত্র সম্বন্ধ 
তিনি প্রয়োগ করেন' নাই। শ্তরীশঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পূর্বের 
সাংখ্যদর্শনের কোন কোন অংশের অপব্যাথ্যা অবলম্বনে নাস্তিক 
বৌদ্ধ মত এই দেশকে অধিকার করিয়াছিল) শঙ্করের তর্কবলে পরাঘ্য 
হইয়া তাহা এই দেশ পরিত্যাগ করে; এবং তৎসঙ্গে সাংখ্যমতও 
অনাদৃত হইয়া পড়ে, এবং তৎসন্বন্ধীর আলোচনাও অতি বিরল 
হইয়। ষায়। ৭কলাবশিষ্ট পদ দ্বারা বিজ্ঞানভিক্ষু ইহাই প্রকাশিত 
করিয়াছেন। আলোচনার অভাবে লুপ্তপ্রায় সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপদেশসকল 
তিনি ম্বীর ভাষ্যবলে পুনরায় বিস্তৃতভাবে প্রচার করিবেন, ইহাই তাহার 
বাক্যের অর্থ । হৃত্রসকল তিনি শ্বরং প্রণয়ন করিয়াছেন, এই কথা বলা 
যর্দি এই বাক্যের অভিপ্রী় হইত, তবে হুত্রসকল তাহার নিজ রচন! 
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এই কথা স্পষ্টরূপে বলিয়া পুনরায় ( “কপিলমৃন্ির্জগবান্থপদিদেশ* ) 
কপিলমুর্তিধীরী ভগবান্‌ এই ফড়ধ্যায় গ্রন্থ উপদেশ করিয়াছিলেন, এই 
কথা তিনি উক্তবাক্যের কয়েকটি শ্লোক পরেই বলিতেন না । তিনি 
যে ভাষ্যমাত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাও তিনি ম্পষ্টরূপেই ভূমিকায় 
বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকাংশ সুত্র বিজ্ঞানভিকষু স্বয়ং রচনা! করিয়াছেন, 
ইহাই উক্ত বাক্যের তাঁৎপর্ধ্য হইলে, স্পষ্টরূপে এই কথা সর্বসাঁধারণকে 
বলিয়া, পুনরায় এ সকল স্থত্র কপিলোপদিষ্ট বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে 
প্রচারিত করিতে চেষ্টা করা বাতুলের কর্ম হইত। অধিকস্ত বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু স্বয়ং সেশ্বরবাদী বৈদাস্তিক ছিলেন তাহা ততরুত সাংখ্য-প্রবচন 
ভাষ্যের প্রথমাংশপাঠেই জানা, যায়। তিনি বেদান্ত দশনেরও ভাষ্য 
প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতেও তাহার স্বীয় মত পরিক্ষাররূপে উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। কিন্ক সাংখ্য-প্রবচন 
সুত্রের ভাষ্যে তিনি কোন কোন সুত্রের নিরীশ্বর-পরতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
এবং এইরূপ ব্যাধ্যা করিয়া সেশ্বরবাদী বেদান্ত ও পাতঞ্জল-দর্শনের 
সহিত সাংখ্যদর্শনের প্ররুত বিরোধাভাব প্রদর্শন করিতে বহু প্রয়াস 
করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি কুতকাধ্য হইয়াছেন, তাহা কোন প্রকারে 
স্বীকার করা যায় না, এবং কোন পণ্ডিত তাহা স্বীকার করেন না। শুত্র- 
সকল তাহার নিজের রচিত হইলে এইরূপ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল 
না। ততকৃত সুত্রব্যাখ্যানেও অনেক স্থলে অতি কষ্টকল্পনা দৃষ্ট হয়, এবং 
তাহার ব্যাথ্যা স্থব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, ইহা হ্ত্রব্যাখ্যানে পরে 
গ্রদশিত হইবে । সাংখ্যকারিকা যাহ! তৎকালেও সর্বত্র প্রচলিত ছিল, 
তাহাতে নিরীশ্বরবাদের কোন প্রসঙ্গ নাই প্রকৃতির স্বাভাবিক স্থষ্টিশক্কি 
থাকা কাৰিকায় বণিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত তাহা পাতঞ্জল দর্শনেরও 
স্বীকাধ্য ; পরস্থ তাহ! হইলেও পাতঞ্রল দর্শনে নুম্পষ্টরূপে ঈশ্বরান্তিত্ব 
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স্বীকার করা হইয়াছে । মতরাং কারিকার অন্থরোধেও মূলম্ত্রে নিরীশ্বর- 
বাদ প্রবিষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব সুত্রসকল 
বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। অনিরুদ্ধ 
ভট্ট পূর্বেই স্বরত টাকার সহিত সুত্রসকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত না! হইলেও, মুল গ্রন্থে পূর্কোল্িধিত ও অপরাপর 
দৌষ থাকাতে, তাহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আশঙ্কা উপস্থিত হইতে 
পারে সন্দেহ নাই। পরন্ধ কারিকার সহিত মূল ্ত্ের প্রার়শ:ঃই সাদৃশ্ঠ 
ৃষ্ট হয়, এবং উর গ্রন্থের উপদেশ উপযুক্তরূপে বৌধগম্য করিলে; তন্মধ্যে 
কোন প্রকার বিরৌধ থাকা দেখা যায় না; পরন্থ একতাই দৃষ্ট হয়। 
অতএব সাংখ্যপ্রবচনস্ত্র নামক গ্রন্থে সুত্রসকলের কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলরূপে 
সঙ্গিবেশ থাকা সব্বেও, ইহাকেই মূল বিস্তৃত সাংখ্যদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়া 
গ্স্থোক্ত উপদেশসকলের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। ইহাও মনে 
রাখা আবশ্তক যে, স্ত্রসকল প্রথমে মুখে মুখে শিষ্যপরম্পরায় উপদি্ 
হইয়াছিল, এবং সাংখ্যদর্শনই সর্ধপ্রাচীন দর্শন। বহুকাল পরে যখন 
আচার্ধ্যাহুক্রমে হৃত্রসকশ পরিবদ্ধিত হইয়া গ্রস্থাকারে পরিণত হয়, তখন 
স্তরের যথাস্থানে সন্নিবেশ সম্বন্ধে বিপধ্যয় ও পুনরুক্তি সংঘটিত হওয়া 
বিচিত্র নহে । * 


ও হরিঃ। 
অথ সাংখ্যপ্রবচন সূত্র । 
এই গ্রন্থ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 
সমগ্র বিষয় বণিত হইয়াছে) ইহার সার এই যে, এই জগত পঞ্চবিংশতি 


* সাংখা-প্রবচন সুত্রের নাগেশ্বর ও বেদাস্তী মহাদেব-কৃত অপর ছুইখানি 
টাকা আছে বলিয়া জান! যায়; কিন্তু তাহা! এযাবৎ ছুপ্প্াপা। অতএব সাংখ্য-সুত্র 
ব্যাখ্যানে তৎসন্থদ্ধে কোন উল্লেখ কর! হইল ন]। 
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তত্বাত্ক; সব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণের নানাবিধ বিকার 
উপজাত হইন্পা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে) এই গুণত্রয়ই জগতের উপাদান 
কারণ। অনস্তরূপ জগতের প্রত্যেকাংশে পুরুষ সংযুক্ত আছেন; স্থতরাং 
পুরুষ (জীব) বহু) কিন্তু পুরুষ আপাততঃ গুণসংযুক্ত থাকিলেও তিনি 
স্বকপতঃ নিগুণ চৈতন্তম্বভাব। গুণাক্সিকা প্রতি এবং আত্মা উভয়ই 
নিত্য) আত্ম! ্বরূপতঃ নিগুণ ( গুণসঙ্গ-বর্িত ) হইলেও প্রকৃতি নিয়ত 
তত “সান্গিধ্যে” থাকাতে, তিনি সগ্ডণৰূপে অবভাত হয়েন এবং প্ররৃতিও 
চৈতত্তযুক্ত বলিয়া! গ্রতীত হয়েন। শুদ্ধ স্ষটিক যেমন জবাকুম্থমের সাচিষ্যে 
বঞ্জিত দেখায়; কিস্তু স্বরূপত: বিশ্তুদ্বই থাকে, ততদ্রপ গুণসন্গিধানে পুরুষ 
সপ্তণভাঁব অবলম্বন করেন? কিন্তু স্বূপত: তিনি নিশুণই থাকেন। 
জীব নিয়ত এইন্ধপ গুণসংযুক্ত হইয়া প্ররুতিস্থিত 'অবিবেক বশত: গুণেতে 
আত্মবুদ্ধিযুক্ত হইয়া আবদ্ধ হয়েন) তিনি ন্বরূপতঃ নিগুণ, নিত্যমুক্ত 
স্বভাব, ইহা সম্যক অবগত হইলেই মুক্ত ঠয়েন। পুরুষের এই 'অবিবেক- 
মূলক গুণসঙ্গকে “হেয়” বলে) সম্যক বিবেক প্রাপ্ত হইলে, এই 
গুণসঙ্গ-বর্জিত হয় ইহাকেই “হান”, 'অথবা মুক্তি বলা ঘাঁয়; অবিবেককে 
“হেয় হেতু", এবং বিবেককে “হানোপায়” বলিয়া এই প্রথম অধ্যায়ে 
বর্ণনা করা হইয়াছে। 


দ্বিতীয়াধ্যায়ে গুণত্রয়ের শুক্র পরিণামসকল কিরূপে সংঘটিত তয় 
তাহা, এবং এই সকল হুক পরিণামের স্বরূপ কি তাহা, বিচার 
দ্বারা বিশেষরূপে প্রদশিত হইয়াছে । তৃতীয়াধ্যায়ে স্থুপ সঙ্গ ও কারণ- 
দেহ নিরূপণ, এবং পরবৈরাগ্য সাধন, ও বিবেক (যদ্বারা মুক্তি 
লাভ হয় তাহা ) বিশেষরূপে বণিত ও বিচারিত হইয়াছে | চতুর্থাধ্যায়ে 
নানা দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকা দ্বারা প্রথম তিন অধ্যারোক্ত উপদেশনকলের 
দৃঢ়তাসম্পাদন ও সাঁধনবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে । পঞ্চমাধ্যায়ে 


১৮৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা 


যুক্তিমূলে অপরাপর বিরুদ্ধ মতসকলের থগুনের দ্বারা প্রথমাধ্যায়োক্ত 
উপদেশসকলের পুনরাঁয় সংস্থাপন করা হইয়াছে ; এবং সর্ববশেষে বষ্ঠাধ্যায়ে 

ংক্ষেপতঃ গ্রস্থোল্লিখিত উপদেশসকলের আবৃত্তি করা হইয়াছে । সংক্ষেপতঃ 
গ্রন্থের মন্ত্র বল! হইল, এইক্ষণে গ্রন্থোক্ত স্থত্রসকল বিজ্ঞানভিক্ষুর গ্রৃ্থানু- 
সারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া! নিয়ে বিবৃত করা যাইতেছে । * 


গু হরিং 


প্রথমোহুধ্যায়ঃ। 

১ম অঃ ১ম স্থত্র। অথ ত্রিবিধছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুযার্থ; ॥ 

( অথ শব্ধ মঙ্গলম্থচক ও গ্রন্থের অধিকার অর্থাৎ গ্রন্থে উপদিষ্ট বিষয়ের 
অবধারক )। ব্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ ( পুরুষের 
প্রয়োজন); এই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের স্বরূপ কি, কি প্রকারে তাহা সাধিত 
হয়, তাহাই এই গ্রন্থের বিষয় | 

আধ্যাত্মিক, আধিতৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ । 
প্রকাশিত জগৎ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব এই তিন ভাগে বিভক্ত । 
পুরুষ ইন্্রিযাদি ত্রয়োদশ “করণ”কে 1 অবলম্বন করিয়া ভোগসাঁধন 
করেন। এই সকল করণে অধিষ্ঠান হেতু, তাহাতে তাহার আত্মবুদ্ধি 
জন্মে। অতএব স্থুলদেহাধিঠিত পুরুষের এই ত্রয়োদশ করণই (অর্থাৎ 
মনের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও বুদ্ধি) অধ্যাত্ম পদবাচ্য। করণ 
দ্বারা যে বিষয়সকল ভোগ করা যায় (অর্থাৎ পঞ্চভৃতাত্মক পদার্থ ) 
তাহা অধিভৃত নামে খ্যাত। ইন্দিযসকলের অন্থ্গ্রাহক (অর্থাৎ বিষয়ের 








সাংখামার্গোক বঙ্গবি বি্তৃতরেপে পাতগ্রল দর্শনের ভূমিকার পরবতী খণ্ডের 
শ্রীরস্তে বর্ণন। কর! হইয়াছে; হুতরাং দ্বিরুক্তি পরিহারার্থ এই স্থলে তাহা এই পর্যন্তই 
বণিত হইল। 


+ করণমকলের বিষয় মূল সাংখ্য-হুত্রে পরে উক্ত হইবে। 


সাংখ্য-দর্শন | ১৮৫ 


সহিত ইহাদের সংযোগ স্থাপক ) রূপে অবস্থিত আদিত্যাদদি দেবতাকে 
আধিদৈব বলা যায়। ইন্দ্িয়াদি করণসকল পরিমিত শক্তিশালী ; সুতরাং 
তৎসাহায্যে পুরুষের যে ভোগ সম্পাদিত হয়, তাহা পরিমিত ও সীমাবন্ধঃ 
তদ্ধেতু ছুঃখ অব্ন্তাবী। ইহাই আধ্যাত্মিক দুঃখ। ভোগ্য বস্তমকলও 
সীমাবদ্ধ, এবং তাহা সকল সময় ভোগার্থ উপস্থিত হয় নাঃ স্থতরাং এ 
সকল বিষয়ভোগও সীমাবদ্ধ; তন্নিবন্ধন পুরুষের যে দুঃখ, তাহাকে আধি- 
ভৌতিক ছুঃখ বলে। ইন্দ্রিয়গণেব অন্ধুগ্রাহক আদিঙ্যাদি দেবতাঁও সর্বদা 
ইন্ত্িরগণের অন্থুগ্রাহক হয়েন না। আদিত্যের তেঞ্জ অবলম্বন করিয়াই 
চক্ষুরিন্ছিয় দর্শন কার্যে প্রবৃস্ত হয়; কিন্তু আদিত্য সর্বদা সমভাবে 
প্রকাশিত হয়েন না, এবং কখনও অতি প্রথবভাবে প্রকাশিত হয়েন ৮ 
সুতরাং চক্ষুরিন্ড্রিয় ও দর্শনীয় বস্তু পরস্পর সম্মুথীন হইলেও, আদিত্য 
দেবতার অন্রগ্রহাভাবে সকল সময়ে চক্ষুর দর্শনশক্তির কাধ্য হয় না। 
এইরূপ অপরাপর ইন্দ্রিয় সন্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। বন্ত্তঃ আদিত্যাদি 
দেবতার অস্ুগ্রহেই যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়, ইহা 
সর্বশান্ত্রের সিদ্ধান্ত; এবং প্রত্যক্ষ ও অন্ুঙ্গান এই সিদ্ধান্তেরই সম্পূর্ণ 
অনুকুল । উক্ত কারণবশতঃ জীবের যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিট্দৈবিক 
ছুখ বলা যার । জীব যে সমস্ত দুঃখ ভোগ করে, তৎসমুদয়ই উক্ত 
তিন প্রকার দুঃখের অন্তর্গত। ইন্জিয়াদি ছোগোপায়সকল পরিমিত 
শক্তিশালী ; ইন্জিযাদিত্বারা তোগ্য বিষয়সকলও পরিমিত এবং আয়ন্তাধীন 
নহে; যখন ভোগ্য বিষয়সকল ইন্দ্রিয়ের আরত্ত হয় তখনও তাহাদের 
সংযোগ (ফদ্দারা জীবের ভোগ সাধিত হয়, তাহা) তদমুগ্রাহক 
আদিত্যাদি দেবতাগণের "মন্ুগ্রহ ও পরিমিত সামর্থ হেতু ইচ্ছান্ুরূপে 
সাধিত হয় না। এই ত্রিবিধ কারণ হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হয়, এবং 
তক্লিমিত্ত দুঃখও অবশ্থান্তাবী | এইবপ বিচারদ্বারা ধাহার চিন্তে সংসারের 


১৮৬ দার্শনিক ত্রহ্মবিষ্যা । 


প্রতি অত্যন্ত বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনি এই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি 
কিরূপে হয়, তদ্বিষয় জ্ঞানিত্রেষ্ঠ গুরুর নিকট জিজ্ঞান্ু হইলে, করুণাময় 
গুরু সেই অত্যন্ত ছুঃখ নিবৃত্তির উপায় অন্ুগত শিম্তকে উপদেশ করেন; 
এইরূপ বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্ত আস্ুরীকে, ছুঃখ হইতে নিঃশেষরূপে মুক্তির 
উপায়, যাহা মহধি কপিলদেব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থের 
বর্ণনীয় বিষয় । 


বিজ্ঞানভিক্ষু-রুত ভাস্তে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক 
এই ত্রিবিধ দুঃখের বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যথা :_-“মাত্মানং 
ব্বসজ্বাতমধিরৃত্য প্রবৃত্তমিত্যাধ্যাত্মিকম্‌। শারীরং মানসং চ। তত্র শারীরং 
ব্যাধ্যাছবার্থম্‌, মানসং কামাছ্যথম্‌। তথা ভূতানি প্রাণিনোহধিকৃত্য প্রবৃত্ব- 
মিত্যাধিভৌতিকম্্‌। ব্যাপ্রচোরাছ্য্ম্‌। দেবানগ্রিবাযদীনধিরুত্য প্রবৃতত- 
মিত্যাধিদৈবিকম্। দাহশীতাছ্যথমিতি বিভাগঃ 1৮ অর্থাৎ যাহা আস্মা 
অর্থাৎ স্বায় দেহসজ্ঘাতকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহাই আধ্যাত্মিক 
দুঃখ । তাহা শারীরিক ও মানসিক ভেদে দ্বিবিধ; তন্মধ্যে ব্যাধি 
প্রভৃতি হইতে জাত ছুঃথকে শারীরিক দুঃখ বলে; এবং কামাদি হইতে 
উত্িত ছুঃথকে মানসিক দুঃখ বলে। ভূতসকল অর্থাৎ প্রাণীসকলকে 
আশ্রয় করিয়া যে ছুঃথ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। 
ব্যাঙ্্ ও চোরাদি প্রাণী হইতে এই দুঃখ উপজাত হয়। অগ্নি, বাষু ইত্যাদি 
দেবতা কর্তৃক যে ছুংখ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে ) উত্তাপ 
শীত ইত্যাদি হইতে এই সকল দুঃখ উদ্ভূত হয়। ছুঃখের এই ত্রিবিধ 
বিভাগ । বাচম্পতিমিশ্রকৃত তন্বকৌমুদাতেও আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের 
প্রীয় এইরূপই ব্যাখ্া। করা হইয়াছে । পরন্ত এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া 
গ্বীকার করা যায় না; তাহার কারণ নিম গ্রদশিত হইতেছে । 

আধ্যাত্মিকাদি শব্দের অর্থ শাস্তাস্তরে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রমন্তাগবতের 


সাংখ্য-দর্শন। ১৮৭ 


একাদশ স্বন্ধের দ্বাবিংশতিতন অধ্যায়ে উনত্রিংশ হইতে একত্রিংশ সংখ্যক 
শ্লৌোকে আধ্যাত্মিকাদি শব্দ যেরপে ব্যাথ্যাত হইয়াছে, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত 
করা হইল। 

“মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা বিকল্পবুদ্ধীশ্ঠ গুণৈবিধত্তে। 

বৈকারিকস্ত্রিবিধোহ্ধ্যাত্মমেকথাধিভূতমধিটৈবমস্কৎ ॥ ২৯ ॥ 

দৃগপমার্কং বপুরত্র রন্ধে, পরম্পরং সিধ্যতি যঃ স্থতঃ থে। 

আত্মা যদেবামপরো য আছ্ধঃ স্বয়ান্ুভৃত্যাইখিলসিদ্ধসিদ্ধি: ॥ ৩০ ॥ 

এবং ত্বগাদিশ্ররণাদ্চক্ষুজিহবাদিনাসাদি চ চিন্তযুক্তম্” ॥ ৩১ ॥ 

অস্যার্থ ৮ হে অঙ্গ ! মদীয়! গুণময়ী মীয়ার অনেক প্রকার ভেদ আছে; 

গুণত্রয়ের বৈষম্য অবলম্বন করিয়া ইগ নানাবিধ রূপ ও ভেদজ্ঞান প্রবন্তিত 
করে; এই সকল গুণবিকার 'অসংখ্য হইলেও ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত 
যথা :__অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব | ২৯॥ দৃক অর্থাৎ চক্ষুঃ অধ্যাত্ম) 
(তাহার বিষয় ) রূপ অপিভৃত, চক্ষুর্গোলকে প্রবিষ্ট 'মাদিত্য|ংশ অধিদৈব ; 
ইহারা পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা করিয়া পরস্পরের সাহায্যে প্রকাশিত 
হয়। কিস্তু আকাশস্থিত আদিত্য যেমন ন্বতঃই-অ।কাশে প্রকাশ প্রাপ্ত 
হয়েন; তদ্রুপ উক্ত অধ্যাত্সাদির 'শাদি কারণ, কিস্ তাহাদিগ হইতে 
স্বতন্ত্রূপে অবস্থিত, 'মাত্মাও উক্ত পরস্পর প্রকাশক বস্তসকঙ্গকে প্রকা- 
শিত করিয়া স্বীয় মহিমাতেই বিরাজিত থাকেন । ৩০॥ চক্ষুর সন্বন্ধে 
যেমন অধ্যাত্বাদি বগিত হইল তদ্রুপ ত্বগাদি সন্বন্ধেও জানিবে | যথা 
ত্বকৃ অধ্যাম্ম+ স্পর্শ অধিকৃত, বাযুদেবতা অধিদৈব 7 শ্রবণ নধ্যাহ্ব, শক 
'অধিভূতঃ দিকৃদেবতা মধিদৈব 7 জিহ্বা অধ্যাত্ব, রস 'অধিভৃত, বরুণ দেবতা 
অধিদৈব, নাসা অধ্যাত্মু, গন্ধ 'অধিভূত, অশ্বিনীকুনার অধিদৈব ; চিত্তে 
যুক্ত যে অন্তঃকরণবৃন্তি 'অর্থাৎ মনঃ হষ্কার ও বুদ্ধি ইহাদের সম্বস্ধেও 
অধ্যাত্মাণ্দ ভেদ এইরূপই । অর্থাৎ ননঃ অধ্যাত্ম, মন্তব্য বিষয় অধিভৃত, 


১৮৮ দার্শনিক ত্রহ্ম বিদ্যা | 


চক্র অধিদৈব; অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অহংকর্তব্য অধিভূত, রুদ্র অধিদৈব ১ 
বুদ্ধি অধ্যাত্মঃ বোদ্ধব্য অধিভূত, ব্রহ্মা অধিদৈব; সমগ্র চিত্ত অধ্যাত্ম, 
চেতয়িতব্য অধিভৃত, বাস্থদেব অধিদৈব | ৩১ ॥ *% 

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণ ও অপরাপর স্থান 
পাঠ করিলেও উক্ত ্রীমপ্তাগবতোল্লিখিত অর্থে অধ্যাত্মাদি শব্দত্রয়ের প্রয়োগ 
হওয়া দেখা যায়। শ্রীমন্তুগবদগীতায় অষ্টমাধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শোকে 
অধ্যাত্মাদি শব্দ আখ্যাত হইয়াছে । অধ্যাত্ম শব্দ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, *ম্বভাবোহ্ধ্যা ত্বমুচ্যতে” স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলে। উক্ত 
শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যের আনন্দগিরিক্কত টাকায় “স্বভাব” শব্দ এইরূপে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে যথা-_“ম্বকীয়োভাবঃ স্বভাবঃ, শ্রোত্রাঁদিক রণগ্রীমঃ 
সচাত্সনি দেহেহহংপ্রত্যয়বেছ্যে বর্ততে _-৮। (স্বকীয় যে ভাব তাহাই 
স্বভাব অর্থাৎ, শ্রোত্রাদি করণ সমূহ ; অহং জ্ঞানবেদ্য দেহে এই সকল 
অবস্থিতি করে।) চতুর্থ ক্লোকে উক্ত আছে “অধিভৃতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষ- 
শ্চাধিদৈব্তম্চ । "ক্ষরঃ ক্ষরতীতি ক্ষরো-বিনাশী-ভাবো৷ বতকিঞ্জ্জিনিম- 
্বত্থিত্যর্থ: ।"..পুরুষঃ আদিত্যান্তর্গতো হিরণ্যগর্ভঃ সর্বপ্রাণি-করপানামন্থুগ্রহ- 
কারকঃ,সোহধিটৈবতমৃ।”ইতি শাঙ্করভাষ্যম্‌। যাহা ক্ষর, অর্থাৎ যাহা ক্ষরণ- 
শীল,(বিনাশী)__ অর্থাৎ যাবতীয় জায়মান বস্ত,তাহাকে অধিভূত বলে । আদি- 
ত্যান্ত্গত হিবণ্যগর্ভ পুরুষ, যিনি সকল প্রাণীর করণসকলের (ইন্দরিয়াদির) 
অন্ুগ্রাহক, তিনি অধিদৈব। শ্রধর স্বামিকৃত টাকায় এইরূপ ব্যাখ্যা আছে, 
যথা__“ক্ষরো বিনম্বরো ভাবঃ দেহাদিপদাঃ, ভূতঃ প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য 
ভবতীত্যধিভৃতমুচ্যতে ) পুরুষো বৈরাজঃ, সুর্ধ্যমগ্ুলমধাবর্তী, স্বাংশভূত- 
সর্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে, অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স বৈ 
শরীরী প্রথম, স বৈ পুরুষ উচ্যতে |” (ক্ষর শবে বিনশ্বর ভাব, অর্থাৎ 


* ্রীধর স্বামিকৃত টীকা অনুদারে এই সকল শ্লোকার্থ অনুদিত হইল। 





সাংখ্য-দর্শন । ১৮৯ 


দেহাঁদি পদার্থ বুঝায়। ইহা সকল ভূত অর্থাৎ প্রাণীকে অধিকার করিয়া 
হয়, অতএব ইহাকে অধিভূত বলে। পুকষ শবে নূর্যমণ্ডলমধ্যব্তী 
বৈরাজপুরুষ বুঝায়; তিনি নিজাংশভৃত অপর সকল দেবতার অধিপতি, 
তীহাকেই (মূল) অধিদৈব বলে। অধিদৈবত শব্দের অর্থ অধ্ষাত্রী 
দেবতা, “তিনি প্রথম শরীরী, তাহাকেই পুরুষ বলা যায়” । এই শ্রুতি 
গ্রমীণে বৈরাজ পুরুষই এই স্থলে “পুরুষপদ” বাচ্য )। 

বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, শাবীরিক ও মানসিক দুঃখ 
অর্থাৎ শারীরিক ব্যাধি প্রভৃতি এবং মানসিক কাম ক্রোধাদিই আধ্যাত্মিক 
ছুঃথ; ব্যান চৌরাদি হইতে যে ছুঃখ প্রাণ্ত হওয়া যায়, তাহাই আধি- 
ভৌতিক দুঃখ; এবং শ্ীতাতপাদিনিমিত্তক যে ছুঃখ, তাহাই আধিদৈবিক 
ছুঃখ। পরন্ত এই ব্যাখ্যাতে বাস্তবিক দুঃখের ত্রিবিধত্ব প্রকাশিত হয় 
না; ব্যাপ্র চৌরাদি জনিত দুঃখ (যাহা আধিভৌতিক নামে বিজ্ঞানভিক্ষ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং গাতাতপাদি দুঃখ (বাহা আধিদৈবিক ছুঃখ 
নামে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন ) এই উভয় শ্রেণীর ছুঃখই শারীরিক অথবা 
মানসিক দুঃখ, যাহাকে আধ্যাত্মিক নামে প্রথমে ব্যাথ্যাত কর! হইয়াছে; 
সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যাতে আধ্যাত্মিক দুঃখ হইতে আধিতৌতিক ও 
আধিদৈবিক দুঃখের কোন প্রভেদ থাকিল না। এইরূপ ব্যাখ্যার 
অনুকূলে পৌরাণিক প্রমাণও পাওয়া বাঁয় সত্য । কিন্তু সাধারণ লোককে 
সাধারণভাবে বুঝাইবার উপযোগী মাত্র, ইহা বৈজ্ঞানিক ভাবের ব্যাথ্যা 
নহে। এবঞ্চ সম্প্রজ্ঞাত ভূমিতে ধাহারা স্থিতিলাভ করিয়াছেন তাহার! 
এবং উদ্চশ্রেণীর দেবতা, ধাহাঁদিগের কামন! অব্যাহত তাহারা, বিজ্ঞান- 
ভিক্ষুর ব্িত ছুঃখসকল হইতে বিমুক্ত ; কিন্তু উক্ত কোন দেবতাই মুক্ত 
বলিয়া সাংখ্যশান্ত্ে ্বীরূত নহে; সুতরাং তল্লোকপ্রাপ্তিপূ্বক তদ্দধপতা- 
লাভ মনুম্ের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত হইলেও তাহ! চরম পুরুষার্থ নহে; কারণ 


১৯০ দার্শনিক ত্রহ্মবিদ্া । 


তাহাতেও সাংখ্য এবং পাতগ্রলের মতে দুঃখ আছে। এই সকল কারণে 
বিজ্ঞানভিক্ষু-কুত ব্যাখ্যা এই স্থলে গৃহীত হইল না। 

১ম অঃ ২স্যত্র। ন ৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিনিবৃত্বেইপ্যন্ুবৃত্তিদর্শনাৎ ॥ 

ৃষ্ট উপায়ে ( উধধসেবন ইত্যাদি ও বৈদিক যাগজ্ঞাদিদবারা ) সেই 
রেট পুরুধার্থ সাধিত হয় না) কারণ এই সকল উপায়ে পরিমিত কালের 
নিমিত্ত দুঃখ দূর হইলেও, পরে ছুঃখ পুনরায় উপস্থিত হয়। 

১ম অং ৩ স্ত্র। প্রাত্যহিকক্ষুত্প্রতীকারবৎ ততুপ্রতীকার- 
চেষ্টনাও পুরুষার্থত্বম্‌॥ 

যেমন ক্ষুধা নিবৃত্ভির জন্য প্রতিদিনই চেষ্টা করা যায়, আহার দ্বারা 


তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত দূরও হয় সত্য, তদ্রুপ বৈদিক ও লৌকিক 
কর্ের দ্বারা দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টাও মাত্র ক্ষণিক পুরুতার্থসাধক হয়। 


১ম অঃ ৪ হ্থত্র। সর্ববাসম্তবাৎ সম্ভবেইপি সত্সম্তবাদ্ধেয়ঃ 


প্রমাণকুশলৈঃ ॥ 

ষ্ট উপায়াবলগ্বনের (ওধধ সেবনাদি লৌকিক কর্ম এবং যাগাদি 
বৈদিক কর্ম) দ্বারা সর্বববিধ ছুঃখ দূর হয় না, এবং হইলেও দুঃখের বীজ 
তদ্দারা একেবারে বিনষ্ট না হওয়াতে, পুনরায় দুঃখের উদ্ভব হইয়া থাকে ) 
অতএব প্রমাণজ্ঞ পুরুষদিগের নিকট এই সকল উপায় হেয় 

১ম অঃ ৫ স্ত্র। উত্কর্ষাদপি মোক্ষত্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ ॥ 

অপর সর্ববিধ পুরুযার্থ হইতে মোক্ষের শ্েষত্ব, শ্রুতি স্বয়ং প্রমীণিত 
করিয়াছেন; সুতরাং দুঃখের অত্যন্ত নিবৃন্তির নিমিত্ত মোক্ষান্ুসন্ধীনই 
সর্বতৌভাবে কর্তব্য । 

১ম অঃ৬ স্ত্র। অবিশেষশ্চোভয়োঃ ॥ 

লৌকিক উপায় এব' বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদি সাধন উভয়ই এই সন্ধে 
তুল্য। ইহাদিগের কোনটির দ্বারাই, চিরকালের নিমিত্ত দুঃখের অত্যন্ত 
নিবৃত্তি হয় না। 


সাংখ্য-দর্শন। ১৯১ 


১ম অঃ? সুত্র। ন স্বভাবতো বন্ধন্য মোক্ষসাধনোপদেশ- 
বিধিঃ। 

জীব স্বভাবত: (স্বূপত: ) বন্ধ হইলে, মোক্ষসীধন বিষয়ে তাহাকে 
উপদেশ দেওয়া বৃথা ; কারণ-__ 


১ম অ:৮হ্ত্র। স্বভাবস্যানপায়িত্বাদননুষ্ঠানলক্ষণম প্রামাণ্যম্‌। 

যাহার যাহা স্বভাব (স্বরূপ) তাহা কখনও অপগত হয় না; (তাহা) 
বিনষ্ট হইলে, সেই বস্তুর একেবারে বিনাশ হয়; (স্বরূপ বিনষ্ট হওয়া, আর 
বস্ত বিনষ্ট হওয়া, একই কথা )7 স্থৃতরাং আত্মা ম্বরূপতঃ বন্ধ হইলে, 
শ্রুতিতে যে মোক্ষ সাধনোপায় উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান 
নিক্ষলঃ এবং শ্রুতির অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে । 

১ম অং ৯হ্ত্র। নাশক্যোপদেশবিধিরপদিষ্টেইপ্যন্থপদেশঃ | 

যাহা অশক্য (যাহা কখনও হইতে পারে না) তৎমহ্বন্ধে উপদেশের 
বিধি থাকিতে পাবে না; তৎসন্বন্ধে উপদেশও অনুপদেশ বলিয়াই গণ্য । 

১ম অঃ ১৭ ত্র । শুক্রপটবদ্বীজবচ্চেৎ । 

বদি বল বে স্বভাবের পধিবর্তন হয়) যেমন অন্ত বর্ণদবারা রঞ্জিত 
হইলেই শুর্ুপটের শ্রকুত্ব দূৰ হয়, যেমন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে বীজের 
স্বাভাবিক অস্কুরোৌতৎ্পাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয়, তদ্রপ বিশেষ সাধন যোগে 
আত্মার স্বাভাবিক বন্ধও বিনষ্ট হইতে পারে। তবে তদুন্তর বলা হইতেছে £-- 

*ম অঃ ১১ হত্র।  শক্তনন্তবান্থুষ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ। 

স্বভাবগত ধর্মের পরিবর্তন হয় না) পূর্বোক্ত দৃষটান্তে স্বভাবের বিনাশ 
প্রমাণিত হয় না। এই দৃষ্টান্ত্ধয়ে বস্তর কেবল এক প্রকার শক্তির উদ্ভৃ 
ও অপর প্রকার শক্তির অন্ুদ্ব, এই মাত্র দেখা যায়। পটের শুরুতবধর্্ম 
অপ্রকাশ হইয়া রক্তিমত্ত প্রাদুভূ'ত হয়; পুনরায় এ রক্তিমত্বও দূর হইয়া, 


সি 


১৯২ দার্শনিক ব্রহ্ষাবিষ্যা । 


রজকের চেষ্টাদ্বারা শুরুত্ব আবিভূত হইতে পারে। এইরূপ বীজেরও 
অস্কুরোৎপাঁদিকা শক্তি অপ্রকাশিত হয় মাত্র। যোগিগণ ভর্তিতবীজেরও 
উৎপাদিকা শক্তি পুনরায় প্রাদুভূতি করিতে পারেন বলিয়৷ জানা যায়। 
কিন্তু মোক্ষলাত হইলে পুনরায় বন্ধদশী প্রাপ্তি কখনই হয় না; ইহা শ্রতি- 
প্রমাণে জানা যায়। মোক্ষ অসম্ভব হইলে শ্রুতি কথনও তাহার উপদেশ 
করিতেন না । অতএব আত্ম! স্বভাঁবতঃ বদ্ধ নহে, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত । 

কিন্তু স্বভাবতঃ বদ্ধ না হইলেও অন্য নিমিত্তযোগে (যেমন দেশ, কাল, 
নানাবিধ অবস্থা ইত্যাদি যোগে ) আত্মার বন্ধন জন্মিতে পারে; এইরূপ 
আপত্তির উত্তরে সুত্রকাঁর বলিতেছেন :__ 

১ম অঃ ১২ সুত্র ॥ ন কালযোগতো, ব্যাপিনো নিত্যস্ত সর্বব- 
সম্বন্ধাৎ। 

আত্মা নিত্যবস্ত, সর্বব্যাপী, (ইহা শ্রুতি প্রমাণে অবধারিত 
আছে ); স্থৃতরাং কালযোগে বদি আত্মার বন্ধন সম্ভব হয়, তবে সেই বন্ধন 
কখনই পরিত্যক্ত হইতে পারে না, (কালের সহিত আত্মার পূর্বোক্ত 
আপত্তির উল্লিখিতরূপে সংযোগসন্বন্ধ সম্ভব হইলে, সেই সম্বন্ধ কখনও 
পরিত্যক্ত হইতে পাঁরে না), কারণ আত্ম! নিত্য ও সর্বব্যাপী ; স্থৃতরাং সর্বৰ 
কালের সহিতই তিনি নিত্য এইরূপ সঙ্বন্বযুক্ত থাকা বলিতে হইবে; কিন্ত 
তাহা বলিলে আত্মার মোক্ষ যাহা সর্ধবাদিসম্মত তাহার সম্ভাবনা থাকে 
না। অতএব কালযৌগে আত্মার বন্ধন হইতে পারে বলিয়া যে আপত্তি, 
তাহা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ কালের সহিত আত্মার সংযোগসন্বন্ধ নাই। 

বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যে এই সত্রার্থ বিভিন্নরূপে ব্যাথ্যাত করা হইয়াছে 
যথা £_-কালসম্বন্ধ নিমিত্ত পুরুষের বন্ধ হয় না, কারণ কাল সর্বব্যাপী ও 
নিত্য ) স্থতরাং, তাহার সহিত সম্বন্ধ হেতু আত্মার বন্ধ সম্ভব হইলে, যখন 
যুক্ত অমুক্ত সর্বপ্রকার পুরুষের সহিতই কালের সম্বন্ধ আছে, তখন কোন 


খ্য-দর্শন। ১৯৩ 


পুরুষেরই সম্যক্‌ মুক্তির স্ভীবনা নাই। (“নাঁপি কালমনবন্বনিমিত্তিকঃ 
পুরুষন্ত বন্ধ: । কুতঃ? ব্যাপিনো নিত্যন্ত কালল্ত সর্ববাবচ্ছেদেন সর্বদা 
মুক্তামুক্তসকলপুরুষসন্থন্ধাৎ। সর্ববাবচ্ছেদেন সদা সকলপুরুষাণাং বন্ধা- 
পত্তেরিত্যর্থ;”) । স্ত্রের এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে সন্দেহ নাই । কিন্ত 
এই অর্থ এই স্থলে গ্রহণ না করিবার হেতু এই যে, সাংখ্যমতে কাল 
'অথব! দেশ বলিয়া কোন নিত্য পদার্থ নাই। তৎসন্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
দ্বাদশ স্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে যথা :__“দিকীলাবাকাশাদিভ্যঃ” * দিক্‌ 
এবং কাল আঁকাশাদি হইতে উপজাত হয়; ইহারা পৃথক পদার্থ 





* এই সুত্রের অর্থ বিজ্ঞানভিঙ্ষু এইরূপ করিয়াছেন যপা £-“নিচচ্টী যৌ 
দিক্কালৌ তাবাকাশপ্রকৃতিভ্বতৌ  প্রকৃতেগুণিবিশেষাবের ।-যৌ তু গওদিক্ালৌ 
তৌ তু  তত্তছুপাধিসংযোগাদাকাশাদুৎপদ্তে  ইতার্গঃ। আদিশব্দেনোপাধিগ্রহণা" 
দিতি-+1” অন্তার্থ £_নিত্য যে দিক ও কাল, হার! আকাশ প্রকৃতিক (আকাশই 
ইহাদের উপাঁদান ), ইহারা প্রকৃতির গুণবিশেষ ( অর্থাৎ প্রাকৃতিক গুণের এক বিশেষ 


প্রকার বিকার)। -__খণড যে দিক ও কাল, ইহার! বিশেষ বিশেষ উপাধিযোগে 
আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। হত্রোজ্জ “আদি” শে উপধিমকল পরিলক্ষিত 
হইয়াছে ।” 


এই ব্যাথ্যা সম্বন্ধে বক্তব্য এই মে, দিক্‌ ও কালকে নিত্য বলিয়। সুত্রকার বলেন 
নাই; এবং নিত্য ও খণ্ড দিক ও কাল বলিয়। কোন বিশ্তাগের ইঙ্গিতও সুত্রকার করেন 
নাই, এতৎসমন্ত বিজ্ঞানভিক্ষুর কল্পনামাত্র । এব এই কল্পনা অতি অসার। কারণ 
নিত্য বলিয়। বিজ্ঞানভিক্ষু যে দিক ও কাঁলকে প্রথমে বর্ণনা করিলেন, ভাহাকেও শুত্রের 
অর্থানুসারে তিনি বাধ্য হইয়া, আকাশপ্রকৃতিক, ও বিশেষ গুণবিকার বলিয়া ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন। কিন্ত আকাশকে উৎপত্তিশীল পদার্থ এবং অনিত্য বলিয়া সাংখ্যকার 
শপষ্টরূপে এই অধ্যায়েই উপদেশ করিয়াছেন ; এবং প্রকৃতির এক বিশেষ গুণবিকার 
বলিয়। স্বীকার করাতেও) ইহাদিগকে অনিত্য পদার্ঘ মধ্যে অবস্ঠ গণ্য করিতে হইবে। 
অতএব দিক ও কালকে আকাশপ্রকৃতিক এবং গুণবিকার-বিশেষ বলিয়াও সে বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু পুনরানগ ইহাদিগকে “নিত” বলিয়। আধ্যাত করিয়া ইহাদিগের স্থিবিধ ভেদ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক | 

এই শুত্রের ব্যাখ্যায় অনিরদ্ধ ভট বলিয়াছেন, “তত্তহুপাধিভেদাদাকাশমের দিকৃ- 
কালশব্বাচ্যং, তন্দাদাকা শেইন্ততূতৌ 1” 1 অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উপাধিভেদে 
আচাশই দিক্‌ ও কাল শব্দবাচা ; অতএব ইহার। আকাঁশেরই অন্ততূতি 


১৩ 


১৯৪ দার্শনিক ব্রক্মবিচ্যা । 


নহে, তদন্তভৃতি। অতএব সাংখ্যমতে দিকৃকালাদি জন্ত-বস্ত। স্থতরাং 
কাল ও দিকের নিত্যত্ব সাংখ্যমতে স্বীকৃত না থাকাতে, ভিক্ষুকত ব্যাখ্যা 
সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, এইহেতু তাহা গ্রহণ করা হইল না। এবঞ্চ 
আকাঁশাদি গুণপরিণীম হইতে দিক ও কাল পৃথক্‌ বস্তু না হওয়ায় এবং 
ংখাব্যাখ্যানামুসারে পুরুষ কেবল নিগুণন্বভাঁব এবং গুণসঙ্গবিহীন হওয়ায়, 

যেমন অপর গুণবিকাবের সহিত পুকষ যৌগসম্বন্ধ বঞ্জিত, তব্রপ দিক্‌ ও 
কালের সহিতও তিনি যোগসম্বন্ধ বিবজ্জিত। দিক্‌ ও কালের সহিত 
পুরুষের যোগসন্বন্ধ নাই; সুতরাং কাঁলযোগনিবন্ধন আত্মার বন্ধেরও 
সম্ভীবনা নাই। ইহাই সৃত্রার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 

১ম অং, ১৩ হ্ত্র । ন দেশযোগতোহপ্যম্মাৎ ॥ 

উক্ত হেতুতেই দেশসংযোগ দ্বারাও আত্মার বন্ধ সম্ভাবিত হয় না। 
অর্থাৎ আত্মা যেমন কাঁলাতীত, তদ্রপ দেশাতীতও বটেন। 


১ম অঃ) ১৪ হ্ত্র। নাবস্থাতো দেহধন্মত্বাত্তস্তাঃ ॥ 

অবস্থাসংযোগ দ্বারাও আত্মার বন্ধ অনুমান করা যায় না; কারণ 
অবস্থানকল দেহের ধর্ম, আত্মার নহে। 

পরন্ত দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতি যে দেহধর্্ম, আত্মার ধর্ম নহে, 
তৎসম্বন্ধে কি প্রমাণ আছে? তাহাতে সত্রকার বলিতেছেন ₹₹_ 


১ম অঃ, ১৫ ুত্র। অসঙ্গোইয়ং পুরুষ ইতি ॥ ( শ্রুতিঃ ) * 
শ্রুতি বলিয়াছেন, “অসঙ্গো হায়ং পুরুষঃ”, পুরুষ সর্ব প্রকাঁর সঙ্গবিবঞ্জিত, 
অন্ত কিছু তাহাতে সংযুক্ত হয় না, তিনি সর্বদা নিগুণ। অতএব দেশ, 
কাল ও অবস্থা হইতে আত্মা অতীত । 


*' শ্রুতি যথা দন যদত্র কিকিৎ পশ্যতানম্বাগতস্তেন ভবতি। অসঙ্গোহায়ং 
পুরুষ; |” 








সাংখ্য-দর্শন। ১৯৫ 
১ম অঃ) ১৬ সুত্র । ন কনম্মণাহন্যধন্ম হ্বাদতি প্রসক্তেশ্চ ॥ 


কম্মদ্বারা আত্মার ( পুরুষের ) বন্ধ হয় না; কারণ কম্ম ও অন্তের 
(স্থল ও কুল্্ শরীরের) ধন্ম আত্মার নহে; কম্ম আত্মার ধম বলিয়া 
স্বীকার করিলে তাহাতে 'অতিপ্রসক্তি দোষ ঘটে; কারণ কম্মের কখনও 
অবধি নাই, মকল জীবই অহরহ কোন না কোন প্রকার কশ্ম অবশ্যই 
করিরা থাকে ; মৃত্যুর পরও তাহার কর্ম শেষ হয় না বলিয়া শাস্ত্ে কথিত 
আছে। অতএব কর্মের শেষ না হওয়ায়, কমন পুরুষের হইলে, পুক্রুষের 
মুক্তি অসস্তব হইয়া পড়ে। ( অনিরুদ্ধতট্ সুত্রোক্ত “অতি প্রসক্তেশ্চ” 
অংশের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা £__-যদি বল অনাত্মধণ্ম হইলেও 
তদ্বারাই আত্মার কর্মবন্ধ হইতে পারে, তবে বদ্ধপুরুষের কশ্মদ্ধারা মুক্ত 
পুরুষেরও বন্ধ উপস্থিত হইতে পারে; স্থৃতরাং মুক্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা অন্ুসাবে এই স্থত্রাংশের অর্থ এই যে প্রলয় দ্বারাও 
মুক্ত পুরুষের দুঃখভোগ সম্ভব হইয়া পড়ে) সুতরাং মুক্তি অসিদ্ধ। এইরূপে 
এই আপততিতে অতিপ্রলক্তি দোষ ঘটে। এই সকল ব্যাখ্যা অতিশয় 
কষ্টকল্পনাদূলক | এইরূপ কষ্টকল্পুনা করিয়া স্তরের অর্থ করিবার কোন 
প্রয়োজন দেখা বাইতেছে না। বিশেষতঃ এই সকল ব্যাখ্যা সন্ধ্যাধ্যা 
বলিয়! বিচারদ্বারাও (সিদ্ধ হয় না)। * 


১ম অ+) ১৭ হত্র। বিচিত্রভোগানুপপন্ভিরগ্যধর্্মহে ॥ 


আত্মার সম্বন্ধে সুপছুঃখাদি বিচিশ্রভোগও নাই; কারণ তৎসমস্ত 


* মুল নাংখ্যমত নন্বন্ধে বিশেষ তারতম্য ন থাকার এই নকল ব্যাধ্যার প্রকৃততা 
বিষয়ে বিচার অনাবশ্তক | প্রত্োক স্থলে এইরূপ ূত্রার্থ সন্বন্ধে বিচারে প্রণৃত্ত হইলে, 
গ্রন্থের কলেবর অতিশয় বদ্ধিত হঠয়া পড়ে। হৃতরাং পাঠক নিজেই এ নকল বিচার 
করিয়া লইবেন। অনেক সুত্রেই ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্য। পরপ্পর হহতে বিভিন্ন 
প্রকার ; তাহা প্রত্যেক স্থলে উল্লেখ করাও অনাবশ্থক। 


১৯৬ দার্শনিক ব্রহ্মৰিষ্া। | 


প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তের (প্রকৃতির ) ধর্ম । বিজ্ঞানভিক্ষু এই স্ত্রের অন্যরূপ 
ব্যাথ্যা করিয়াছেন। যথা £__ছুঃখ চিত্তের ধর্ম, সুতরাং চিত্রদ্রষ্টা পুরুষ 
ছুঃখেরও ত্রষ্টা হওয়াতে “পুরুষের দুঃখসংযোগ বিনাও দুঃখের সাক্ষৎতকরণ- 
রূপ-ভোগ তাহার থাকা শ্বীকার করিলে সর্ব্ববিধ পুরুষের দুঃখই সর্বপ্রকার 
পুরুষের ভোগ্য হইয়া পড়ে । কারণ কে কোন্‌ দুঃখের দ্রষটী হইবে, তাহার 
নিয়ামক কিছুই নাই; অতএব কেহ স্ুী কেহ দুঃখী এইরূপ ভোগ- 
বৈচিত্র্য যাহা সংসারে দৃষ্ট হয়, তাহা অন্ুপপন্ধ হইয়া পড়ে।” এইরূপ 
কষ্টকল্পনা করিয়৷ স্ত্রব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন দেখ! যাইতেছে না; 
স্বাভাবিক অদ্থয়েই ইহার ব্যাখ্যা হয়। 

১ম অঃ, ১৮ সুত্র ॥ প্রকৃতিনিবন্ধনাচ্চেন্ন তশ্যাপি পারতন্্যম্‌॥ 

যদি বল গুণাত্যিকা প্ররুতি সর্বদা পুরুষাশ্রয়ে থাকাতে পুরুষের বন্ধ 
ঘটিয়া৷ থাকে; তাহাও হইতে পারে না; কারণ প্রকৃতির নিজের স্বত্ব 
রূপে কার্য করিবার কোন শক্তি নাই ; তিনি অচেতন ও পরতন্ত্র; সুতরাং 
তিনি নিজে কোন শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা পুরুষকে বন্ধনাবদ্ধ করিতে পারেন 
না। (প্রকৃতি পুরুষাধীন__সর্বপপ্রকাঁর স্বাতন্ত্যরহিত) স্থৃতরাং সেই 
পুরুষকে তিনি কিরূপে বন্ধনযুক্ত করিবেন?) 

১ম অঃ১ ১৯ হ্ত্র। ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তম্বভাবশ্য তদ্যোগস্তদ্‌- 
যোগাদৃতে ॥ 

( পরস্ত প্ররুতির স্বাতন্ত্রা না থাকুক; কিন্ত গুণাত্যিকা প্রকৃতি যখন 
আত্মার সহিত সর্বদাই সান্নিধ্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট আছে, তখন আত্মা এইরূপ 
গুণসংযুক্ত হওয়ায়, কিবপে তিনি নিত্য মুক্ত বলিয়া কল্লিত হইতে পারেন? 
ইহার উত্তরে স্থত্রকার বলিতেছেন) আত্মা নিত্যই “শুদ্ধ” (অবিকারী), বুদ্ধ 
(চেতন স্বভাব ), মুক্ত ( গুণসঙ্গাতীত, নিগুণ) ম্বভাব; তাহার যে বন্ধ 
কল্লিত হয়, তাহা প্রকৃতি তদাশ্রয়ে থাকা বশতঃই হইয়া থাকে, নতুবা হইত 


সাংখ্য-দর্শন। ১৯৭ 


না। অর্থাৎ বন্ধ প্রকৃতিরই ধর্ম, আত্মার নহে) প্রকৃতি নিত্য তৎসহ 
সান্গিধ্যসন্বগ্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকায়, এ বন্ধ পুরুষের বলিয়৷ কল্লিত হয়। 
যেমন জবাকুস্থমের ছায়া নিশ্মল স্ষটিকে পতিত হইলে, প্র স্ষটিক স্বরূপতঃ 
স্বচ্ছই থাকে; কিন্তু আরক্তিম ছায়৷ তদাশ্রয়ে থাকাতে, ক্ষটিক স্বচ্ছ 
হইলেও, এ ছায়াসংযৌগে, রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়; তদ্রপ আত্মা 
নিগুণ হইলেও, প্রকৃতিরূপ ছায়াসংযোগ হেতু সগুণ বলিয়া! প্রতিভাত 
হয়েন। ছায়া স্কটিকে থাকিয়াও স্ষটিককে যেমন স্বরূপতঃ কলুষিত করিতে 
পারে না; গুণাক্সিকা প্রকৃতিও আত্মাতে উক্তপ্রকার সাঙ্গিধ্য-সম্বন্ধে 
অবস্থিত থাকিয়া, আত্মার স্বরূপতঃ নিগু ণত্বের বাধা জন্মাইতে পারে না। 
এই দৃষ্টান্ত সাংখ্য প্রবচন স্ত্রে বহস্থলে প্রদশিত হইয়াছে। 

" কেহ কেহ বলেন যে, জগৎ একদা মিথ্যা, অবিষ্যা হেতুই তাহা সত্য 
বলিয়া ভ্রম জন্মে, এবং অবিগ্যাযোগেই আত্মার বন্ধন, ও 'অবিষ্যাবিনাশেই 
মুক্তি সংসিদ্ধ হয়। তাহাদিগের মত হ্বত্রকার খণ্ডন করিতেছেন £-_ 

১ম অঃ, ২০ সুত্র । নাবিগ্ভাতোহপ্যবস্তনা বন্ধাযোগাৎ ॥ 

অবিগ্ভাহেতে আত্মার সাক্ষাৎ সমন্ধে বন্ধ হইতে পারে না; আপত্তি- 
কারিগণ অবিগ্যাকে বস্ত বলিয়া স্বীকার করেন না; ইহা মিথ্যা, ভ্রমমাত্র। 
বলেন। সুতরাং যাহা৷ অবস্ত, তাহার সংযোগে মাত্মার বন্ধ সম্ভব নছে। 
এব 

১ম অঃ, ২১ সুত্র । বস্তত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ ॥ 

যদি অবিগ্যাঁকে সদ্বস্ত বলিয়া স্বীকার কর, তবে সন্বস্তর যখন এ্রকান্তিক 
বিনাশ হয় না, তখন তাহা আপত্তিকারিগণের মতে আম্মাতে সংযুক্ত 
থাকায়, 'মাত্মার মুক্তি কখন সম্ভব হয় না) কিন্ত আত্মার মুক্তি যখন 
আপন্তিকারিগণের মতেও স্বীকাধ্য এবং শ্রুতিগ্রমাণসিদ্ধ, তখন তাহাদিগের 
সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলিতে হইবে। 


১৯৮ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা | 


১ম অঃ; ২২ স্বত্র। বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ ॥ 

অবিদ্চা আত্মা হইতে পৃথকৃভাবে অবস্থিত পদার্থ বলিয়! শ্বীকার 
করিলে, বিজাতীয় দ্বিতীয় বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল; তাহা আপাতত 
কারিগণের মতেই শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং সর্বথ| অগ্রাহা। 


১ম অঃ, ২৩ সত্র। বিরুদ্ধোভয়রূপা! চে ॥ 


যদি তর্কান্ুরোধে বল যে অবিগ্ঠা সৎ ও অসৎ এই বিরুদ্ধ উভয়রূপা ; 
তবে তাহার উত্তরে আমর! বলি £__ 


১ম অং, ২৪ হত্র। ন, তাঁদৃক্পদার্থাপ্রতীতেঃ ॥ 

এইরূপ বিরুদ্ধ ( সৎ ও অসৎ) দ্বিরূপ বিশিষ্ট পদার্থের প্রতীতি হয় না, 
এইরূপ বিরুদ্ধ দ্বিরূপ পদার্থ কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই; স্ৃতরাং তাহা 
স্বীকার করা যায় না। 


১ম অঃ, ২৫ ুত্র। ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনে। বৈশেষিকা দিব ॥ 

আপত্তিকারী তছুত্বরে বলিতে পারেন, আমরা বৈশেষিকাদির ন্যায় ষ্ট্‌- 
সংখ্যক নিয়ত পদার্থ স্বীকার করি না; অতএব পূর্বোক্ত প্রকার সদসৎ 
দ্বিরূপবিশিষ্ট পদার্থ স্বীকার করিলে, তাহাতে আপত্তি কি? উত্তর :-_ 


১ম অঃ, ২৬ হুত্র। অনিয়তত্বেইপি নাযৌক্তিকম্ত সংগ্রহোহন্তথা 
বালোনম্মত্তাদিসমত্বম্‌ ॥ 

যদিও তোমরা নিয়ত ষট্‌ু অথবা অপর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক পদার্থবাদী 
নহ সত্য, তথাপি ন্যায় ও যুক্তি দ্বারা অসিদ্ধ পদার্থ স্বীকার করা যায় না। 
এইরূপ করিলে বালক অথবা উন্মত্তাদির সমান হইতে হয়। 

অতএব অবিষ্ভাসংযোগে আত্মার বন্ধ ধাহারা স্বীকার করেন, তাহা- 
দিগের মত গ্রহণীয় নহে । আত্মা স্বরূপতঃ নিত্যই মুক্ত । 


খ্য-দর্শন। ১৯৯ 


ক্ষণিকত্ববাদিদিগের মত এই যে, নদীর তীরে দণ্ডায়মান হইব তৎপ্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে, বাহ্দৃষ্টিতে এইরূপ বোধ হয় যে, নদী একই আছে; 
কিন্ত বিশেষ অনুধাবন করিলে জানা যায় যে, কোন এক ম্থানের জল 
প্রতিনিয়ত এক নহে। প্রতি মুহূত্ণে নৃতন নূতন জলরাশি সেই স্থান 
অধিকার করিতেছে, পরক্ষণেই তাহা অপসারিত হইতেছে । প্রদীপ- 
শিখাও এইবপ প্রবাহাকারে এক বলিয়। বোধ হয়; কিন্ত তাহার কোন 
অংশই স্থির নহে, প্রতিক্ষণেই পধিবর্ঠিত হইতেছে । তদ্রপ জাগতিক 
সমস্ত বস্তই ক্ষণিক, একক্ষণ মাত্র স্থায়ী, পরক্ষণেই ধ্বংসশীল। আত্মাও 
বাহবস্তব ন্যায় ক্ষণিক পদার্থ; ধাবাবাঠক আমি, আমি, আমি, 
ইত্যাকার জ্ঞানপ্রবাহই আত্মা বলিয়া উক্ত হয়। বাহ্‌ বস্ত যেমন 
প্রবাহরূপে মাত্র এক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রপ আমি, আমি ইত্যাকার 
বিজ্ঞানপ্রবাহ স্থির আত্মারূপে পরিকল্পিত হয়। বাণ্তবিক জগতে স্থির- 
বস্ত বলিয়া কিছুই বিদ্যমান নাই। বাহ্বস্থপ্রাহসকল, আত্তন্তরিক 
আমি আমি ইত্যাকার বিজ্ঞান-এবাহাত্মক আত্মাকে, স্বীর ভাবে 
অন্থুপ্রিত করে; তাহাতেই আত্মার বাহ খিষ্যক জ্ঞান হয়। বহিঃস্থিত 
পদার্থের সম্বন্ধে ক্ষণিকত্ববাদিদিগের এই মত এইক্ষণে হুত্রকার খণ্ডন 
করিতেছেন :-- 

১ম অঃঃ ২৭ সুত্র । নাঁনাদিবিষয়োপরাগনিমিভকোইপ্যহ্থয ॥ 

অনাদিকাল হইতে প্রবাহরূপে প্রব্িত বাহা বিষয়ের উপরাগ দ্বারা 
আত্মার বন্ধ সংঘটিত হয়) এই মতও যুক্তিঘুক্ত নহে। কারণ 


১ম অন ১৮ সুত্র ।  ন বাহ্াভ্যন্তরয়োরপরপ্ট্যোপরঞ্ক- 
ভাবোহপি দেশব্যবধানাৎ শ্রপ্রস্থপাটলিপুক্রস্থয়োরিব ॥ 
(বস্ত সকল আত্ম! হতে পৃথক্রূপে বাহাদেশে অবস্থিত বলিয়া তোমর! 


২০১ দার্শনিক ব্রহ্মবিছ্যা | 


স্বীকার কর, তোমাদের আপত্তিতেই তাহা স্বীকার আছে, কিন্তু) 
এইরূপ বাহ্‌ ও অত্যন্তররূপ পৃথকৃদেশে অবস্থিত বস্তদ্বয়ের উপরঞ্জ্য ও 
উপরঞ্জক ভাব কি প্রকারে সম্ভব হয়? দেশ ব্যবধানতা থাকাতে একের 
উপর অন্য কিরূপে কাঁহীকে অবলম্বন করিয়া কার্ধ্য করিবে? যেমন 
শ্রত্বদেশস্থ বসত ও পাঁটলিপুত্রদেশস্থ বস্তু দেশব্যবধানতা বশত: পরস্পর 
পরম্পরের উপরঞ্জ্য ও উপরঞগ্জক হইতে পারে না, তদ্রপ বহির্দেশস্থ বস্ত 
অন্তঃস্থ আত্মাকেও উপরপ্রিত করিতে পারে না। 

১ম অং, ২৯ ত্র । ছ্য়োরেকদেশলবোৌপরাগান্ন ব্যবস্থা ॥ 

( স্্যা যেমন মধ্যদেশস্থিত বাঁযুকে অবলম্বন করিয়া রশ্মি প্রেরপদ্বারা 
'দুরস্থ জলে প্রতিবিশ্বিত হয়েন, তত্রপ ) আত্মা এবং বহিঃস্থিত বস্তু উভয়ে 
ত্তাহাঁদের মধ্যস্থিত দেশকে উপরঞ্জিত করেন, তন্দ্ারা পরম্পরা হত্রে আত্মা 
এবং বহিঃস্থিত বস্ত্র পরস্পবের সহিত উপরঞ্জ উপরঞ্জক ভাব প্রাপ্ত হয়েন ; 
এইরূপ ব্যবস্থাও করিতে পার না । কারণ উভয়ের মধ্যে সংযোগকাঁরক 
অপর তৃতীয় কৌন বস্ত্র থাকা তোমাদের মতেও স্বীকার্ধ্য নহে, এবং তাহা 
প্রমাণ ও যুক্তিবিরুদ্ধ;,অপর কোন সংযোগকারক বস্ত্র থাকিলে বহি:স্থ ও 
অন্তঃস্থ বলিয়া পার্থক্য রহিল না; আত্মাও বহিঃস্থিত বন্ত উভয়ই সেই 
তৃতীয় বন্তর অবয়বতুক্ত হইয়া পড়িল। আত্মা সেই তৃতীয় বস্তর অবয়বী- 
ভূত না হইলে, তাহাও আত্মার সম্বন্ধে বাহ্বস্তই হইল, ইহাদের সংযোজক 
কিছু থাকিল না; তবে আর তৃতীয় বস্ত কল্পনার সফলতা কি? 

১ম অঃ, ৩০ হত্র। অনৃষ্টবশীচ্চে ॥ 

বাহ বস্ত কোন অদৃষ্ট শক্তি প্রভাবে আত্মীকে অন্ুরঞ্রিত করে। যদি 
এইরূপ বল, ( তবে আমরা বলি তাহাও হইতে পারে না, কারণ ) 

১ম অং, ৩১ স্ত্র। ন দ্বয়োরেককাঁলযোগাছুপকাধ্যোপকারক- 
ভাবঃ ॥ 


খ্য-দর্শন। ২০১ 


উপকার্ধ্য উপকারক সন্বদ্ধ এক কালে স্থিত ছুই বস্ত্র মধ্যেই সম্ভব, 
তাহা তোমাদের মতে স্বীকারধ্য না হওয়ায়, বাহ্বস্ত আত্মার উপর অদৃষ্ট 
শক্তি দ্বারা কার্য করে বলিয়া তোমাদিগের পূর্বোক্ত তর্ক স্থাপিত হইতে 
পারে না। ( তোমাদের মতে সর্ব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী; উদয়ক্ষণমাত্র অবস্থান 
করিয়া পরক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং পরক্ষণে উদিত বিষয়ের সহিত 
পূর্ববক্ষণে অবস্থিত বিষয়ের উপকার্ধয উপকারক সম্বন্ধ ( কার্যযকারণ সম্বন্ধে 
অবস্থিতি) সম্ভব হইতে পারে না। বাহবস্্থ উদ্দিত হইয়া পরক্ষণেই 
লয়প্রাপ্ত হয়, উদয় না হইলেও তাহার জ্ঞান হইতে পারে না; স্থতরাং 
বাহ বস্তবব উদয়, ও তৎপবে মাত্মাতে তাহার জ্ঞান অসম্ভব )। 

১ম অঃ, ৩২ সুত্র । পুক্রকর্মবদিতি চে ॥ 

যদি বল, যেমন পিতার পূর্ববকৃত গভীধানাদি ক্রিয়াদ্বারা অদৃষ্ঠ বশতঃ 
অজাত পুত্রের উপকার হয়, তদ্রপ পূর্বরক্ষণস্থিত বিষয়ের দ্বারা অদৃষ্ট বশতঃ 
আ্মাতে উপরাগনপ কার্য সংঘটিত হইয়া থাকে ) তবে তদুত্তরে আমর 


বলিব_ 
১ম অঃ ৩৩ সুত্র। নাস্তি হি তত্র শ্থির,এক আত্মা যো গর্ভা- 
ধানাদি কম্ম্রণ সংক্কিয়তে ॥ 


তোমাদের মতে আত্মা নামক স্থির কোন পদার্থ নাই; স্থতরাং গর্ভা- 
ধানাদি ক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্বতে জাত পুত্রের কোন প্রকার সংস্কার (শুদ্ধিকরণ) 
অসম্ভব। অতএব তোমাদের প্রদশিত দৃষ্টান্তই বখন অসম্ভব হইল, তখন 
তন্দার! মূলবিষয়ের বিচারে তোমাদের কিছু সাহায্য হয় না। 

১ম অ+, ৩৪ হুত্র। স্থিরকাধ্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিক থম ॥ 

তোমাদের মতে যখন কোন কাধ্যেরই স্থির স্্ীকার্ধ্য নহে, তখন বন্ধ 
মোক্ষ প্রভৃতি সকলই ক্ষণিক হইয়া পড়ে । কিন্তু এই মত কোন প্রকারে 
আদরণীয় হইতে পারে না; তাহার কারণ নিয়ে বিশেষরূপে উক্ত হইতেছে ॥ 


২০২ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্া 


১ম অঃ, ৩৫ সুত্র । ন প্রত্যভিজ্ঞীবাধা॥ 


যাহা আমি পূর্বে দেখিয়াছি, তাহাই এক্ষণে পুনরায় দেখিতেছি, 
অথবা স্পর্শ করিতেছি, এই যে প্রত্যভিজ্ঞা নামক আত্মপ্রতীতি সর্বদা 
সকল জীবে বর্তমান আছে, তাহীদ্বারাই তোমাদের ক্ষণিকত্ববাদ 
অপ্রমাণিত হয়; কারণ আত্মপ্রতীতি অলঙ্ঘনীয়। বিশেষতঃ 


১ম অঃ, ৩৬ হুত্র । আতিন্যায়বিরৌধাচ্চ ॥ 


শ্রুতি এবং ন্যায় এই উভয় দ্বারাই তোমাদের এই ক্ষণিকবাদ অসত্য 
বলিয়৷ প্রমাণিত হয়। শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন “সদেব সৌম্যেদমগ্র 
আসীৎ” ( পরিধৃশ্মীন জগত পূর্বের সংই ছিল) পুনরায় শ্রুতি বিশেষ- 
রূপে বলিতেছেন “তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ..কুততস্ত খলু 
সৌম্যেদমেবং স্যাৎ। কথমসতঃ সজ্জায়তে” ( কেহ বলেন এই চরাচর জগৎ 
পূর্বে অসৎ ছিল, হে সৌম্য ! ইহা কিরূপে হইতে পারে? অসৎ হইতে 
সৎ কিপ্রকারে জাত হইতে পারে?) স্থৃতরাং তোমাদের মত ক্রুতিবিরুদ্ধ 
হওয়ায় তাহা সর্বথা অগ্রাহ। এই মত যুক্তিরও বিরুদ্ধ ইহা! পূর্ব্বেই 
গ্রদরিত হইয়াছে। ম্থৃতরাং ইহা অগ্রাহ্য । 


১ম অঃ) ৩৭ সুত্র । দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ ॥ 

নদীগ্রবাহ ও দীপশিখার দৃষ্টান্তঘবারা যে ক্ষণিকত্ব সাধন করিতে এবং 
পূর্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞ। বৃত্তির সমঘ্বয় করিতে চেষ্টা কর, সেই দৃষ্টান্তদ্বারা 
প্রকৃতপক্ষে ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ প্রদীপের অঙ্গীভূত দ্রব্যের 
এবং নদীস্থ জলের কোন অংশের বিনাশ নাই; বিনাশ না থাকাতেই 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জলীয় ও দীপশিখাস্ব্বীয় অবযবসকলের সংযোগসন্বন্ধ 
সম্ভব হয়) এই সংযোগসম্বন্ধ বশতঃই প্রবাহরূপে অবস্থিত একত্বের জ্ঞান 
জন্মে; বিশেষতঃ 


সাংখ্য-দর্শন। ২০৩ 


১ম অঃ) ৩৮ স্থত্র। যুগপজ্জীয়মানয়োর্ন কাধ্যকীরণভাবঃ ॥ 

( তোমাদের মত প্ররুত হইলে কাধ্য-কারগ-ভাব, যাহা জগতে সর্বদা 
প্রত্যক্দীভূত হয়, তাহা কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করা যার না; কারণ, 
তোমাদের মতে সমস্ত বিষয়ই ক্ষণন্থায়ী; ফেক্ষণে যে বস্তর উদয় হয়, 
তৎপরক্ষণেই তাহার সম্যক বিনাশ হয়। এইক্ষণে স্বীকার করিতে হইবে 
যে, এইরূপ ক্ষণিক বিভিন্ন বন্তব অথবা ক্রিয়া, হয় একই কালে উদ্ভূত হয়, 
অথবা পরপর কালে উদ্ভুত হয়)। যাহারা একই কালে উদ্ভুত হয়, 
তাহাদের মধ্যে কাঁধ্য-কারণভীব থাকিতে পারে না, ইহা অবশ্ঠ স্বীকার 
কাঁরতে হইবে; কারণ একবস্ত অপরের কার্য, এইরূপ বলিলে ইহাই 
বুঝা যাঁয় যে, কারণ বন্ত পূর্বের অবস্থিত হইয়া, পরে কাধ্যবস্থ উত্পাদন 
করিয়াছে । যাহারা পরপর উদ্ৃত হয় তাহাদের মধ্যেও তোমাদের মতে 
কার্যকারণভাব সংঘটিত হইতে পারে নাঃ কারণ 


১ম অঃ, ৩৯ হুত্র। পূর্ববীপায়ে উত্তরাযোগাৎ ॥ 

তোমাদের মতে গ্রে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, পরক্ষণেই তাহার সম্যক্‌ 
বিনাশ হয় সুতরাং সেই বিনষ্ট পদ্দার্থ আর ব্বিরূপে পরে উৎপন্ন পদার্থের 
সহিত কোনপ্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে? 

১ম অঃ ৪০ ত্র। তন্ভাবে তদযোগাদুভয়ব্যভিচারশ্দপি ন ॥ 

যদি পূর্বো্ুত স্তর অস্তিত্ব থাকিতে পরে উদ্ভূত বন্তর বিগ্যমানতা| হয়ঃ 
তবেই উভয়ের মধ্যে সন্বন্ধ হইতে পারে । কিন্ত তোমাদের মতে পরে 
উদ্ভূত বস্তব অন্তিত্বক্ষণে পূর্কোদ্থূত বস্তুর বিগ্যমানতা নাই। ন্ৃতরাং 
উভয়ের মধ্যে কোন সন্বন্ধই হইতে পারে না) 'অতএব একের সন্ভাতে 
অপরের সত্তা, এবং অসন্তাতে অসত্তা, যাহ! না হইলে কাধ্যকারণভাব 
স্থাপিত হয় না, এই উভগ্নাভাবে কার্যকারণ-ভাব কোন প্রকারেই 
ব্যবস্থাপিত হয় না। 
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১ম অঃ) ৪১ ুত্র। পূর্ববভাবমাত্রে ন নিয়ম ॥ 


কেবল পূর্ববক্ষণে অবস্থিতিমাত্রকে ধরিয়াই যদি কাধ্যকারণসন্বন্ধ 
কল্পিত হয় বল; তাহা হইতে পারে না; কারণ একক্ষণে উদ্ভূত বস্তুর 
উত্তবের পূর্ববক্ষণে বহুবিধ বস্ত অবস্থিত থাকে ; স্থৃতরাং পূর্ববক্ষণে অবস্থিত 
বলিয়াই বদি কা্য্য কারণ সম্বন্ধ কল্পিত হওয়া বলা যার, তবে পূর্বক্ষণে 
অবস্থিত সকল বস্তুকেই কারণ বলা যাইতে পারে। পূর্ববক্ষণে স্থিত 
কোন একটি বিশেষ বস্তকে কারণরূপে নির্দেশ করিবার নিয়ম আর 
থাকে না; কিন্তু কাঁধ্যকাঁরণ বিষয়ে নিয়ম থাকা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ। অতএব 
তোমাদিগের মত সর্বপ্রকার যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসিদ্ধ। 

অপর কোন কোন নান্তিকগণ বলেন যে, বাহ জগতের পৃথক অস্তিত্ব 
নাই, তৎসমন্তই বিজ্ঞান মাত্র; সুতরাং স্বপ্রদৃষ্ট পদার্থের স্ায় বন্ধও 
বিজ্ঞান মাত্র। ইহাদিগের মতও যথার্থ বলিয়া স্বীকার্ধ্য নে; কারণ__ 

১ম অঃঃ ৪২ সুত্র। ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহাপ্রতীতেঃ ॥ 

জগত বিজ্ঞান মাত্র নহে; যেহেতু বিজ্ঞানের যেরূপ প্রতীতি হয়, 
সেইন্ধপ বাহ্‌ পদার্থেরও প্রতীতি স্বভাবত: আছে। পদার্থদকল বাহ্ছে 
অবস্থিত বলিয়াই প্রতীতি হয়, কেবল নিজের বিজ্ঞান বলিয়া তাহাদের 
সম্বন্ধে প্রতীতি হয় না । বাহ্বস্তবিষয়ক এই আত্মপ্রতীতি অলঙ্ঘনীয়, 
কোন তর্কের দ্বার তাহা বাধা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং এই বিজ্ঞানবাদ 
অগ্রাহ্থ। 

৯ম অ+) ৪৩ হত্র। তদভাবে তদভীবাচ্ছন্যং তহি॥ 


গ্রতীতির অনুযায়ী বাহ্বস্তর যদি পৃথক অস্তিত্ব না থাকে, তবে 
বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাতা হইতে পৃথক অপ্তিত্ব কিছু থাকে না; তবে সমস্ত 
জগৎ শুন্তমাত্র হইয়া! যায় এক বিজ্ঞাতামাজ্র বর্তমান থাকেন। 
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১ম অঃ) ৪৪ সুত্র। শুন্যং তত্বং, ভাবো! বিনশ্যাতি, বস্তধর্ত্বা- 
দ্বিনাশব্য ॥ 

( উপরোক্ত আপত্তির উত্তরে শুন্যবাদী নান্তিকগণ বলেন) শৃন্তই 
একমাত্র তত্ব ; এই জগতে সকলই শূন্তে পরিণত হয়) যাহা কিছু অস্তিত্ব- 
শীল বন্ত্ বলা যায়, সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হয়) কারণ বিনাশই ( শূন্তই ) 
একমাত্র স্থির বস্ত ; তাহা না হইলে সকল বস্থই বিনাশদশা প্রাঞ্ধ হইত 
না। অতএব এই শুন্থই একমাত্র জগন্তন্ব ॥ গ্ত্রকার এই শৃন্তবাদের 
খণ্ডন করিতেছেন। 

১ম অঃ) ৪৫ হথত্র। অপবাদমা ত্রমবুদ্ধানীম্‌ ॥ 

এই মতটি মূঢবুদ্ধি কুতীকিকদিগেব প্রলাপমাত্র । কোন বস্থই একদা 
বিনাশ প্রাপ্ত হয় না) সম্যক বিনাশের কোন প্রমাণ নাই । 


১ম অঃ, ৪৬ স্বত্ব । উভয়পক্ষসমানক্ষেমহ্বাদয়মপি ॥ 

বিজ্ঞানবাদীর মত, এবং শূন্তবাদীর মত, একই প্রকারের মত, 
একই হেতু মূলে নিরসনীয়, একই যুক্তিতে এই শৃন্তবাদ ও নিরপ্ত হইল 
বুঝিতে হইবে । উভয়ই আত্মপ্রতীতির বিরুদ্ধ । 

১ম অঃ ৪৭ স্থজ্জ। অপুরুষার্থহমুভয়থ। ॥ 

মুক্তি,_যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলিয়া সর্বশান্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে 
যাহাতে দুঃখের আত্ান্তিক নিবৃন্তি হয় বলিয়া তন্লিমিত সকল জীবই 
লালায়িত, তাহা এই উভয়মতেই 'অপুরুনার্থ বলি্লা প্রতিপন্ন হয়। 
কারণ বিজ্ঞানবাদীর মতে ধিনি বিজ্ঞাতা তিনিই একমাত্র আাছেন, তিনিই 
সমন্ত বিজ্ঞানময়, আর কিছুই নাই, স্থতরাং কে কাহাকে উপদেশ 
করিবে? উপদেশই বা কি ভইবে? বিজ্ানের৪ একদা পরিহার অসম্ভব ; 
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কারণ বিজ্ঞান-প্রবাহ অনাদি, অনন্ত ও নিত্য । ইহাদিগের অনেকের 
মতে বিজ্ঞাতা বলিয়া কোন স্থির পুরুষও নাই । বাহ্বস্ত যেমন ক্ষণিক 
বিজ্ঞাননাত্র আত্মাও তদ্রপ ক্ষণিক বিজ্ঞানমাত্র ) জ্ঞাতা ও জয় বলিয়া! থে 
বোধ তদু-্ভয়ই ক্ষণস্থারী বিজ্ঞানেরই স্বরূপ; সুতরাং এই মতে মুক্তি প্রভৃতি 
কিছুরই সন্তাবনা নাই, সকলই ক্ষণিক বিজ্ঞানমাত্র । শূন্যবাদীদিগের 
মতে শূন্তই একমাত্র বস্তু আর কিছুই নাই; ভোগ বল, মুক্তি বল; যে 
কোন পুরুষার্থ হউক, সকলই শূন্য, কিছুরই অস্তিত্ব নাই; সুতরাং এই 
উভয় মতে পুরুষার্থ বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই ও হইতে পারে না। 
অতএব এই সকল মৃত সর্বথা অগ্রাহ্য ৷ « 





* সাংখ্য-সৃত্রের অগ্যান্ত স্থানে নাস্তিক জড়ত্ববাদও থণ্ডিত হইয়াছে, তৎদন্বন্ধীয় 
হুত্্র নকল নিয়ে উদ্ধংত করা গেল । 
পাঞ্চভৌতিকো দেহ: ॥ ৩য় অঃ ১৭ স্ত্র। 
জীবের দেহ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চবিধ পদার্থে গঠিত। 
ন সাংপিন্ধিকং চৈতন্তং প্রত কাদৃষ্টেঃ ॥ ৩য় অঃ+ ২০ সত্র। 
জীবের যে চৈতন্য তাহা উক্ত পঞ্চভৃতেব বিমিশ্রণে উপজাত নহে; কারণ পৃথক্রূপে 
অবস্থিতিকালীন, উক্ত পঞ্চভূতের মধ্য কোনটাতে চৈতন্যগ্ুগ থাকা দেখা! যায় না। 
প্রপঞ্চমবণাগ্যভাঁবশ্চ ॥ ৩য় অ:, ২১ সুত্র। 


চৈতন্য উক্ত ভূতসকলের ধর্ঘ্ম হইলে, দেহধারীর মরণ মুবুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা (যাহাতে 
এই পাঁঞ্চভৌতিক দেহ অচেতন রূপে প্রকাশ পায়, তাহ!) ঘটিত না। (চৈতন্ত দেহ- 
ধর্ম হইলে, তাহা সর্বদাই তাহীতে বত্তমান থাকিত, মরণাি চৈতন্তাভাৰ অবস্থা যে 
দেহের দৃষ্ট হয়, তাহ! কথনই দৃষ্ট হহত না । ) 


মদশক্তিবচ্চেত, প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুন্তবঃ ॥ ৩য় অঃ) ২২ সৃত্র। 
যদি বল যে, যে সকল দ্রব্যমিশ্রণে সুর! প্রভৃতি মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাদিপের 
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এইরূপে নাস্তিক মতসকল খণ্ডন করিয়া জ্ঞানযোগের অধিকারী 
শিষ্তের বৈরাগা ও 'আত্মনিষ্টা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ব, আত্মার স্বাভাবিক 
নিগুণত্ব বিষয়ে অপর যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তাহা স্কত্রকার খণ্ডন 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। 





প্রতোতক মাদকত| শক্তির অভাব থাকিলেও তাহাদের মিশ্রিভাবস্থায় যেমন মাদকতা! 
শক্তি উৎপন্ন হয়, তদ্জরপ ভুতনকলের প্রত্যেকে চৈতন্য না থাকিলেও, তাহাদের মিশ্রিতা- 
বস্থায় চৈতগ্য-শক্তির উদ্ভব হইতে পারে। তাহীর উস্র এই যে, মগ্যঘটক প্রচোক 
পদার্থে হৃশ্ধভাবে মাদক শক্তি আছে, বিষিশ্রণ কাঁযান্থার| তাহার বিশেষরূপে অভিব্যক্তি 
হয় মাত্র; যে জাতীয় ধর্মের অতান্তাভাব অমিশ্রিত ভ্রব্যে পাকে, সেই জাতীয় ধর 
মিশ্রিতাবস্থার প্রকাশিত হওয়ার দৃষ্টান্ত কৃত্রাপি লক্ষি হয় না । 

পুনরায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে কুত্রকার বলিতেছেন £- 

অগ্তাত্মা, নান্তিত্সাধনাভাঁবাৎ ॥ ৬ মং, ১ মুত্র । 

আত্মা আছেন । না বলিয়। কোন প্রমাণ দ্বার! প্রতিপন্ন হয় না। ( মাস্মার অগ্িতব 
শ্রতিপ্রমাণে দিদ্ধ, এবং আস্মপ্রহীতি ও অনুমান হাহারই অন্কুল। আম্মা নাহ 
বলিয়া কোন প্রমাণদ্বারা গ্রতিপন্থ কৰা যা ন। জড়ব্ন্্ুযোগে কেহ কখন চৈতন্য 
প্রস্তুত করিতে সদর্থ ইয়েন নাই । 

দেহাদিব্যতিরিক্কোসৌ, বৈচিন্র্যাৎ ॥ ৬ঠ অং, ২ হত্র। 

এহ আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন; কারণ উভয়ের ধর্সের বিচিত্র আছে ( বিভিন্তত। 
আছে, দেহ পরিণামী, শ্াস্্া অপরণাদী ঠত্যাদি )। 

যঠী ব্যপদেশাদপি ॥ ৬ঠ অঃ, ৩ সুত্র । 

আমার শরীর, আমার মন, আমার বৃদ্ধি ইত্যাদি যে আমাদের শভাবদাঠ জান 
আছে, তদ্ছারাই ভান! মায় মে, দেহ, মনঃ ও বুদ্ধ প্রভৃতি হইতে আমি পৃথক । নডুব! 
শরীর প্রভৃতি হইতে পৃথক্‌ করিয়া “আমার শরীর+ ইত্যাকার বগঠী বিভত্তাদ্ত পদের 
ব্যবহার হইত না। 

ন শিলাপুত্রবন্্ গ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ৬ঠ অঃ, ৪ হৃত্র। 


২০৮ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্া । 


১ম অং, ৪৮ স্ত্র। ন গতিবিশেষাৎ ॥ 

এই স্থত্রের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাম্বে এইরূপ কর! হইয়াছে, 
যথা,_“ন গতিবিশেষাৎ পুরুষস্ত বন্ধ ইত্যর্থ:৮ | শরীর প্রবেশাদি রূপ 
গতিবিশেষ দ্বারা পুরুষের বন্ধ উপজাত হয়, ইহাঁও বলা যাইতে পারে 
না;* কারণ-- 





যদি বল শিলাপুত্র ( লোড়।) স্থলেও (শিলার পুত্র এই অর্থে শিলাপুত্র ) ষ্ঠ 
বিভক্তি আছে, কিন্তু শিলা ও শিলার পুত্র এই উভয়ে কৌন প্রভেদ নাই, লোড়া শিল! 
হইতে পৃথক্‌ নহে; হৃতরাং দেহ, মন ইত্যাদি স্থলে ফষ্টী বিভক্তির প্রয়োগ থাকিলেও 
তন্বার। দেহ, মন ও বুদ্ধ হইতে মামি পৃথক থাকা প্রমাণিত হয় না। তদুন্তরে 
বলিতেছি যে, এই দৃষ্টান্ত থাটে না; কারণ শিলাপুত্রাদি স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা 
ধন্শী (শিলা) ও ধর্মের (লোড়ার) ভেদ বিষষে প্রতীতি ন| হইযা, অভেদ প্রতীতি 
হয়; কিন্ত আমার বুদ্ধি, আমার দেহ, আমীর মন ইত্যাদি স্থলে তদ্রপ অভেদ প্রতাক্ষ 
হয় না। দেহ মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়ার এবং প্রকৃতির পবিবর্তন হয়; কিন্ত আমি 
যে এক আছি মেই বুদ্ধির কিঞিন্মাব্রও ব্যতিক্রম ঘটে না। 

এই সকল স্পষ্ট মত থাঁক1 সত্তেও, ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, সাংখ্যদর্শনকে 
লোকে ও পণ্ডিত সমাজে সীধারণত্ঃ নাস্তিক দর্শন বলিয়৷ ব্যাখী। করা হইয় থাকে। 

* আত্মার গতি বিষয়ক শ্রুতি একটি নিয়ে উদ্ধত কর! হইল। যথা কঠোপনিষদের 
প্রথম অধায়ের দ্ধিতীয়াবল্লীর ২১ সংখ্যক শ্লোক-_ 

*আমীনো দুরং ব্রজতি শয়ানে। যাতি সর্ববতঃ। 
কন্তম্মদামদান্দবং মদষ্যো। জ্ঞাতুমর্হতি।” 

নচিকেতাকে ধর্মররাজ যম বলিতেছেন $--যিনি স্বরূপতঃ অচল ( আমীন, একস্থানে 
খঅচলরূপে স্থিত) তখাপি দুরদেশে গমন করেন ; যিনি শ্বরূপতঃ শয়ান ( সর্বদা স্বনিষ্ঠ) 
অপর কোন বগ্তর প্রতি লক্ষ্য করেন না, অতএব স্বপ্তবৎ) হইয়াও সর্বাত্র গতিশীল, 
সর্বববিষয়জ্ত ; যিনি ম্বরুপতঃ আননম্বরূপ, অথচ ক্রেশযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন ; 
এইরূপ পরম্পর বিরদ্ধ-স্বতাঁৰ অচিন্তনীয় আত্মাকে আমি (যম) ভিন্ন মর্ত্য কোন্‌ 
বাক্তি জানিতে সমর্থ হয়? (নগুণ অর্থাৎ ওণপ্রবিষ্ট হইয়াই ব্রহ্ম এই সকল কাধ্য 





খ্য-দর্শন। ২০৯ 


১ম অঃ) ৪৯ হৃত্র। নিজ্কিয়স্য তদসম্তবাৎ ॥ 


এই স্তরের বিজ্ঞানভিক্ষ-কৃত বাখ্যা এইবূপ, যথা-_“নিক্ষিয়স্য বিভোঃ 
পুরুষন্ত গত্যসস্ভবাদিত্যর্থ: 1” পুরুষ নি্ষিয় ও সর্বাবাপী; সুতরাং 
তাহার গতি অসম্ভব; অতএব "আম্মার পক্ষে দেহ প্রবেশাদিরূপ প্রকৃত 
গমনকাধ্য থাকা ম্বীকাব করা যায় না। 


১ম অঃ, ৫ সত্র । মূর্বহবাদঘটাদিবঙ সমানধঘ্মাপান্তাবপসিদ্ধা স্তঃ ॥ 


বিজ্ঞানভিক্ষু এই স্বরেব এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা_-প্যদ্ি চ 
ঘটাদিবত পুমান্‌ 2ত্ঃ পরিচ্ছিন স্বাক্রিমতে । তদা সাবয়বন্থবিনাশিত্বা দিনা 
ঘটাদিসমানধন্মীপন্ভাবপমিদ্ধান্তঃ গ্ঞাদিতাথঃ 1” যদি পুরুষকে ঘটা দির 
স্তায মন্ভিনান ও পরিচ্ছিন স্বীকার কর, তবে সাবয়বত্ধ বিনাশিত ইত্যাদি 
ঘটধম্ম, সমশাবে পুরুষেবও আছে বলিয়া স্বীকার কর্তিতে হইবে; 
অর্থাৎ পুকষও ঘটেব ভ্বায় সাধয়ৰ ও বিনাণা হইবেন) স্থতরাং তাহাকে 
ঘট|দিধ সদান ধশ্মাক্রান্থ পলিতে হইবে । অতএব উক্ত স্বীকারের ফলে, 
এই অপনিহাধ্য অপামঙ্গান্থে উপনীত হইতে হয়। কারণ আত্মা অবিনাশ 
ও বিভু ইহা তি প্রমাণ দ্বাঝা ঘিদ্ধ। 

১ন জ:, ৫৯ হত্র। গতিহাতিরপ্যুপাধিমোগাদীকীশবঙ ॥ 

বিজ্ঞানভিন্ষু এই স্তরের ব্যাধ্যা এইপ্প করিয়াছেন, যথা ঘা 5 
গতিষ্তিরপি পুরুষেহস্থি মা. বিুত্রখতিম্মতিযুজারোধেনা কাশ্তে- 
বোপাধিবোগাদেব মন্তব্য ত্যর্থ: 1৮ পুরুষে গতি বিনয়ে বে শ্রুতি আছে, 
তাহা পুরুষের বিস্ৃত্ববিষয্নক শ্বতি স্ৃতি ও মুক্তির মচিহ যোগ করিয়া, 


অত্যন্তরে উক্ত আছে শভহ শষ্টা। তথ প্রাবিশৎ। ভরা ভিন্বকত হত্রার্থ 





১৪ 


২১০ দার্শনিক ত্রহ্ষাবিদ্যা । 


আকাশের উপাঁধিযোগবৎ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া! বুঝিতে হইবে, 
(অর্থাৎ আকাশ সর্বব্যাপী এবং অমূর্ত হইলেও, ঘট প্রভৃতি উপাধি- 
যোগে যেমন অবয়ববিশিষ্ট, পরিচ্ছিন্ন ও গতিশীল বলিয়া গুতীয়মান হয়, 
তত্্রপ আত্মাও সর্বব্যাপী, ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধিযোগে, তিনি যেন 
তত্বদ্দেহে গতিরূপ ক্রিয়াদ্ারা প্রবিষ্ট হইয়া, পরিচ্ছিন্ন হইয়াছেন বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়েন।) তৎসম্থন্ধে বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাসতে নি্নলিখিত প্রমাণ 
ও পূর্বোদ্ধংত অংশের পরেই সন্গিবেশিত হইয়াছে । যথা_-*তত্র চ প্রমাণম্‌। 
ঘটসংকৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে বথা। ঘাটো নীয়েত নাকাশং তদজ্জীবে। 
নভোৌপমঃ 1” তৎসঙ্গন্ধ প্রমাণ £-ঘট এক স্থান হইতে অন্থস্থানে 
নীত হইলে, তম্মধ্যস্থিত আকাশ যেমন ঘটেব সহিত স্থানান্তরিত হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়; কিন্ধু বাস্তাবক ঘটই স্থানান্তরিত হয় আকাশ 
স্থানান্তরিত হয় না; তদ্রপ জীবও আকাশ-সদৃশ, দেহের গতিতে 
(কার্যেতে) তীাহারও গতি ( কাধ্য ) থাকা আপাততঃ বোধ হয়) কিন্ত 
বাস্তবিক তিনি নিক্রিল্, গতিশূন্ত । অনিরুদ্ধ উট্টকৃত ব্যাখ্যাও এই 
ব্যাখ্যারই অনুরূপ 1 'স্থতরাং এই শ্থত্র ছারা ্ত্রকার স্পষ্টই স্বীয়তে 
আত্মা যে এক, আট্ধত, আকাশবং, বিউুম্বভাব ও সর্বব্যাপী, তাহা প্রকাশ 
করিয়ীছেন। এই শ্ৃত্রের ব্যাখ্যাতে কোন প্রকার মতান্তর ন্াই। এই 
সুত্র সম্বন্ধে কেহ এইবপ ইঙ্গিত করিতে পারেন না যে, ইহাতে গ্রন্থকার 
অন্ত কাহারও আপন্তি মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইহাতে নিজের মত 
গ্রকীশ করেন নাই। পরন্ধ ইহাতে যে শ্ত্রকার নিজের মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা৷ সব্ধবাদসম্মত। এই হ্ত্রের সহিত একত্রে ষষ্ঠ 
অধ্যায়ের ৫৯ সংখ্যক সুত্র পঠিতব্য | 
গতিক্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেৎপ্যুপাধিযোগাস্তোগদেশকাললাভো ব্যোমবৎ ॥ 
৬ষ্ঠট অঃ) ৫৯ স্থৃত্র । 


খ্য-্দর্শন। ২১১ 


আত্মার যে গতিবিষয়ক শ্রুতি আছে, তাহার অর্থ এই মাত্র যে, 
আত্মা সর্বব্যাপক (বিভু স্বভাব) হইলেও, উপাধিযোগে তাহার দেশ 
কালাদি ভোগ লাভ হয়; কিন্তু তাহা আকাশের ্তায়। আকাশ যেমন 
সর্বব্যাপী, এক হইয়াও ঘটাদি উপাধিযোগে পরিচ্ছিন্ন ও বু বলিয়া গ্রতীত 
হয়, আত্মাও তদ্বৎ সর্বব্যাপী, শবীরাদি উপাধিযোগেই তিনি বহু বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়েন; পরস্ত তদ্ধারা ন্বরূপতঃ তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে 
না। তিনি এক অদ্বৈতরূপেই অবস্থান করেন। 

এই স্থাত্রেব পবে ৫২ ও ৫৩ সুত্রে পূর্বেবাক্ত প্রথম অধ্যায়ে ষোড়শ 
সংখ্যক শুত্রের পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে যথা ;-- 


১ম অ:১ ৫২ সৃত্র। ন কম্মণাপ্যতদ্বম্ম্ ্বাৎ ॥ 

১ম অং) ৫৩ সুত্র । অতিপ্রসক্তিরন্যধশ্মহে ॥ 

হহার ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে । 

১ম অঃ) ৫৪ হত্র। নিগুণাদি শতিবিরোধশ্চেতি ॥ 

আক্মার দেহযে গে বন্ধ স্বীকার করিতে হইলে, তাহা মামার নিপু পত্ব- 
বিষয়ক শ্রতিসকলের বিবদ্ধ ইয়ু। 

১ম অহ ৫৫ হজ । তদযোগোহ্প্যবিবেকান্ন সমানহম্‌ ॥ 

মামরাও বন্ধ স্বীকার করি, সত্য; কিন্তু তাহা 'অবিবেকবশতঃই 
আম্মাতে উপচারিত হয়) ইহাই আমাদের উপদেশ। (পুরুষের যে 
বন্ধ উক্ত হয়, তাহা প্রক্ৃতিস্থ অবিবেকহেড। বন্ধ বাশ্তবিক পুরুষের 
স্ব্ূপতঃ নাই, প্রকুতি,ত প্রতিবিশ্বিত পুরুষের বন্ধ কল্পিত হয়; সুতরাং 
আমাদের মতে বন্ধও প্ররুতপ্রপ্তাবে প্রৃতিরই ) অতএব আমাদের এই 


মত ও পূর্বোক্ত মত সমান নহে; কারণ পূর্বোক্তমতে আস্মারই বন্ধ 
স্বীকার । 


২১২ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্যা ৷ 


এইরূপে আত্মার স্বাভাবিক বন্ধাভাব সপ্রমীণিত করিয়া, অবিবেক 
হেতু যে আত্মার বন্ধ থাকা বোধ হয়, সেই অবিবেক কিরূপে দূর হয়ঃ 
তৎম্বন্ধে সুত্রকার বলিতেছেন ১ 


১ম অঃ ৫৬ সুত্র। নিয়তকারণাঁৎ তছুচ্ছিত্তিধর্বাম্তবৎ ॥ 


অন্ধকার যেমন নিয়ত কারণ আলোক দ্বারাই তিরোহিত হইতে পারে, 
অন্ত কিছুর দ্বারা হয় না; তদ্রপ অবিবেকও বিবেকরূপ নিয়ত কারণের 
দ্বারা ( অর্থাৎ আত্ম! স্বব্ূপতঃ নিত্য মুক্তব্বভাব, গুণাতীত, তিনি জাগতিক 
সমুদ্রয় বস্ত ও ব্যাপার হইতে বিভিন্নম্বভাব+ এইূপ স্থিরজ্ঞান দ্বাবা) 
তিরোহিত হয়। 


১ম অঃ৫৭ স্ত্র। প্রধীনাবিবেকাদগ্যাবিবেকস্থ তদ্ধানে হানম্‌ ॥ 

জাগতিক অপর সকল পদার্থ প্রধানের (মূল প্রকৃতির) বিকাররূপ 
কাধ্যভূত ; সুতরাঁং প্রকৃতিসঙ্বন্ধীয় অবিবেক হইতেই অপর সকল পদার্থ 
সম্বন্ধীয় অবিবেক জাতি. হয়; 'অতএব প্রকৃতিসঙ্গন্বীয় অবিবেক 'মপগত 
হইলেই, অপর সকল পদার্থসন্বন্ধীয় অবিবেক অপগত হয়, : অর্থাৎ জীব 
প্রকৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাহার বন্ধ দুব হয় না) ইহাও অবিবেকই ; 
এইমাত্র অবিবেক থাকিলেও 'অবিবেকের মূল থাকিয়া গেল, পুনরার 
অবসর পাইয়া অপরাপর “দঠীত্ববুদ্ধিবপ 'অবিবেক উপজাত হয়; প্ররুতি 
হইতেও তিনি ভিন্ন, অর্থাৎ প্রকৃতি গুণাত্মিকা, পুকষ গুণাতীত-_নি গুণ, 
এইরূপ দৃঢ় বিবেক প্রতিচ্িত হইলেই, পুরুষ মুক্ত হইতে পারেন ।) 


১ম অঃ ৫৮ সুত্র । বাত্মাত্রং, ন তু তত্বং, চিন্তস্থিতেঃ ॥ 


পরস্ধ ইহা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, পুরুষের যে বন্ধ মোক্ষাদি 
ইহা কেবল বাক্যে মাত্রই প্রসিদ্ধ আছে, ইহা বাস্তবিক নহে ; ইহা প্রত 


সাংখ্য-দর্শন। ২১৩ 


€স্তাবে চিত্তেরই ধর্শ, পুরুষের নহে। অর্থাৎ জীবের যাহা মোক্ষা বস্থা। বল! 
যায়, তাহাতে চিত্তের অবিবেক-বজ্জিত একপ্রকার বিশেষ অবস্থীস্তর হয়। 
বন্ধকালে ইহার অবিবেক-যুক্তাবস্থা থাকে। আত্মা নিত্যই নিুণ, 
চিত্তধন্ম্ের অতীত *। 


( এই স্থলে সাংখ্যদর্শনের তৃতীরাধ্যায়োক্ত নিম্োক্ত একটি সুত্রও 
ডরষ্টব্য )। 

নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষো পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে ॥ ৩য় অঃ ৭১ স্ত্র। 

প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষের বন্ধ অথবা মোক্ষ কিছুই নাই; কেবল 
অবিবেক থাঁকা বশতঃই (অর্থাৎ যতকাঁল চিত্তে অবিবেকের অস্তিত্ব থাকে, 
ততকাঁলসট , পুরুষের বন্ধ এবং মোক্ষ কল্পিত হইয়া থাকে । 


১ম অঃ ৫৯ সত্র। যুক্তিতোহপি ন বাধ্যতে দিও মুঢবদপরোক্ষা- 
দুতে ॥ 

বিচাব যুক্তিদ্বারা আত্মম্বরূপ অবগত হইলেও, আত্মসাক্ষাৎকার বিনা 
বন্ধ দূর ভয় না) নন দিগত্রম সহজে দূর হয় না তদ্বহ। 

এইক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই জগতের শ্ব্ূপ কি? মাহা ততে "মামাকে পৃথক্‌ 
বলিয়া ধারণা করারূপ বিবেক দ্বারা মুক্কিলা'ভ তয়, তাচার স্বরূপ কি? এই 
বিষয়ে নিতান্তই উপদেশ করা মাবশ্যক | কারণ 'মনাশ্মবস্থ কি তাহা না 
জানিলে, তাহা হইতে চিরায়ত পৃথক্‌ করিয়া জানা যায় না; 'অতএব 


* এই সুত্র দ্বারা গ্রন্থকার শপে বলিতেছেন যে, মোক্ষাবসরা়ও চিত্তের সম্ক্‌ 
বিনাশ নাউ, তাহার অবস্থাস্তর হয় মাত্র । মুক্তাবস্থার় যেমন পুরুষ শরূপতঃ নিগুপ। 
বন্ধাবস্বাযও তদ্রপই নিগুপ, বদ্ধাবস্থ। হইতে মুক্তাবস্তা প্রার্থিতে চিন্তেরই কেবল 
অবস্থান্তর ঘটে; সুতরাং মুক্ত হুহলেও দেহ জীবিত থাকা, এবং দেহসন্বন্কীয় কর্ণ 
সম্পন্্র হওয়ায় কোন বাধা দৃষ্ট হয় না | কিন্ত মুক্তাবস্থায় চিত্তে অবিবেক থাকে না, 
হৃতরাং মুক্তপুরুষগণ সর্কপ্রকীর কর করিয়াও কোন প্রকার কর্ণ করেন ন| বলিয়! 
মনে করেন। 


২১৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্া। 


জগতের স্বরূপ এইক্ষণে সুত্রকার বর্ণনা করিতেছেন। পরন্ত জগতের 
নানাগ্রকার হক্রপ আছে, তাহা প্রত্যক্ষগোচর নহে; তাহা ধারণা 
করিবার উপায় কি তৎসম্বন্ধে প্রথমে বলিতেছেন £__ 


১ম অঃ৬০ স্ুত্র। অচাক্ষুষাঁণামনুমানেন বৌধো ধূমাঁদিভি- 
রিব বহে ॥ 


প্রত্যক্ষের বহিভূতি বিষয়ের জ্ঞান অনুমান দ্বার! জন্মে ) যেমন পর্ব্বতে 
ধৃম থাকা দৃষ্ট হইলে, তাহাতে অগ্নি থাকা, অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। 

এই চরাঁচর জগৎ অনন্তর্ূপে প্রকাঁশিত) পরন্থ (শ্রুতির অনুকুল ) 
অনুমান দ্বারা জানা যায় যে, এই অনন্তরূপ জগৎ পঞ্চবিংশতি সংখ্যক 
পদার্থের সংমিলনে গঠিত । যথা; 


১ম অঃ ৬১ সুত্র । সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থ। প্রকৃতিঃ, প্রকৃতে- 
্মৃহান্, মহতোহহঙ্কীরোহহঙ্কারাণড পঞ্চতন্মাত্রাপযুভয়মিক্দ্রিয়ং, মনশ্চ 
তম্মাত্রেভ্যঃ শ্কুলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণঃ ॥ 

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের যে সাম্যাবস্থা তাহারই নাম প্রকৃতি; 
প্রকতির প্রথম পরিণাম মহীন্‌ ( মহত্ব )) মহততত্বের পরিণাম অহঙ্কার 
( অহংতত্ব ); অহঙ্কার হইতে ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নামক) পঞ্চ- 
তম্মাত্র ও মনঃ এবং (চক্ষু; শ্োত্র, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক নামক ) পঞ্চ 
জানেক্দ্িয। এবং (বাক্‌, পাণি, পাষুং পাদ ও উপস্থ নামক ) পঞ্চ কর্েন্দিয 
উপজাত হয়; পঞ্চতন্মাত্র হইতে (ক্ষিতি, অপ তেঞ, মরুৎ ও ব্যোম 
নামক ) পঞ্চ মহাভৃত হষ্ট হয়। এই চতুর্ষিংশতি পদার্থ ও পুরুষ, 
অগতের এই পঞ্চবিংশতি সংখ্যক দগীণ* অথবা “তত্ব” । 

১ম অঃ ৬২ সৃত্র। স্থুলাৎ পঞ্চতম্মাত্রস্য ॥ 

স্থল জগতের পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহা চৃষ্ট হয় যে, জগৎ পঞ্চভৃতাত্মক ; 


ংখ্য-দরশশন। ২১৫ 


তৎসমস্ত অতি স্থক্ষ পদার্থ হইতে গঠিত; স্থৃতরাং ইহার কারণরূপে 
ইহার সুক্মাংশ পঞ্চতন্মাত্র থাকা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। (অর্থাৎ 
পঞ্চতন্মাত্রই পঞ্চমহাঁভূতের উপাদান কারণ )। 


১ম অঃ, ৬৩ সুত্র । বাহ্াভ্যন্তরীভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারম্ ॥ 


বাহ ইন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দিক্ এবং তল্মাত্র ইহারা সকলই তদপেক্ষ! নৃশ্ 
অহং বুদ্ধির অন্তর্গত? স্থৃতরাং তাহা অহঙ্কাররূপ উপাদান কারণ হইতে 
উৎপন্ন বলিয়! অন্তমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। 


১ম অঃ, ৬৪ হ্ত্র। তেনান্থঃকর্ণস্থা ॥ 


'অতঙ্গারের স্বরূপ আলোচনা করিয়া তাহা এক প্রকার বুদ্ধিমাত্র বলিয়া! 
উপলব্ধি হয়; অতএব তাঁহার উপাদান কারণ অস্তঃকরণ ( অর্থাৎ বুদ্ধি, 
যাহা ব্যাপক বলিয়া মহত্তব নামে আথ্যাত করা ভন, তাহা ) থাকা অনুমান 
দ্বারা সিদ্ধ হয়। 


১ম অং, ৬৫ হক । ততঃ প্রকুতে? ॥ 


বুদ্ধি ( মহৎ) নানাপ্রকাঁর হওয়ায় তাহা অপর বস্তর বিকার মাত্র 
বলিয়া অনুমিত হয়) সেই বন্ব প্ররুতি ) অতএব মহত্তৰ হইতে প্ররুতির 
'অন্মান হয়। 


১ম অং১৬্৬ সুত্র। সংহতপরার্থহা পুরুষন্য ॥ 


জাগতিক সমন্ত বস্ই এইবূপভাঁবে অবস্থিত মাছে যে, তাহা কোন 
না কোন ব্যক্তির কোন না কোন প্রয়োজন সাধন করিবার জন্ত গঠিত 
হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহা দ্বারা! পুরুষের 'অন্থিত্ব অন্মানসিদ্ধ হয়। 


২১৬ দার্শনিক ব্রক্মবিদ্যা। | 


পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ে এই অধ্যায়ে পরে আরও কয়েকটি সুত্র 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই স্থানেই সম্গিবেশিত করা হইতেছে । 

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমীন্‌॥ ১ম অং) ১৩৯ স্ত্র। 

পুরুষ শরীরাদি হইতে অতিরিক্ত, তিনি শরীরাদির অতীত । 

সংহতপরার্থত্বাৎ ॥ ১ম অঃ, ১৪০ হুত্র। 

জাগতিক সমস্ত বস্তই কাহীরও ভোগের নিমিত্ত কষ্ট হইয়াছে বলিয়া 
বোধ হয়, তন্দবার! ভোক্ত। পুরুষের অস্তিত্ব 'অনুমান সিদ্ধ হয়। 

ত্রিগুণাদিবিপর্ষায়াৎ ॥ ১ম অঃ, ১৪১ সুত্র 

গুণসকল অচেতনধর্মা, পুরুষ চেতন; এতদ্বারাও পুরুষের পার্থক্য 
জানা যায়। (অথবা ্থখ, ছুঃখ প্রন্ততি গুণত্রয়ের ধর্ম হইতে তাহার 
ভোক্তা পুরুষ অবশ্যই পৃথক হইবেন ; কারণ সখ স্বয়ং স্থখের ভোগ 
করিতে পারে না )। 

অধিষ্ঠানাচ্চেতি ॥ ১ম অঃ ১৪২ শৃত্র। 

ধিনি ভোক্তা, ভোগ্যদেহে তিনি অধিষ্টিত বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে। এই অধিষ্ঠানের দ্বারাও তাহাকে দেহ হইতে পৃথক বলিয়া জানা 
যায়। 

ভোক্তভাবাঁৎ ॥ ১ম অঃ? ১৪৩ শুত্র। 

শরীরে ভোক্তৃভাবেই পুরুষের অধিষ্ঠান দেখা যায়, তাহাতে তাহার 
পার্থক্য অন্থমিত হয়। 

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥ ১ম অ$+ ১৪৪ সুত্র । 

জীবের কৈবল্যার্থ (গুণসঙ্গের অত্যন্ত উচ্ছেদপূর্ববক দুঃখের নিবৃত্তির 
নিমিত্ত) প্রবৃত্তি থাকা দেখা যায়, পুরুষ দেহ হইতে পৃথক্‌ না হইলে, এই 
প্রবৃত্তি থাক! সম্ভব হয় না; সুতরাং দেহাতিরিক্ত পুরুষ আছেন, ইহা 
অনুমানসিন্ধ । 


সাংখ্য-দর্শন। ২১৭ 


জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ ॥ ১ম অঃ? ১৪৫ সৃত্র। 

জড় বস্তর স্বপ্রকাশকত্ব নাই; অতএব তাহার প্রকাশক পুরুষ 
আছেন। 

নিগুপত্বান চিন্ধন্্া॥ ১ম অঃ) ১৪৬ সৃত্র। 

পুরুষ নিগু ণ ( বলিয়া শ্রুতি স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন ), অতএব তিনি, 
কোন ধর্শযুক্ত নেন) তিনি সবাদি ধন্ম হইতে অতিরিক্ত । 

শ্রুত্যা সিদ্ধন্ত নাপলাপন্তৎপ্রত্যক্ষবাধাৎ্।॥, ১ম অঃ, ১৪৭ সুত্র । 

শ্রতিতে পুরুষের নিগু ণত্ব সিদ্ধ থাকাতে, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না, 
কারণ শ্রতিবাক্য মিথ্যা হইতে কখনও দ্রেখা যায় নাই। 

সুষুপ্যাগ্যসাক্ষিত্রম্‌॥ ১ম অঃ) ১৪৮ স। 

স্বযুপ্ত্যাদি অবস্থা আম্মার স্বরূপে অবস্থিত নহে ; 'আহ্মা তাছার 
সাক্ষী মাত্র। * 


১ম অঃ ৬৭ স্তর । মুলে মুলাভাবাদমূলং মূলম্‌। 

যাহা সকলের মূল কারণ, তাাব 'মপর কোন দূল (কারণ ) থাকিতে 
পারে না। (সতরাং মূল কারণ (প্রকৃতি ) উৎপন্তিরহিত 'অর্থাৎ নিত্য, 
অপর সকল নিত্য )। 


ক. পুনরায় পঞ্চমাধায়ে বলা হইয়াছে 


ভোক্, রধিষ্ঠানাস্ভোগার়তননিম্ত্াপমন্তথা পৃতিভাবপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫ম অঃ 
১১৪ সুত্র । 

দেহকে সর্বা'শে পরীক্ষা! করিয়। দেখিলে, ছা! ভোগের যস্থ বিশেদ বলিগা প্রতীয়মান- 
হয়; তাহাতে ভোক্ক! পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু এইরূপ হইগাচে বহিয়া নিশ্চিত অন্তমান, 
হয়। কেননা ভোক্তা! না পাকিলে (মৃত হইলে ) দেহ পচিয়া যায। 

তৃত্যন্বারা স্বাম্যধিটিতিনৈকান্তাৎ ॥ ৫ম 'মঃ ১১৫ সুত্র । 


২১৮ দার্শনিক ব্রন্মবিদ্ভা । 


১ম অঃ) ৬”স্ত্র। পারম্পর্যেৎপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞা- 
মাত্রম্‌॥ 

স্থল হইতে গুঙ্ষা, হুঙ্্ম হইতে হুক্মতর, এইরূপ পর পর কারণ অন্ু- 
সন্ধান করিলে এক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়,যেখানে গুণনকল সাম্যাবস্থায় 
অবস্থিতি করে, সেই ব্যক্ত অবস্থাবই * প্রকৃতি” সংজ্ঞা; কিন্তু এই 
সংজ্ঞামাত্রই এই অবস্থার পরিচায়ক ; কোন প্রকার বিশেষ লিঙ্গ দ্বারা এই 
অবন্থা বাক্ত করা যায় না। 


পরস্ত দেহ নিশ্দাণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বামী আত্মাথ কোনরূপ বাপার আছে বলিয়া 
বুঝিতে হইবে না; আত্মার যে দেহে অধিঠান তাহ। ডৃত্তাদ্ধারা ( প্রাণকপ ভৃত্যন্বারা ) 
অধিষ্ঠান। 





সমাধিন্ুযুপ্থিমোক্ষেষু ব্রহ্মবপতা ॥ ৫ম অঃ ১১৬ হ্ত্র 

সমাধি, সুনুপ্তি ও মোক্ষাবপ্থায। পুকষ (জীব) ব্রদ্ধরূপত1 লাভ কবে না (অর্থাৎ 
স্ুপ্তিকালে দেহ নন্ন্ধীয় ব্যাপার দর্শন ও উপভোগ করেন না; স্থতরাং প্রায় 
স্বরপাবন্ত। প্রাপ্ত হয়েন। সমাধিতে দেহজ্ঞীন একদা লুপ্ত হয়, এবং মোক্ষাবন্তায় একদা 
গুণদঙ্গ বজ্জিত হয়) তখন ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। 

দ্বয়ৌ: সবীজমন্তাত্র তদ্ধতিং ॥ ৫ম অঃ ১১৭ হৃত্র। 


প্রথমোক্ত দুই অবস্থায় অর্থাৎ ( স্নুপ্তি ও সমাধিকালে ) গুণসঙ্গ বীঞ্জভাবে থাকে ; এই 
সংসার বীজ থাকাতে, পুনরায় সংসারে বুাথান হয। মোক্ষাবস্থা এই বীজেরও বিনাশ 
হয়। অতএব আর সংসার বন্ধন ঘটে ন|। 

দ্বয়োরিব ত্রয়শ্গাপি দৃষ্টত্বান্ন তু দবৌ॥ ৫ম অঃ, ১১৮ হুত্র। 

্ঘৃপ্তি এবং সমাধির স্তাধ মোক্ষও দৃষ্ট হব ( অর্থাৎ মুক্ত পুরুষও আছেন জানা 
যার,) অতএব কেৰল প্রথমোক্ত দুই অবস্থাই যে আছে, তৃতীয়টি নাই, তাহা নহে। 


(ও তৃতীয়াবন্থা প্রাপ্ত পুরুষ যখন আছেন, তখন প্রকৃতির অতীত পুকষের অস্তিত্ব অবশ্ঠ 
স্বীকার করিতে হইবে। ) 


সাংখ্য-দর্শন। ২১৯ 


বিজ্ঞানভিক্ষু এই হৃত্রের বাধ্যা কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে করিয়াছেন, 
যথা £--ইহার কারণ অমুক, অমুকের কারণ অমুক, এইরূপ পরম্পরা! 
কারণ অনুসন্ধান করিয়৷ এক স্থানে সমাপ্তি স্বীকার করিতে হয়, ( নতুবা 
অনবস্থ৷ দোষ ঘাট )) যেখানে শেষ হব তাহাই মূল কারণ, তাহার যে 
কোন সংজ্ঞা দেওয়া যাউক তাহাতে কোন বিবোধ নাই। এই অর্থও 
সমীচীন। 

১ম অঃ, ৬৯ হ্ত্র' সমানঃ প্রকৃতেদ্বয়োঃ ॥ 

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই সমপ্ররুতিক' উভয়ই 'অলিঙ্গ, অনাদি ও 
নিত্য । * 

১ম 'অ:১৭* স্তর । অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়ম? ॥ 

অধিকারী উত্তম মধ্যম, অধন এই ত্রিবিধরূপ হওয়ায় সকলেই শ্রবণ- 
মাত্র উপদেশ ধারণ করিতে পাবে না; অতএব পুনঃ পুনঃ বিচারের 
প্রয়োজন । তন্গিমিন্ত তন্বদকলেব আবও বিশেষ বর্ণনায় প্রবুন্ত হওয়া 
যাইতেছে । 

১ম অঃঃ ৭১ শ্ত্র। মহদাখ্যমাগ্যং কাধ্যং,তন্মনঃ ॥ 

প্রকৃতির যাহা প্রথম কাধ্য (প্রথম পরিণাম ) তাচাই মহত্ব বলিক্না 
'আখ্যাত হয়, তাহা মনন নুন্তিক ('মন্তঃকরণ ) 

১ম মহ) ৭২ সর । চরমোঠহঙ্কারঃ ॥ 

তাহ হইতে অভিমান বুন্তিদুক্ত অহঙ্কার আবিভূতি হয়॥ 








** বিজ্ঞানভিক্ষু এঠ স্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, জগতের মূল কারণ 
বিচারে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষই সমান । প্রকৃতির উৎপত্তি পুরুষমূলক বলিয় 
শ্রুতিতে উল্লেখ আছে ; তম্গিমিস্ক যদি প্রকৃতিকে মূল কারণ বলিতে আপরি কর) এবং 
অবিদ্ঠাই জগৎ কারণ বলিতে চাহ, তবে অবিদ্তারও টৎপন্তি পুরুমমূলক বলিয়া শ্রতিতে 
উল্লেখ আছে। অতএব উ্তয়পক্ষই সমান হইল। 


২০ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা । 
১ম অঃ) *৩ সুত্র। তৎকাধ্যত্বমুত্তরেষাম্‌ ॥ 


অবশিষ্ট তত্বনকল অহংতত্ব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে । (অবশিষ্ট সকল 
তবেই অভিমানবৃত্তি নিবিষ্ট আছে; স্ৃতরাং স্থূল ও হুক্মরূপ পরিদৃশ্যমান 
চরাচর জগৎ আহঙ্কারিক ('অহঙ্কারউপাদান বলিয়া কথিত হয়; এবং 
অহংতন্ব পধ্যন্তকেই প্ররুতির নিজ পরিণাম বলিয়া বলা যায় )। 


১ম অঃ? ৭৪ স্ত্র। আছ্াহেতুতা তদ্দারা পারম্পর্য্েইপ্যণুবৎ॥ 


যেমন পরমাণুসকল পরম্পরারূপে জগতের সমুদয় বস্তর উপাদান কাঁরণ 
বলিয়া বলা হয়, তদ্রাপ আগ্য হেতুতা হেতু পরম্পরারূপে প্ররুতিকে জগতের 
মুল উপাদান কারণ বলা যায়। 





১ম অঃ ৭৫ সুত্র । পুর্বভাবিহে দ্বয়োরেকতরস্ত হানেইন্যাতর- 
যোগ ॥ 


€ পরস্থ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই জাগতিক অপর সৃষ্টির পূর্বের অবস্থিত 
তাহাতে কেবল একুতিকেই মূল কারণ কেন বলা হইল? তাহাতে হ্ত্র- 
কার বলিতেছেন) ছুই-ই সর্ব 'আঁদিতে অবস্থিত থাকিলেও, একটির 
(পুরুষের ) পরিণাম নাই; স্থৃতরাং তাহা জগৎ কারণ হইতে পারে না; 
অতএব অপরটির অর্থাত প্রকুতিরই পরিণামশীলত্ব হেতু জগতের কারণত্ব 
ইহাতে সিদ্ধি আছে। 

এক্ষণে জগতের উপাদান কারণ যে আর কিছু হইতে পারে না, তাহা 
বিশেষরূপে বলিতেছেন :__ 


১ম অঃ, ৭৬ হুত্র। পরিচ্ছিন্নং ন সব্ধবোপাদানম্‌ ॥ 
যাহা পরিচ্ছিন্ন ( পরিমিত ), তাহা অনস্ত জগতের উপাদান কারণ 


খ্য-দর্শন। ২২১ 


হইতে পারে না । এই স্থলে বিশেষ লক্ষা করা প্রয়োজন যে, উপাদান 
কারণ অর্থে ই প্রকৃতিকে জগৎ কাঁবণ বলা হইয়াছে । & 


১ম অঃ, ৭৭ হৃত্র। তছৃৎপত্তিশ্রাতেশ্চ ॥ 


পবিচ্ছিন্ন (পবিমাণযুক্ত, সীমাবদ্ধ, অবয়ববিশিষ্ট) সকল বস্তই উৎপত্তি- 
শীল বলিয়া শ্রুতি বাক্যে প্রমীণিত হইয়াছে ; অতএব তাহা জগতের মূল 
কারণ হইতে পাবে না। 

১ম অং ৭৮ হত্র। নাবস্থনো বস্তরসিদ্ধিঃ ॥ 

অবস্ত ('অভাবমার ) তষঈভে বস্থব (ভাব পদার্থের) উতপন্তি হইতে 
পাঁরে না । 'অতএব জগংকারণ প্ররূতি সন্বস্ত | 

১ম অঃ» ৭৯ ত্র । অবাধাদদুষ্টকারণজন্যস্বাচ্চ নাবস্থহম্‌॥ 

(জগঙও অনস্থ (মন্তিত্ববিচীন ) হইলে, তাহার কারণ অবস্থ্র হইতে 
পাবে, কিন্তু) জগৎ অবস্থ নে ; কারণ তাহার "অস্তিত্বের কোন বাধা দৃষ্ট 
হয় না, তাহার অস্থিত্ব কোন প্রমাণ দ্বাবা গসসিন্ধ হয় না) এবং ইত 
দুষ্ট কারণ জনও নে, (অর্থাৎ যেমন চক্ষুঃ রোগগ্ুত্ত হইলে সদস্য বস্তই 
পীতবর্ণ বলিয়া বোধ ভয়) বোগ দুর হইলে মার তদদপ বোধ হয় না, 
তদ্ধপ এমন কোন দোষযুক্ত কাবণ নাই, যাহাতে ভ্রগতজ্ঞান জন্মে, এবং 
যাহ দুর হলে জগতজ্ঞান ঠিরোহিত হয়| নুক্তপুরুনগণও ক্ঞাগতিক 
কার্ধা কবেন, জগতজ্ঞান তাহাদের ও আছে )। 


১ম অং) ৮* স্তর । ভাবে তদযোগেন তৎসিদ্ধিরভাবে তদভাবাৎ 
কৃতস্তরাং তশসিদ্ধিঃ ॥ 


*. হৃন্িজ। দ্বার! ঘট নিশ্মিত হয়, পট মৃন্কুকারই রূপান্তর; এই স্কানে মৃত্তিকাকে 
ঘটের উপাদান কারণ বলা মায়; অতএব উপাদান কারণ শব্দে, যে বন্ধ রূপান্তরিত 
হইলে তদ্দার। অন্ বন্ক নিশ্মিহ হয়, তাহাকে বুঝার়। 


২২২ দার্শনিক ত্রহ্গবিষ্ঠা । 


কারণ সংস্বর্ূপ হইলে, সেই সৎ কারণের যোগে সৎকার্ধ্য সিদ্ধি 
ঘটিতে পারে; আর কারণ 'অভাঁবরূপ হইলে, কারণের অভাবপ্রযুক্ত 
কার্যের সৎ ব্বরূপত্থ সম্ভব হয় না। 


১ম অং, ৮১ সুত্র । ন কম্মণ উপাদানাত্বাযোগাৎ ॥ 

কন্ম হইতেও বস্ত সিদ্ধি হয়না; কারণ কম্ম উপাদান কারণ হইতে 
পারে না। (কোন বস্তকে অবলম্বন করিয়াই কম্ম কৃত হয়, বস্তুর, 
অভাবে কিসের দ্বারা কম্ম করা হইবে? ) 

এইরূপে অনাত্মপস্তর সন্্পতা বর্ণনা করিয়া, কর্ম, যাহা অনাত্মবস্তকে 
অবলম্বন করিয়াই কৃত হয়, তন্দ্রা বে মুক্ত সাধিত হয় না, তাহা এক্ষণে 
সত্রকার বর্ণনা করিতেছেন £-- 

১ম অঃ, ৮২ হর । নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্েনাবৃত্তি- 

যোগাদপুরুষার্থত্বম্‌ ॥ 


বেদোক্ত যাগাদি কম্ম দ্বারাও শোক্ষলাভ হয় না; কারণ কন্ম 
পরিমিত) সৃতরাং তৎসাধ্যফল সকলই অনিঠ্য, (যাহা কিছু জন্তবস্ত 
তাহাই আনতা, বিহিত কন্মানুষ্ঠানদ্বার! যে ফল জন্মে, সেই ফল চিরস্থায়ী 
হইতে পারে না। অনিত্য সীমাবিশিষ্ট কম্মশক্তির ফলও সীমাবিশি্ট ও 
অনিত্য ভিন্ন নিত্য ও অনন্ত হইতে পারে না) সুতরাং কর্ম্জন্ স্বর্গাদি 
ভোগরূপ ফলও নিত্যকাল স্থায়ী নহে, সেই ফলভোগ হইলে পুনরায় 
ছুঃখময় সংসারে আবৃত্তি হয়)) অতএব ইহা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধক নহে। 


১ম অঃ, ৮৩ সুত্র ॥ তত্র প্রাপ্তবিবেকস্যানাবৃ্তিশ্রতিঃ ॥ 


শ্রুতি যে কোন কোন কন্মেব ব্রঙ্ধলোকাদি প্রাপ্ধি, এবং তাহা হইতে 
জনাবৃত্তি (স্থলিত হইয়া পুনরায় সংসার প্রাপ্তি না £ওয়া) বর্ণন॥ 


সাংখ্য-দর্শন। ২২৩. 


করিয়াছেন, তাহা প্রাপ্তবিবেক (যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 
তদ্রুপ ) পুরুষদিগের সম্থন্ধে জানিবে। 


১ম অঃ, ৮৪ সুত্র । ছুঃখাদ্লুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ ॥. 


শীতা্ত ব্যক্তিকে জলাভিষেক কাঁরলে যেমন তাহার শীত বারণ হয় না, 
তদ্রুপ ছু:খময় (পশুহিংসা প্রভৃতি দ্বারা ছুষট, ছুঃখাত্ম ৭) বাগাদি কন্ম দ্বারাও 
কিঞ্চিং দুঃখময় ফল অবশ্যই সংঘটিত হইবে। তাহাতে নিবরাস সুখ, 
কখনই হইতে পাবে না) দুঃখ অবশ্থন্তাবী । সুতবাং ঘাগাদি কন্মদ্ধার! 
সর্ববিধ দুঃখের নিবুন্তি মাধিত হইতে পারে না। 


১ম অং, ৮৫ সুত্র। কাঁমোহকাম্যেৎপি সাধ্যত্বাবিশেষাণ ॥ 

মোক্গসাধন সম্বন্ধে কান্য কম্ম এবং নিষ্কাম কশ্ম এই উভয়ের মধ্যে 
তারতমা নাই; কোনপ্রকার কনম্মই সাক্গাতসঙ্গন্ধে মোক্ষনাধন করিতে 
পারে না (সাক্ষাতসন্ন্ধে নক্ষাম কম্মেরও মোঙসাধনত্ব নাই, ইহাই 
সথত্সার্থ বুঝিতে হইবে ।) 

১ন অং ৮৬ ত্র । নিজমুক্তম্থ বন্দধ্বংসমত্রং পরং ন সমানহ্বম্‌ ॥ 

পূর্ব বলা হইয়াছে সকান অথবা শিল্জাম কোন কর্ম দ্বারা মুড 
সাধিত হয় না, কেবল আম্মান।আু-বিবেক দ্বারাহ মুক্তি বাধিত হয়। কিন্ক 
তাহাতে আপান্ত হহতে পারে বে, আম্মা স্বভাবতঃ ঘুক্ত হইলেও যখন 
সাধন দ্বারা উক্ত বিবেক- প্রতিষ্ঠা লব্ধ হয়, এবং এই সাধনও যখন এক- 
প্রকার কন্ম বাঁলতে হইবে, ভন উশয় মতই সমান হইয়া পড়িল। 
তছুত্তরে সকার বলিতেছেন,-অবিবেকই বন্ধাবস্থা, তাহা প্রকৃতিতেই 
অবস্থিত) তাহারই ধ্বংস বিবেক-জানদ্বারা হয় বাহাকে নোক্ষ বলে, ইচাতে 
আত্মার কিছু পরিবর্ঠন হয় না; সুতরাং উভয়মত সমান হইল না। 
কন্দদ্ধারা নাম্মার মুক্তি সাধিত হয় না; কারণ 'আাঙ্ম] নিত্যমুন্তস্বরূপ। 


২২৪ দার্শনিক ত্রহ্মবিষ্ভা। 


এই সকল তব্বের জ্ঞান প্রমাণের দ্বারা লাভ করা যায়; অতএব 
গ্রমাণের লক্ষণ ও প্রকার এইক্ষণে বর্ণিত হইতেছে ২-_ 
১ম অং, ৮৭ সুত্র । দ্বয়োরেকতরশ্য বাপাসন্লিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ 
পরমা, ততসাধকতমং যত, গু ব্রিবিধং প্রমীণম্‌ ॥ 


মনবধারিত দুইটি পক্ষের মধ্যে একটির, "অথবা একটি পক্ষেরই, 
যে নিশ্চিততার অবধারণপূর্ববক বিজ্ঞান, তাহাকে প্রমা বলে) এই প্রমা- 
জান যাহাদ্বারা সন্যক সিদ্ধ হয়, তাহারই নাম প্রমাণ; এই প্রমাণ 
ত্রিবিধ | 


১ম অঃ, ৮৮ সুত্র । তৎসিদ্ধৌ সর্ববসিদ্ধেন্নীধিক্যসিদ্ধিঃ ॥ 





* বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যে সত্রের প্রথমে যে “দয়োরেকতরস্ত" পদ আছে, তাহার 
এইরাপ ব্যাথা কর! হইয়াছে যে, ছুই শব্দে পুকষ ও বুদ্ধ বোঝায, এবং এক শবে এই 
উভয়ের মধ্যে এক অর্থাৎ পুকষ অথবা বুদ্ধি বুঝায়। বিজ্ঞানভিক্ষ অনুমান করেন যে, 
কোন মতে বুদ্ধি প্রমীজ্কানের আশ্রয়, কোন মতে বুদ্ধি ও পুকষ, এই উভয়ই প্রম।- 
জ্ঞানের আশ্র_ প্রম! উভয়েরই ধর; কিন্তু উভয় মতেই “অনন্পিকৃষ্ট” (অর্থাৎ 
অনধিগত অর্থের (বস্তুর) যে “পরিচ্ছিন্তি” ( অবধারণ) তাহাই প্রম।। অনিকদ্ধ- 
ভট্ট এই হৃত্রের অন্ঠবপ ব্যাথ্যা করিয়াছেন ; তাহার ব্যাখ্যা! অনুপাবে প্রতাক্ষস্থলে 
উত্জ্িয় ও উল্জিয়গ্রাহ্ত বন্থ এই ছুইটি “মর্থ” বর্থমান থীকে, তত্প্রতি লক্ষ্য করিয়াই 
পদ্ি' শব সুত্রে বাবঙত হইয়াছে ; এবং অনুমান ও শন্দ প্রমাণে একটিমাত্র অনবধারিত 
অর্থ প্রমাজ্ঞীনে সিদ্ধ হয়, তও্প্রতি লক্ষা কবিয। “একতর” শব সূত্রে ব্যবহৃত হইযাছে। 
গরস্ত শুত্রে স্পইরূপ উল্লিখিত পদগুলির অন্বয়ের দ্বারাই শ্ৃত্রের সঙ্গত অর্থ করা যার 
ছেখিয়। এই সকল ব্যাথ্যায় গ্রহণ কর। হইল ন|। স্বাভাবিক অন্ব় পরিত্যাগ করিয়া 
অসম্বদ্ধ বিষয় উহা থাক! কল্পনা করিযা, ৃত্রার্থ সংগ্রহ করা অনাবশ্তক বোধ 
হইতেছে । বিশেষতঃ বিজ্ঞানভিক্ষু যে ছুই মতের উল্লেখ করিয়া সৃত্র ব্যাখ্য। করিয়াছেন, 
তা! পূর্বেধ কোন স্কলে গ্রন্থে উল্লেখ কর। হয় নাই, এবং পরেও তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
উল্লেখ নাই। এই জঙ্গই তাহার শত্রার্থের অনুমান সঙ্গত বোধ হয় না, এই নিমিত্ত তাহা 
এই স্থলে গ্রহণ কর হয় নাই। যাহ! হউক প্রম!-পদার্থের স্বরূপ কি, তন্বষয়ে ব্যাখ্যার 
বিরোধ নাই। 


সাংখ্য-দর্শন । ২২৫ 


ত্রিবিধ প্রমাণেই সর্বপ্রকার প্রয়োজনের সিদ্ধি হয়; সুতরাং অধিক 
প্রমাণ কল্পনায় গৌরব হয় । 'অতএব অধিক প্রকার প্রমাণ অস্বীকার্ধা। 
এইক্ষণে ত্রিবিধ প্রমাণ কি কি তাহা বলিতেছেন ;-_ 


১ম অ+, ৮৯ হত্র। যত সন্বন্ধং সং, তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং, 
তং প্রত্যক্ষম্‌ ॥ 


( ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্বস্তর সগন্ধ স্থাপিত হইলে বুদ্ধি ী বাহুবপ্তর 
মাকার ধারণ করে, এইবপে ) কোন বস্তর সঠিত সঙ্গ্ধবিশিষ্ট হইয়া, বুদ্ধি 
তদাকার ধারণ করিলে, যে বিজ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। 

( প্রতান্ষপ্রমাণসন্থন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে স্ত্রকার আরও বিশেষ বলি- 
তেছেন )-- 

নাপ্রাণ্ধ প্রকাশ কত্বমিন্দ্রিয়াণাম প্রাণ্চেঃ সব্ধ প্রাপ্ে্রবা ॥ 

৫ম অঃ) ১০৪ শুত্র। 

বহির্দেশে বস্ত স্থিত 'আছে, এবং তাচার সহিত সদন্ধ হয় বলিয়াই 

ইন্জিয়গণ তাহা প্রকাশ কবিতে পারে। তাহা না চইলে, হয় বাহ্বস্ত 

সঙ্কন্ধে কোন জ্ঞানই হইত না, অথবা সমস্ত বস্র জ্ঞানই অবিশেষে 

আপনা হইতে হইত; কিন্ক ইহার কোন পক্ষই প্ররুত নহে। অতএব 

সিদ্ধান্ত এই বে বহিস্টিত বস্র সহিত ইন্দ্রি়গণ সনন্ধ প্রাপ্ত হইলে, 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। 

ন তেজোহপসর্পণাৎ তৈজসং চক্ষুরুততিতন্তৎ সিদ্ধেঃ ॥ ৫ম অঃ) ১০৫ সুত্র | 

দর্শনকালে চক্ষুঃ হইতে তেজঃ 'অপসর্পণ ( বহিরগমন ) করে দেখিয়া! 
চক্ষুকে তেজঃ পদার্থ মনে করিতে হইবে না; কারণ চক্ষুরিক্তরিয়ের বৃত্তি 
স্বারাই & তেজের অপসর্পণ সংসাধিত হয়। 

্রাপ্তার্থপ্রকাশলিঙ্গাছবংতিসিদ্ধিঃ ॥ ৫ম অঃ, ১০৬ চৃত্র | 


১৫ 


২২৬ 'দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্তা । 


সমীপে উপস্থিত বস্তুকে (দ্রষ্টা পুরুষের নিকট ) প্রকাশ করিতে 
পারে, এই হেতুদ্বারাই জান! যায় যে, সমীপে উপস্থিত বস্তুর প্রতি 
চক্ষুরিক্ড্রিয়ের বৃত্তি হয়? বৃত্তি না হইলে নন্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না; 
এবং সম্বন্ধ না হইলে চক্ষুও প্রকাঁশ করিতে পারিত না। 

ভাগগুণাভ্যাং তত্বান্তরং বুত্তিঃ সন্বন্ধার্থং সর্পতীতি ॥ ৫ম অঃ ১০৭ সুত্র | 

এই বৃত্তি ( অগ্বিস্দুলিঙ্ের ন্যায়) চক্ষুর অংশ নহে, এবং চক্ষুর গুণও 
নহে ? ইহা এতছুভয় হইতে ভিন্ন। চক্ষু বহিঃস্থিত বস্তর সহিত সম্বন্ধলাভ 
করিবার জন্ত ( প্রলারণ ও আকুঞ্চনরূপ ) বৃত্তি প্রা হয়। 

ন দ্রব্যনিয়মন্তদ্যোগাৎ্ ॥ ৫ম অঃ, ১০৮ সুত্র । 

ভৌতিক দ্রবোর সহিত যুক্ত হয় বলিয় তাহা ভৌতিক দ্রব্য হইবে 
এইরূপও কোন নিয়ম অবধারিত নাই। * 

ন দেশভেদেহপান্তোপাদানতাম্মদাদিবন্লিয়ঃ ॥ ৫ম অঃ, ১০৯ সুত্র । 

(ব্রহ্মলো কাঁদি ) অন্তদেশবাসিগণের ইন্দরিয়ও "অন্য কোন উপাদানের 
দ্বারা নিম্মিত নহে। আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় একই উপকরণ 
(অহংতত্ব) দ্বারা তীঁভাদিগেরও ইন্দি়গণ গঠিত। ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক 
নহে, অর্থাৎ স্থৃলদেহ্থ চক্ষুরাদি নামধারী পাঞ্চভৌতিক যন্ত্র ইন্দ্রিয় নহে, 
ইন্দ্রিয় তাহ! হইতে শ্বতন্ত্; দেহস্থ ভৌতিকযস্ত্রকে অবলঙ্থন করিয়া, ইন্দ্িয়গণ 








টিচার এহ সুত্রের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি হৃত্রার্থ এইরূপ 
খাক। অনুমান করেন ঘষে "বৃত্তি একটি বিশেষ দ্রব্য হইবে, এইরূপ নিদ্নম নাই; কারণ 
বৃত্তিশব্দে যোগার্থ বর্তমান আছে; বৃত্তি শব্দের বর্তন জীবন এই যৌগিক অর্থ হর, 
জীবন শব্দে "্ব_ান্থাত হেতু ব্যাপার” বুঝার...যেমন বৈশ্থবৃত্তি শূত্রবৃত্তি। প্রব্যাকার 
ধারণ করাই যে বুদ্ধির এক মাত্র বৃত্তি তাহা নহে, ইচ্ছ। প্রভৃতি বৃত্তিও ইহার আছে”। 
অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যানুসারে সৃত্রার্থ এই যে, প্রতাক্ষীতৃত জ্রব্যাকার প্রাপ্ত হওয়া 
কপ একমাত্র বৃত্তি যে বুদ্ধি আছে. তাহ নহে, অন্যরূপ বৃত্তিও হইয়া থাকে । 


সাংখ্য-দর্শন ৷ ২২৭ 


স্বকার্যে প্রবৃত্ত হয়; ইন্জরিগণ অহংতব হইতে উদ্ভূত, ইছারা ভৌতিক 
নহে, দেবতাগণেরও ইন্ড্িয় ভৌতিক নহে, আহঙ্কারিক। 

নিমিত্রব্যপদেশাত তদ্বাপদেশঃ ॥ ৫ম অঃ, ১১০ স্তর । 

পাঞ্চভৌতিক শারীরিক যন্ত্রসকলকে নিমিত্ত করিয়া ইন্ত্রিয়গণ প্রকাশিত 
হয়, এই জন্ক ই নিমিত্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইন্িয়গণকে শাস্ত্রে কোন 
কোন স্থলে ভৌতিক বলিয়৷ উপদেশ করা হইয়াছে। বাস্তবিক হীন্রিয়গণ 
ভৌতিক নহে, আহঙ্কারিক ( শহংতন্বের বিকার )। 

এই বিচার দ্বারা স্থিরীকত হইল যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়রূপে যে 
সকল বাহ্‌ বস্ত্র বর্তমান আছে, তৎপ্রতি চক্ষুরিন্দ্িয় স্কুলচক্ষর্যস্্রা বলগ্ছনে 
প্রসারিত হইয়া তৎসমস্ত রূপ গ্রহণ করিলে, বুদ্ধি তৎসহ সন্বন্ধগ্রাঙ্ত হয়, 
এবং তদাকার ধারণ করে। তৎপর বুদ্ধির দ্রষ্টা চৈতন্তময় পুরুষ তাহার 
উপলব্ধি করেন । 

আপত্তি :__কিন্ু এই স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, যোগিগণ অতীত 
ও অনাগত পদার্থসকল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, ইহা প্রসিত্ধ আছে; 
স্থতরাং তাহাদের প্রত্যক্ষে বাহা বন্তর সঠিত ইন্জিয় দ্ধ থাকা দেখা যার 
না) অতএব প্রত্যক্ষের যে স'জ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তির স্থল 
দেখা যাইতেছে । তছুত্তরে হত্নকার বলিতেছেন £-- 

১ম অং,৯* হুত্বে। যোগিনামবাহাপ্রত্যক্ষত্বান্স দোষঃ ॥ 

(সাধারণন্্ীবের বাহ প্রতাক্ষ বয়েই প্রত্যক্ষের এই সংজ্ঞা করা 
হইয়াছে ) যোগীদিগের প্রত্যক্ষ বাহ্প্রত্যক্ষ নহে 7 অতএব উক্ত সংজ্ঞাতে 
কোন দোষ হয় না। (সাধারণ জীবের বাহ্ৃপ্রত্যক্ষে, বাহ্বস্তর সন্নিকর্ষ 
হইলে, তাহা প্রত্যক্ষের নিমিত্ত তৎসহ ইন্ড্রিয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া 
প্রয়োজন; অতীত ও অনাগত বস্তুর ইন্দ্রিয় সন্গিকর্ষ না থাকাতে ), তাহার 
প্রতাক্ষ সাধারণ জীবের হয় না; কিন্ধু যোগীসকলের প্রত্যক্ষ এই প্রকারের 


২২৮ দার্শনিক ত্রহ্গবিদ্া ৷ 


প্রত্যক্ষ নহে; সুতরাং বোগীদিগের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যদি প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা 
অপ্রযোজ্য হয়, তাহাতে এই সংজ্ঞার কিছু দোষ হইতে পারে না। কিন্ত 
বাস্তবিক বিশেষ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, যোগীদিগের উক্ত প্রকার 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ সন্বন্ধেও যে এই প্রত্যক্ষলক্ষণ অপ্রযোজ্য, তাহা নহে। 
কারণ__ 

১ম অঃ, ৯১ সুত্র। লীনবস্তুলবাতিশয়সন্বন্ধীদ্বাইদোষঠ ॥ 

( অতীত অনাঁগত বস্দকল সাংখ্যমতে 'মস্তিত্বশীল, (ইহা পরে 
প্রদর্শিত হইবে ); এই মতে নৃতন কোন বস্তর স্ক্টি নাই; বস্ত্সকল স্থীয় 
কারণে লীনাবস্থায় বর্তমান থাকে 3 অতীত, অনাগত ও বন্তমান, এই 
তিনটিই বস্তর ধর্ম । বন্ত সকল বর্তমান ধর্ম প্রাপ্ত হইলে, তাহার! লৌকিক 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এবং অতীত ও অনাগত ধর্ম প্রাপ্ত হইলে তাহারা 
লৌকিক প্রত্যক্ষের 'অবিষয় হয়) কিন্ধ) ঘোগীদিগের চিত্ত অতীত ও 
অনাগত অবস্থায় স্বকারণে লীনবস্তর সহিত সম্বন্ধ লাভ করে, তাহাতেই 
তত্তৎ বিষয়ে তাহাদের প্রত্যক্ষ হয় (দূরস্থ বর্তমান বস্তর সহিত সম্্যুক্ত 
হওয়া বিষয়ে ত কোন" আপত্তিই নাই )। 'অতএব পূর্বেবাক্ত প্রত্যক্ষ 
লক্ষণ তাহাদিগের প্রত্যক্ষ সম্থন্ধেও খাটে । 

আপত্তি :--পরন্ধ এইরূপে অতীত ও অনাগত বিষয়ে যোগাদিগের 
প্রত্যক্ষ সঙ্থন্ধে পূর্বেবাক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের অব্যাপ্তি না থাকা স্বীকার 
করিলেও, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ সন্ন্ধে এই লক্ষণের ব্যাপ্তি কোন প্রকার থাকিতে 
পারে না। কারণ ঈশ্বর 'অতীন্দ্িয় বলিয়া! সর্বশান্ত্রে উক্ত হইয়াছেন, 
সর্বদা নিকটে থাঁকিলেও তাহার সহিত ইন্দ্রিরগণের সন্থন্ধ হয় না, এবং 
'ভিনি অপরিচ্ছিন্ন হওয়ায়, বুদ্ধিও তাহার আকার ধারণ করিতে পারে না। 
সুতরাং প্রত্যক্ষের উক্ত লক্ষণের কোন অংশ তীহার সম্বন্ধে খাটে ন!। 
পরস্ত তিনি যে যোগি-ভক্তগণের প্রত্যক্ষগোচর হয়েন তাহাও শান্ত 


সাংখ্য-দর্শন। ২২৯ 


প্রমাণে জানা যার। ম্থৃতরাং ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে পূর্বোজ প্রত্যক্ষাক্ষণ 
অবাধিত হইল না। এইরূপ মাপত্তির উত্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন £-_ 


১ম অঃ, ৯২ হুত্র। ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ 


( ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষত্বে ঈশ্বরস্ত অসিদ্ধিঃ প্রমাণাভাবঃ ) 

এইপ ইন্্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ঈশ্বর প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ নছেন ) 
অর্থাৎ ঈশ্বর প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় কখনও হয়েন না; সুতরাং প্রত্যক্ষের 
সংজ্ঞাতে দোষ সম্ভাবনা নাই। 

ঈশ্বর মোটেই নাই, এই অর্থ এই শ্থন্রের হইতে পারে না; কারণ ৯৬ 
ও ৯৯ শ্মত্রে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকৃত বলিয়া গণ্য, এবং প্রত্যক্ষ সন্বন্ধেই এই স্থলে 
বিচার 'মারম্ত হইয়াছে | বিজ্ঞানভিক্ষু এই হুত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 
বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ এই যে, “ঈশ্বরে প্রমাণাভাবার দোষঃ৮ অর্থাৎ 
ঈশ্বরাপ্তিত্বের প্রমাণ নাই ) 'সতএব প্রত্যক্ষলক্ষণে দোষ নাই।. যদি 
ঈশ্বরাপ্তিত্ব 'অপ্রামাণিক বলাই স্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তবে ৯৬ ও ৯৯ সুত্রে 
পুনরায় ঈশবরাস্তিত স্বীকার করিবার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না। একবার 
ঈশ্বরাস্তিত্ের প্রমাণ না থাকা বলিয়া, পুনরায় তাহা শ্বীকার করিবার 
কোন হেতু সথত্রকার অবশ্য প্রদর্শন করিতেন । অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুর 
ব্যাখ্যা সঙ্গত নছে। 


১ম অত, ৯৩ হুত্র। মুক্তবদ্ধয়োরশ্যতরাভাবান্ন তত্সিদ্ধিঃ ॥ 


এই জগতে মুক্ত অথবা বন্ধ পুরুষ ভিন্ন অপর কোন প্রত্যক্ষীভৃত 
পুরুষ নাই; অতএব ইন্্ি়প্রত্যঙ্ষের বিষয়ীভূত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকাধ্য 
নছে। (পরমপুরুষ ঈশ্বর গুপকার্ধ্য জগতের অতীত) স্থতরাং তিনি 
কখনও ইন্জ্িয়গোচর হয়েন না; যেকোন পুরুষ হন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন। 
তাহাক অবস্ত কোন না কোন লিঙ্গ (দেহ) দ্বারা প্রকাশিত হইতে 


২৩০ দার্শনিক ব্রন্মবিদ্যা । 


হইবে। কিন্তু ঈশ্বর জগদতীত; তাহার কোন লিঙ্গ নাই। প্রত্যক্ষীতৃত 
বিশেষ লিলধারী পুরুষমান্রই, হয় এ লিঙ্গে অবিদ্যা হেতু আবদ্ধ; সুতরাং 
বন্ধ ভ্রীব; অথবা অবিষ্যা-বিরহিত; নৃতরাং লিঙ্গে অনাবন্ধ অর্থাৎ মুক্ত। 
স্থৃতরাং কেহই সর্বপ্রকার বিশেষ লিঙ্গবিরহিত ( ঈশ্বব) নহেন ) অতএব 
ইন্জরিয়-প্রত্যক্ষ বিষয়ে ঈশ্বরের সিদ্ধি নাই। 

১ম অঃ) ৯৪ সুত্র। উভয়থাপ্যসংকরত্বম.॥ 

বিশেষ লিঙগযুক্তপ্রত্যক্ষীভূত পুরুষমাত্রই যখন মুক্ত অথবা বন্ধজীব 
সংজ্ঞাতুক্ত, তখন কাঁযেই ঈশ্বর-প্রত্যক্ষ অসিন্ধ। 

আপত্তি £-_কিন্তু ঈশ্বর ভক্তগণকে দর্শন দিয়াছেন, এবং তাহার 
দর্শনলীভ করিয়! ভক্তযোগিসকল তীহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন ; 
এইরূপ শ্রুতি, স্বৃতি, পুরাণাদিতে বনুস্থলে উল্লেখ আছে, এবং প্রত্যঙ্ষীভূত 
ঈশ্বরের এ স্ততিসকলও আদরসহকারে ভক্তগণ উপাসনার নিমিত্ত গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, এবং তৎসঞ্থন্ধে শাস্ত্রীয় বাবস্থাও আছে; আর ব্রঙ্গা, বিষুণ, 
মহেশ্বর ও অবতারগ্ণ , ঈশ্বর বলিয়াই উপাসিত হয়েন, এবং এইরূপ 
উপাসনার ব্যবস্থা সর্বশান্ত্রে উল্লিখিত 'আছে। বিশেষতঃ তাহারা যে দর্শন 
দিয় থাকেন, তাহাও শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে। যদি ঈশ্বর- 
প্রত্যক্ষ অসিদ্ধই হয় তবে এই সকল শাস্ত্রীয় উক্তির কিরূপে সামঞ্জস্য 
হইতে পারে? তহুত্তরে সথত্রকার বলিতেছেন। 


১ম অ+ ৯৫ সুত্র। মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা, উপাসা সিদ্ধন্য, বা ॥ 
তদ্িযয়ক শীন্ত্রবীক্াসকল মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসাস্চক, অথব! 
অণিমাদিসিদ্ধিুক্ত বরহ্গা, বিষুঃ ও রুদ্রেব উপাসনাপর। অর্থাৎ মুক্ত 
পুরুষগণ সর্বপ্রকার অবিবেকজনিত গুণসঙ্গাতীত হইয়া যে পরমাত্ম- 
স্বরূপত প্রা হয়েন, সেই পরমাত্মার প্রতি লোকের মানসিক গতি 


খ্য-দর্শন। ২৩১ 


উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত মুক্ত পুরুষদিগকে ঈশ্বর বলিয়৷ শাস্ত্রে 
প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, এবং ব্রন্ধা, বিষু। মহেশ্বরাদিরও গৌণ ঈশ্বরত্ব 
আছে, ( অর্থাৎ স্কুল প্রকাশমান জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি কাধ্য তীহাদিগ- 
কর্তৃক সংসাধিত হয় এবং তাহাদিগেব উপাসনাহ্ারা জ্ঞান লাভ হইলে, 
তন্দবারা পরম্পরাক্রমে পরব্রক্ধ-স্বরূপও অবগত হওয়া যায়। এই নিমিত্ত 
তাহার্দিগকে শাস্ত্রে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিবার বাবস্থা কর! হইয়াছে। 
বস্ততঃ তাহারা ঈশ্বর নহেন। 

আপত্তি £__পরম্থ পরমাত্মা ঈশ্বর গুণাত্মিক প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত 
হইয়! জগৎ হ্ষ্টি করেন, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রের স্বীকার্য । পুরুষাধিষঠান 
বাতিরেকে জড়রূপা প্রকৃতি স্বয়ং কোন কার্ধ্য প্রবর্তন করিতে পারেন না। 
স্থতরাং তাহার অধিষ্ঠান জগতে থাকাতে তিনি সর্ববা প্রত্যঙ্ষীভৃত হইবার 
অযোগ্য বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে? তহছুত্তরে সুত্কার 
বলিতেছেন :-- 

১ম অঃ ৯৬ সুত্র । তৎসন্সিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং, মণিবৎ ॥ 

ঈশ্বরাধিষ্ঠানহেতুই প্ররুতির মহদাদিরূপে পন্িণাম ভয়, এবং সৃষ্টিকাধ্য 
সংঘটিত হয়, ইহা স্বীকার্য্য) কিন্ত সেই অধিষ্ঠান সান্লিধ্যমাহবোধক; যেমন 
'ময়স্কান্ত মণির সান্ধ্য প্রাপ্ত হইয়া লৌহ 'অয়স্কাস্ত মণির ধর প্রাপ্ত হর, 
এবং অপর লোহকে আকর্ষণ করিতে পারে, তন্বৎ ঈশ্বরের মাত্র 
সান্গিধ্যরূপ সংযোগ হেতু, প্ররুতি চেতন-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, মহদাদির 
হৃষ্টি-সামধ্যলাঁভ করেন । “মণিবৎ” শব্দের অন্থ প্রকার অর্থ বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু করিয়াছেন যথা :--ময়ঙ্থান্তমণির সাল্গিধ্যে যেমন কোনস্থানে বিদ্ধ 
শৈল্য আপনা হইতে নির্গত তয়, সাঙ্গিধ্যে অবস্থিতি ভিন্ন অনস্থাস্ত মণির 
অন্ত কোন প্রকাব চেষ্টা তাহাতে থাকে না, তদ্দ্রপ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ 
প্ররৃতি চৈতন্তময় হয়! হৃষ্টিশক্তিশালিনী চয়েন, এবং মহদাদিরূপে 


২৩২ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্া | 


পরিগতা হয়েন। “মণিবৎ” শব্বের এই উতয়প্রকাঁর ব্যাথ্যারই একই 
ফল) নুতরাং তাহাতে মূল সম্বন্ধে কৌন তারতম্য নাই। কিন্তু এই 
স্থলে ইহ! লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, স্থত্রোল্লিখিত “তৎ” শব্ধ ৯২ সুত্রের 
উল্লিখিত “ঈশ্বর” বোধক, ৯৩ সুত্রোক্ত “তৎসিদ্ধি” পদৌক্ত “তৎ” শব্দও 
পূর্ববর্তী ৯২ সু্রোক্ত “ঈশ্বর বোধক। তদ্রপ এই ৯৬ সুত্রোক্ত “ত২” 
শব্দও ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পদার্থবোধক হইতে পারে না। বস্তুতঃ 
পূর্বে উল্লিখিত কোন বিশেষ বিশেম্বপদেব সহিত স্থিত হইয়া বখন 
তৎশবের প্রয়োগ না হইয়া কেবল তৎশবের প্রয়োগ হয়, তখনও তাহা 
পরমাত্মাকেই বুঝায়, জীবকে বুঝায় না। 'অতএব প্ররুতিস্থ পুরুষ, ধাহাকে 
পঞ্চবিংশতি তত্ব বলিয়! পূর্বের গ্রস্থে উল্লেখ করা হইয়াছে, এই স্থত্রোক্ত 
“তৎ* পদবাচ্য “ঈশ্বর” তাহা হইতে অতীত, নিত্য, নিগুপ পরমাত্মা 
বলিয়। স্পষ্টই প্রতিপাদিত হয়। এই পরমাত্মীকেই “নিম্তত্র” তত্বাতীত 
“্তৎত্পদবাচ্য ষড়বিংশ আত্মা বলিয়া “বরহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্ষবিষ্ঠা” নামক 
মূল গ্রন্থের ্িতীয়াধ্যায়ে উদ্ধৃত মহাভারতের শাস্তিপর্কবোজ বশিষ্টজনক 
ংবাদ ও যাজ্ঞবনধ্য 'জনক সংবাদে সাংখ্যদর্শন ব্যাধ্যান্থলে উক্তি 
কর! হইয়াছে ; সুতরাং পূর্বোক্ত “ঈশ্বরাসিদ্ধে:” স্থত্রের (৯২ সত্তরের) অর্থ 
কখনই এইরূপ হইতে পারে না যে, ঈশ্বর নাই; ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না, এই মাত্রই গ্রস্থকারের অভিপ্রায়। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষু যে 
ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া স্ত্ার্থ করিয়াছেন, তাহা আদরণীয় নছে। 
ঈশ্বরাস্তিত্বের গ্রমাণ নাই এবং ঈশ্বর নাই, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করি, 
একই কথা) ঈশ্বরান্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়াও ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করা 
স্থ্কীরের অভিপ্রেত হইলে, যে আপত্তির উত্তরে ৯২ সুত্র রচিত হইয়াছে 
বলিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন ( “নস তথাগীস্বরপ্রত্যক্ষে২ব্যাপ্তিং তস্ত 
নিত্যত্বেন সঙ্গিকর্ধাজন্তত্বাদিতি, ততরীহ। ঈশ্বরে প্রমাণাভীবান্ দোষ 
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ইত্যন্গবর্ভতে”) সেই আপত্তির উত্তর সহৃত্তর বলিয়া কোন প্রকারে প্রতিপন্ন 
হইতে পারে না; এবং এইরূপ অঙসঙ্গত উত্তর ব্রহ্ষবিং "াচাধ্য শিল্পকে 
উপদেশ করা কথন সম্ভবপর নহে । 


১ম অঃ৯৭ হত্র। বিশেষকাধ্ধেঘপি জীবানাম্‌ ॥ 

বিশেষ বিশেষ কার্যে জীবেরই ( অর্থাৎ প্রাকৃতিক দেহে প্রতিবিদ্িত 
জীবচৈতন্তেরই ) অধিষ্ঠাতত্ব ; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কার্যে ঈশ্বরের 
অধিষ্ঠান নাই। 

আপত্তি ;_-যদি ইহাই প্রকৃত শান্ার্থ হয়, তবে শ্রতিতে পরমাত্মা 
ঈশ্বর সঙ্থল্প পূর্বক সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ ভ্রমোদ্দীপক ভাঁবে উক্তি কেন 
করা হইয়াছে? তদৃত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন £- 


১ম অঃ ৯৮ সুত্র । সিদ্ধরূপবোদ্ধত্বাদ্বাক্যার্ধোপদেশঃ ॥ 

শ্ুতিবাক্য ধাহাদিগের বোধের নিমিত্ত প্রকাশিত হয়, কাহার! অসাধারণ 
ধীসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাহার! বাকোর অর্থ সমাকু অবধারণ করিতে 
সমর্থ ছিলেন; উত্ত প্রকারে বাকা-রচনাদ্বাবা তদর্থ ই তাহাদিগকে শ্রুতি 
উপদেশ করিয়াছেন ; স্ৃতরাঁং উক্ত মাঁপত্তির কোন ফলবত্ত! নাই । 

আপতি £__পরস্থ সান্লিধ্যমাত্রকেই যদি ঈশ্বরের 'অধিষ্ঠাতৃত্ব বঙ্গ! যায়, 
এবং ঈশ্বর যদি নির়তই প্রকৃতিসঙ্গাতীত নিগুণ অবস্থায় অবস্থিত 
থাকেন; তবে গুণাত্মিক! জড়-ম্বভাবা প্ররুতি পুনরায় পুরুষসংযুক্ত হইয়া! 
স্ষ্টিসামধ্য লাভ করেন, ইহ! কিরূপে বোধগম্য ও সঙ্গত হইতে পারে? 
তহুত্তরে সুত্রকাঁর বলিতেছেন। 

১ম অঃ ৯৯ সুত্র । আন্তঃকরণস্থয তদুজ্জ্লিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্‌ ॥ 

লৌহ যেমন অগ্ি-সান্গিধ্যে উত্তপ্ত হইয়া, অগ্নি-স্বভাব প্রাথধ হয় এবং 
অপর বস্থকে দাহ করিতে পারে, অন্তঃকরণও তদ্রপ পরমাত্মা ঈশ্বর- 
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সান্লিধো সচেতন হয়। ইহাই ঈশ্বরারিষ্ঠান রলিয়া উক্ত ভয়। (প্রকৃত 
প্রস্তাবে অধিষ্ঠান শবের মু্যার্থ সঙ্কল্নপূর্ববক কাধ্যযসিদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টা বা 
অবস্থিতি। ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব উক্ত মুখ্যার্থে নহে, প্রকৃতিতে যে তাহার 
অধিষঠান, তাহা পূর্বোক্ত প্রকার গৌণাধিষ্ঠান )। 

বিজ্ঞানভিক্ষ-কৃত ভায্মেও এই স্থত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; 
যথা :--দনহু পুরুষস্তয চেৎ সঙ্গিধিমাত্রেণ গৌণমধিষ্ঠাতৃত্মম্‌) তহি মুখ্যমধি- 
্াতৃত্বং কন্তেত্যাকাজ্ষায়ামাহ | অন্তঃকরণস্যানগুপচ রিতমধিষ্ঠাতৃত্বং সন্কল্পাদি- 
দ্বারকং প্রত্যেতব্যম্‌। নথঘথিষ্ঠাতৃত্বং ঘটাদিবদচেতনম্য ন যুক্তং তত্রাহ। 
লোহবৎ তছুজ্জলিতত্বাদিতি । অন্তঃকরণং হি তগুলোহবচ্চেতনোজ্জলিতং 
ভবতি।” ইত্যাদি। ইহার অগ্তবাদ £_-যদি পুরুষের অধিষ্ঠান কেবল 
সন্নিধিমাত্র গৌণাধিষ্ঠান হয়। তবে মুখ্যাধিষ্ঠান (অর্থাৎ সঙ্কল্ পূর্বক কার্য্য- 
পরিচালনরূপ অধিষ্ঠান ) কাহার হইবে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সুত্রকাঁর 
বলিতেছেন যে, মঙ্কল্লাদি পূর্বক মুখ্য অধিষ্টাতৃত্ব 'অন্তঃকরণেরই জানিবে। 
পরন্ত অস্তঃকরণ ঘটাদির ন্যায় অচেতন বন্ত, তাহাব সঙ্কল্প পূর্বক অধিষ্ঠানি 
স্বীকার করা যুক্তিবিরাদ্ধ; এই বিষয়ে হুত্রকার বলিতেছেন যে, পুরুষ- 
সাঙ্লিধযে অস্তঃকরণ চেতনা দ্বারা উজ্জবলিত হয় অর্থাৎ সচেতন হয়; যেমন 
লৌছের নিজের দাহিকা শক্তি স্বভাবতঃ না থাকিলেও, অগ্নিসংযোগে 
প্রতপ্ধ ও উজ্দ্লিত হুইয়া, ইহা 'অপর বস্তকে দাহ করিতে পারে, তজ্রপ 
অস্তঃকরণও আত্মার সান্নিধ্যে চেতন-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, সঞ্চল্ল পূর্বক 
অধিষ্ঠান-সামর্থ্য লাভ করে। 

সাংখ্যস্ত্রের পঞ্চমাধ্যায়েও ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি সুত্র সন্নিবেশিত 
হইয়াছে; তাহাও এই স্থলে নিম্ে উদ্ধৃত করা হইল। 

আপত্তি :_জগতের বিচিত্র কাধ্যকৌশল বিচার করিয়া দেখা যায় যে, 
বিশেষ বিশেষ ফলোৎপাদ্ন করিবার নিমিত্ব অভিসদ্ধি করিয়া যেন কেহ 
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থষটিকারধ্য রচনা করিয়াছে । বিচিত্র ভোগসকল উৎপাদন করিবার নিমিত্ 
বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিয়া কোন সচেতন পুরুষ সৃষ্টিকার্ধায রচনা 
করিয়াছেন, ইহা জাগতিক কার্ধ্যবিচারে স্পষ্টরূপে অনুমিত হয়। কোন 
অল্লজ্ঞজীব এইরূপ রচনা করিতে সমর্থ নহে; স্থৃতরাং বিশেষ বিশেষ 
ফলোৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বরই জগত রচনা করিয়াছেন বজিয়া 
অন্রমানসিদ্ধ হয়) অচেতন প্ররুতি তাহা সংসাধন করিতে পারেন বলিয়া 
কখনও অনুমান করা যাতে পারে না। অতএব জগতে ফলাভিসন্ধি 
পূর্বক কার্য দর্শন্বারা ঈশ্বরেরই সন্কল্প পূর্ববক শর্ট ত্বরূপ অধিষ্ঠান সিদ্ধ 
হয়। তদুত্তরে ৃত্রকার বলিতেছেন। 

নেশ্বরাধিষ্টিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্ণা তৎসিদ্ধেঃ । ৫ম অঃ) ২শুত্র। 

ফলভিসদ্ধিপূর্বক রচিত বলিয়া জগতের সমস্ত কাধ্যই দেখা যায় 
সত্য; পরস্ত কর্ধেরই ফলোৎপাদিক! শক্তি আছে, তদ্দারাই ফল সিদ্ধি 
হয়) কর্মের ফল-নিষ্পত্তির বিধান সাক্ষাৎসম্থন্ধে অধিষ্ঠানছারা ঈশ্বর 
সম্পাদন করেন না ( গুণজগতে তাহার পূর্ববোক্ধ প্রকারের গৌণাধিষ্ঠান 
থাকাতে, স্বষ্টিকর্ম আপনা ₹ইতে সম্পাদিত হইয়া তদনুযারী ফলমকল 
উৎপাদন করে)। * 

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লৌকবৎ ॥ ৫ম অঃ ৩ সুত্র। 

কোন কার্য কেহ করিতে হইলে, সর্বসাধারণ লোকের দৃষ্টান্তে জান! 





* বিজ্ঞানতিক্ষু অনুমান করেন যে, জীবের ধর্ন্াধর্মূপ কর্দের শুখদুঃপাদি 
ফলদাতৃত্ব ঈশ্বর ভিন্ন সিদ্ধ হয় না, এইরূপ আপত্তি কল্পনা করিয়া তাহার উত্তর স্বরূপে 
এই সুত্র রচিত হইয়াছে । কিন্তু এই বিচার নিষ্পত্তির শেষ পুত্র *শ্রুতিরপি প্রধান- 
কারতবন্ত” দৃষ্টি করিলে, সৃষ্টি কর্ণ সম্বন্ধেই বিচার প্রথম হইতে প্রবস্তিত হইয়াছে বলিয়া 
অন্বমিত হয়। নতুবা! এই শেষোক্ত লৃত্রের অপ্রাসঙ্গিকতার আপত্তি হইতে পারে। 
বাছা হউক যে অর্থ ই ঠিক হয়, মূল বিষয়ে তক্রিষিত্ত কোন মতগ্রতেদ নাই । 
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যায় যে, ব্যক্তির কোন না কোন প্রকার উপকার সাধনেচ্ছাই সেই 
কার্যের প্রবর্তক হয়। কিন্তু ঈশ্বর পূর্ণ, ইহা সর্ধববাঁদিসম্মতঃ নতুবা তিনি 
ঈশ্বর হইতে পারেন ন!; সুতরাং তাহার নিক্জের কোন উপকারের নিমিত্ত 
সঙ্কল্পপূর্বক কলাভিসন্ধিযুক কার্য করা সম্ভব হইতে পারে না। 
লৌকিকেশ্বরবদিতরথা ॥ ৫ম অঃ) ৪ ত্র । 

তন্ধপ সম্ভব হইলে তিনি অপূর্ণকাম লৌকিক ঈশ্বর (অর্থাৎ জীবই, 
অধিক ক্ষমতাশালী মাত্র) হইলেন। প্ররুতপ্রস্তাবে তাহার ঈশ্বরত্ব 
রহিল না। 

পারিভাষিকো বা॥ ৫ম অঃ ৫ সুজ্র। 

তাহাতেও যদি এইরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বলিতে চাহ, তবে তিনি কেবল 
নামে ঈশ্বর, তাগাতে ও অপরজীবে বিশেষ প্রভেদ কিছুই রহিল না। 

ন রাগাদৃতে ততসিদ্ধি: প্রতিনিয়তকারণতাৎ॥ ৫ম অঃ৬ সুত্র 

রাগ ( অনুরাগ ) বাতিবেকে কোন সঙ্ক্প পূর্বক কাঁধ্যই হইতে পারে 
না; অতএব ঈশ্বর সঙ্কল্প পূর্ববক অধিষ্ঠান কার্ধ্য করিলে, তাহাতে তাহার 
অনুরাগ আছে, ইহ! 'আবশ্ স্বীকার করিতে হইবে। 

তদেযাগেহপি ন নিত্যমুক্তঃ ॥ ৫ অঃ ৭ হুত্র। 

যদ্দি তাহাতে এইরূপ অন্থরাগ বর্তমান থাকে, তবে তাহাকে নিত্যমুক্ত 

বলা যাইতে পারে না) তিনি জীবই হইয়া পড়িলেন। 
প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥ ৫ অঃ, ৮ সুত্র । 

প্রধানের (প্রকৃতির ) সহিত যুক্ত হওয়াতে তৎশক্তিযোগে তাহার 
অনুরাগ উপজাত হয়, এইরূপ বলিলে তিনি সসঙ্গ হইয়া পড়িলেন। 
ইন] “অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ ) শ্রুতি প্রমাণে জানা যায 
যে, পরমাত্মা পরমপুরুষ ঈশ্বর নিত্য গুণসঙ্গ বর্জিত । 

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্বৈশ্বযাম্‌॥ ৫ম অঃ৯ সুত্র । 
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জগতের স্ষ্টিবিষয়ে ঈশ্বর কোন কাধ্য না কবিলেও কেবল তিনি আছেন 
বলিয়া যদি তাহাকে জগৎকর্তা বলিতে ইচ্ছা কব, তবে এইরূপ জগতক্তা 
সকলকেই বলা যাইতে পারে-__জগংকণ্তা শব্দ অর্থশূন্ত হইয়া পড়ে । 

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৫ম অঃ ১০ শৃত্র। 

(আর অধিক বিতর্কের প্রয়োজন কি? ) ঈশ্ববেব সাক্ষাৎ সন্থন্ধে জগৎ- 
কর্তৃত্ব বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় গ্রমাণ নাই; স্থৃতরাং তাহা স্বীকাধা নহে। 
(যেস্থলে হ্রুতিতে তাভাব জগৎকণ্তৃত উল্লিখিত হইয়াছে, সেই স্থলে গৌণ 
কত্ত ব্যাখ্যা করাই শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া বুঝা উচিত )। 

সম্ন্ধা ভাবান্নীনুমানম্‌ ॥ ৫ম অঃ ১১ সুত্র । 

(এব) ঈশ্বর গুণ-সম্ন্ব-বর্জিত, ( বলিয়া শ্রুতি প্রমাণে জানা বায় )) 
স্থতবাং ফল-নিষ্প্ভিব নিমিন্ত তাহাব সঙ্গল্প পূর্বক কাধ্য করা অশ্টমান 
দ্বারাও সিদ্ধ হয় না। 

শ্রুতিবপি প্রধানকাধ্যত্বশ্ত ॥ ৫ম অঃ ১২ স্থদ। 

শ্রুতি ভগংকে প্রধানেবই কাধ্য বলিয্লা উল্লেখ করিয়াছেন । যথা 
“অজামেকাং লোহিত শুকুকুষগাং বহুবীঃ প্রজা: শগজন্যনাং নরূপা: | অতএব 
ঈশ্বর ভগতস্র্ঠা নহেন। 

এই সকল বিচারের ফল এই নহে যে, ঈশ্বর নাই; ছক্কার এই মাঞজই 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ঈশ্বব নিয়ত নিগুপন্বভাব ; সুতরাং তিনি 'অকরা। 
কিন্ত চুম্বকপ্রস্তবকে মাত্র সাঙ্গিধ্যে লাভ করিয়া; লৌ5 যেমন চুঙ্গকধন্মপ্রাঞ্চ 
হয়, লৌহ যেমন মগ্নি-সাঙ্গিধ্যে উত্তপ্ত হইয়া, দাছিকাশক্তি লাভ করে, 
তদ্রুপ গুণাত্মিকা প্রক্কৃতিও “ঈশ্বরের সহিত নিয়ত-সারিধ্য-সন্বন্ধে অবস্থিত 
হওয়াতে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কাধ্য বিনাও, প্রকৃতি চৈতচ্ক- 
বিশিষ্ট হয়েন। এইরূপে সচেতন হওয়াতে প্রকৃতি জগদ্রচনা করিতে সমর্থ 
হয়েন। অতএব সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহা সচেতন গ্ররৃতিরই কাধ্য; ঈশ্বরের 
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নহে। প্ররৃতিস্থ যে চৈতন্তাংশ তাহাকেই সাংখ্যশান্ত্রে “পঞ্চবিংশতত্ব 
পুরুষ” বলিয়া পূর্বের উপদেশ কর! হইয়াছে । এই পুরুষই” জীব নামে 
আখ্যাত। দর্পণন্থ সুর্য প্রতিবিশ্ব যেমন দর্পণ নহে, তাহা দর্পণ হইতে 
বিভিন্ন, স্র্ধোরই স্বরূপ; ততপ প্রকৃতিস্থ পুরুষ ও ঈশ্বর প্রতিবিস্বশ্বদূপ ; 
সুতরাং তিনি প্ররুতিস্থ হইয়াও গুণাত্সিকা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন, এবং 
ঈশ্বরদ্বরূপ। এব প্রকৃতির অসংখ্য ভেদ আছে; পরন্ত & প্রত্যেক 
বিভিন্নাংশেই “পুরুষ” অন্থপ্রবিষ্ট 'আছেন) কারণ ঈশ্বর সর্বব্যাপী; 
অতএব ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতির প্রত্যেক অংশেরই সান্িধাসন্ন্ধ আছে; 
সুতরাং প্রকৃতির ক্ষুদ্র ও মহৎ প্রত্যেক অংশই সচেতন। অতএব এই 
পুরুষও বহু। গুণাত্মিক প্রকৃতিতে “পুরুষতত্ব” রূপে যে “ঈশ্বরের” 
এবন্প্রকার অনুপ্রবেশ, ইহাই সাংখামতে “গতি” শ্রুতির অভিপ্রায়। 
ইহাই সাংখ্যকার এই প্রথমাধ্যায়ের ৫১ সংখ্যক স্থত্রে পুর্বে বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যাখ্যা করিয়া এইক্ষণে অনুমান প্রমাণ কি, তাহা! 
নুত্রকার বলিতেছেন £- 

১ম অঃ ১০০ হুজ্ম। প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম.॥ 

( গ্রতিবন্ধ ব্যাপ্তি প্রতিবন্ধদৃশঃ -ব্যাপ্তি্ঞান হইতে; প্রতিবন্ধ- 
জানম্‌ _ব্যাপকজ্ঞানম্‌)। ব্যাপ্য বস্তর জ্ঞান হইতে যে ব্যাপক বন্তর 
জান হয়, তাহাকে অনুমান প্রমাণ বলে। যেমন বচ্ছি ব্যাপক বন্ত, ধূম 
ব্যাপ্য বস্তু; যেখানে ধূম আছে, সেইথানেই বন্ধি আছে, বন্ধি না থাকিলে 
ধূম থাকে না) কিন্তু বহ্ছি ধূমছাড়াও থাকিতে পারে, বহ্ছি থাকিলেই যে 
ধুম থাকে? তাহা নছে ; হ্বতরাং বহ্ছি ব্যাপক পদার্থ, ধূম তাহার ব্যাপ্য ) 
এই ব্যাপ্য-ব্যাপকের সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে; এই ব্যাপ্থিজ্ঞান হইতে 
শ্বভাবতঃ অন্থমানের উদয় হয়) অতএব কোন স্থানে (যেমন দুরস্থ 
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পর্বতে ) ধৃম দৃষ্ট হইলে, এ পর্বতে অযি অবশ্ত আছে বলিক়াই নিশ্চিত 
অনুমান হয়। ব্যাপ্য বস্ত্র দৃষ্ট ঠইলে, বাপ্তিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপক বস্ত্র 
জ্ঞানকেই মন্থমান প্রমাণ বলে । মনুমান ত্রিবিধ,_পূর্ববব, শেষবং ও 
সামাহতোদৃষ্ট। ইহা ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যানে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে; 
স্থতরাং এই লে পুনরায় তাহ! বণিত হইল * না। * 


স. পঞ্চম অধ্যায়ে বাপ্তি » সম্বন্ধে কয়েকটি ত্র জা, ভাহা নিম্নে উদ্ধত কর! 
হইল। 

ন সকুদ্গ্রহণাত সন্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ৫ম অঃ ২৮ সুত্র। 

একবার মাত্র দশন দ্বারাই বস্তদ্বয়ের সম্বন্ধ ( মআবনাভাব, ব্য।প্তি)জ্ঞান হয় ন| 
ইহ। পুনঃ পুনঃ দর্শনের অপেক্ষা! করে। 


নিয্তধশ্মসাহিত্যসুভয়োরেকতরন্ত বা ব্যাপ্িং ॥ ৫ম অঃ ২৯ হুত্র। 


একের নহিত অপরের, অথব| উভয়ের সহিত উভয়ের যে নিয়ত ধন্মসাহিতা 
(সহাবস্থান ) বা একত্রাবস্থিতি, লেই ধশ্মনাহিত্যের নাম ব্যাপ্তি। 

ন তন্বান্তরং বস্ত্র কল্পনা প্রসক্তে: ॥ ৫ম 'মঃ ৩০ শুত্র। 

ব্যাপ্তি তনবাস্তর নহে, অর্থাৎ সাধ্য ও সাধন (হেতু) এঠ দুইয়ের অতিরিক্ত পৃথক 
রূপে অন্তিত্বপীল অগ্ত কোন তব (বস্ক), ব্যাপ্তি নহে; তঙ্গপ বলিলে পৃথক একটি 
বস্তর কল্পন। করতে হয়, পরন্ত এঠরূপ কষ্পনার কোন হেতু শাহি । 

নিজশক্তন্তবানত্যাচাম্যাঃ ॥ ৫ম অঃ ৩১ সুত্র । 

আচাধ্যগণ বলেন যে, যে বস্থটি সাধ্য ও যে বস্থটি তাহার সাধন (যেমন বন্ি ও 
ধুম) তাহাদের মধ্যে নিজ ( অর্থাৎ একটি অপরটির) বলিয়। এক প্রকার শক্তির 
উদ্ভব হয়; বন্তদ্ধর পরম্পর সন্বন্ধযুত্ত। হইয়া স্থিত হইলে, এ শঙ্তি উদ্ভ,ত হয়; তাহাই 
ব্যাপ্তি। 

ধেরশক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ॥ ৫ম অঃ ৩২ সুত্র। 

পঞ্চশিথাচাধ্য বলেন যে, বস্থদ্ব় খন পরম্পরের সহিত এঠকপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট ছয় 
ষে তশ্লিমিস্ক একটি অপরটির আধের়, ইত্যাকার একপ্রকার শক্তি তাহাদিগের মধো 
প্রাহুতৃতি হয় ( যোগ হয়); তখন তাহাকেই ব্যাপ্তি বলে । 

ন স্বরূপশক্িনিয়ন:, পুনর্বাদ প্রসক্কেঃ ॥ ৫ম অঃ ৩৩ স্থত্র | 

এই আধে় ভাব বন্থর নিত্য স্বরপগত শক্ষি বলিয়া বল! বার না; কারণ তাহাতে 
পুনরুক্তি দোষ ঘটে; ( হদি শ্বরূপগতই হয়, তবে অপরের নহিত নন্বন্ধ উপস্থিত হউক 


২৪০ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা | 


সত্রকার দ্বিতীয় প্রমাণ অনুমানের সংজ্ঞা করিয়া, এইক্ষণে তৃতীয় 
শব্ধ-প্রমাণ বর্ণনা করিতেছেন :-_. 

১ম অঃ ১০১ ত্র । আতপ্তোপদেশঃ শব্দ ॥ 

ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনা, ইন্দিয়ের অপটুতা প্রভৃতি দোষশূন্য ব্যক্তি কর্তৃক 
অবগত বিষয়ের উপদেশকে শব্খ-প্রমীণ বলে । 


অথব| ন| হউক, তাহা সব্ধদাই প্রকাশিত হইবে, তবে সম্বন্ধ পাত করিয়! প্রকাশিত হয 
এই কথ! নিরর্৫থক পুনরুক্তি মাত্রে পরিণত হয়। যদি স্াধেয়ভাব বস্তুর স্বরূপগতই হয়, 
তবে এক ধুম মাত্রের দর্শনেই অগ্রিজ্ঞান হওয়া উচিত; তবে অন্মানের নিমিত্ত মহানস 
প্রভৃতি স্থলে পূর্বে ধুম ও অগ্নির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের কোন প্রযৌজন থাকে না, এবং 
প্রতাক্ষও অনুমানে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে ন। ; এবং প্রত্যাক্ষের ম্যায় অনুমানকেও 
একটি প্রমাণ বল! পুনরুক্তি মাত্রে পরিণত হয়)। 
বিশেষণানর্থকা প্রসত্তে: ॥ «ম অঃ ৩৪ স্থত্র। 

এবং তাহ হইলে বস্তুর ব্যাপ্য ব্যাপক বিশেষণেরও কোন সার্থকত1 থাকে না। 
(কোন বিশেষণ যোগ করিলেই বুঝিতে হয়, যে যাহার বিশেষণ, তাঁহার হ্ববপগত এ 
বিশেষণটি নহে ; স্বরূপগত হলে বিশেষণ যোগ নিরর্থক )। 

পল্লবাদিষন্গপপত্তেশ্চ ॥ ৫ম অঃ ৩৫ স্থত্র। 

স্বরূপ-শক্তি বাদীর মতের সত্যত। পলবাদিতে টপপন্ন হঘ না;কারণ তন্মতে 
পল্লবে বৃক্ষাধেয়ত্ব ্ববপগত শভিরূপে বর্তমান আছে; সুতরাং ছিন্ন পলবে তাহার বিনাশ 
হওয়। উচিত লহে; কিন্তু ছিন্ন পল্লবে কোন বিশেষ বৃক্ষের সহিত আধেয়ভাব থাকা দৃষ্ 
হয়না। 

আধেয়শক্তিসিত্ধৌ, নিঙ্জশক্তিযৌগঃ, সমানন্তায়াৎ ॥ ৫ম অঃ ৩৬ সুত্র । 

আধে়-শক্তির উদয় হইলেই, একই প্রকার হেতুতে একটি অপরটির নিজ, ইত্যাকার 
শক্তির উত্তব হয়। ইহাই অপর আচাধাগণও বলিয়াছেন )। 
অনিত্যত্তেংপি, স্থিরতাধোগাতপ্রত্যভিজ্ঞানং সামান্তস্য ॥ ৫ম অঃ ৯১ ুত্র 

বন্তনকলের বিশেষ বিশেষ গুণ জনিত্য হইলেও, তাহাদের সামান্ডের স্থিরত্ব থাকে ; 
তাহাতেই প্রত্যতিজ্ঞা (পূর্বদৃষ্ট বন্তই এই ইত্যাকার জ্ঞান ) হয়। 

ন তদপলাপন্তস্মাৎ॥ ৫ম অঃ ৯২ সুত্র। 

অতএব এই প্রত্যতিজার সিদ্ধি হেতু, উত্ত সামান্তের অপলাপ করা বার না। 
(চার্ববাকের! যে বলেন, যে সাষান্ত বলিয়। কিছু নাই, এবং তদ্বেতু তাহারা! যে অনুমান 
প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়াই হ্বীকার ফরেন না, তাহ! সঙ্গত নহে )। 


সাংখ্য-দর্শন । ২৪১ 


এই শব-প্রমাণ সম্বন্ধে আরও বিশেষ উপদেশ পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত 

হইয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে । 
বাচ্য-বাচক-ভাবঃ স্বন্ধঃ শব্গার্থয়ো: ॥ €ম অঃ ৩৭ সুত্র । 

শব্ধ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে বাচা বাচক সম্বন্ধ আছে। শষ বাচক, 

অর্থ বাচয। 
ত্রিভিঃ সন্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ৫ম অঃ ৩৮ সুব্র। 

এই সম্বন্ধ তিনপ্রকারে জ্ঞানগম্য হয়। যথা_-১। “আপ্তোপদেশ*, 
যেমন ন্রান্ত পুরুষ বলিলেন, এই বস্তর নাম *ঘট” তাহাতেই ঘটশব্দের 
বাচ্য এ বস্ত বলিয়া জান জন্মিল। ২। দ্বৃদ্ধব্যবহার”) যেমন এক ব্যক্তি 
দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে বলিল, “ঘট আনয়ন কর” তাহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি 
্রকটি বত জানিনা সানী বসত দেখিয়া য়া তৃতীয় বাজির এইরূপ 





তিনি ট্রিক ॥ ৫ম অঃ ৯৩ সুত্র। 
“তাহাই এঠ” এইরূপ প্রতাভিজ্ঞা অন্য পদার্পের নিবৃত্তিরূপ (অভাবরূপ ) আন. 
নহে ; ভাব-বশ্-রূপে ইহার প্রতীতি জন্মে । 
ন তৰাস্তরং সাদৃষ্ঠং প্রত্যক্ষোপলন্ধে: ॥ ৫ম অঃ ৯৪ স্থত্র। 
ভিন্ন ভিন্্ বন্ধর যে সাদৃশ্ঠ ( অধব! সামান্ ) তাহাও তন্বাস্তর নহে; কারণ সেই 
নকল বস্থর অবয়বাদিসামান্ঠরপেই উহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহ। পৃথক বন্তরূপে 
প্রত্তক্ষীতৃত হয় ন! । 
নিজ্শক্ত্যভিব্যক্রির্বা নৈশিষ্ট্যাৎ তছুপলন্ধে: ॥ ৫ম অঃ ৯৫ সুত্র। 
বস্তর পূর্ন্বোক্ত “নিজ” ইহ্যাকার শক্তির অভিবাকিই সামান্ত অথবা জাতি, একটির 
নিজ বলিয়া অপরটির অভিব্ান্ত হইলেই, ইহার উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ ব্যাপক ও 
ব্যাপা বস্ধর মধ্যে একটি আর একটির 'নিজ' ইত্যাকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হৃইয়! প্রকাশিত 
হইলেই উভয়ের সম্বন্ধে “জাতি” জ্ঞান হইয়। ধাকে,-_সম্বন্ধ হইলে জাতি নাষক বিশেষ 
শক্তির অভ্যুদয় জ্ঞান জন্মে, ইহা কোন এক বন্থর শ্বরপগত নহে। 
ন সংজ্ঞা-সংজি সম্বন্ধোহপি ॥ ৫ম অঃ ৯৬ স্থাত্র। 
কেবল নাম ( সংজ্ঞ!) ও নামীর নন্বন্ধই যে ব্যাপ্তি ( সাষান্ঠ ), তাহা নহে! 
১৬ 


২৪২ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্তা । 


জ্ঞান জগ্গে যে, এ আনীত বস্তটিই “ঘট” শব্দের বাচ্য। পূর্বাপর 
ব্যবহার দ্বারা এইরূপে বাচ্যবাঁচকের জ্ঞান জন্মে। ৩। পপ্রসিদ্ব-পদ- 
সামানাধিকরণ্য” ) যেমন এক ব্যক্তি বলিল, “বালক আম থাইতেছে” 
শ্রোতা, “বালক” ও “থা ইতেছে” পদের অর্থ জানে; অতএব এ বাক্যের 
সমম্ব় করিয়া সে বুঝিল যে, বালকের মুখে যে ফল আছে, তাহারই নাম 
আত্ম; অথবা একবাক্যন্থিত ভিন্ন ভিন্ন পদ,__যাহার অর্থ পরিগ্রহ আছে, 
তৎসমস্ত একত্র করিয়া সম্যকবাক্ের যে অর্থবোধ, তাহাই তৃতীয় 
প্রকারের জ্ঞান। এই তিন প্রকারে শ্রুতির অর্থ বোধগম্য হয়। 

ন কার্য্যে নিয়ম উভয়থা দর্শনাৎ ॥ ৫ম অঃ ৩৯ সুত্র। 
বৈদিকবাক্য কেবল কর্মে নিয়োগের নিমিত্ত নহে, কেবল কার্য্- 





ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিতাত্বাৎ ॥ ৫ম অঃ ৯৭ হুত্র| 
শব্গ ও অর্থ উভয়চ অনিত্য ; হৃতরাং তাহাদের সম্বন্ধও অনিত্য । 


নাতঃ সম্বন্ধ ধশ্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ৫ অঃ ৯৮ সুত্র । 
অতএব একটি অপরের ধর্শিবপে নিত্য অবস্থিত হওয়ার ও জ্ঞানের সম্ভাবনা না 
হওয়াতে তাহাদের সম্বন্ধ ণিতা হইতে পারে না। 
ন সমবায়োহস্তি প্রমীণাভাবাৎ ॥ ৫ম অঃ ৯৯ সুত্র। 
ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য সমবায় নামক কোন পৃথক বস্তুর 
অন্তিত্বও স্বীকার কর। যায না, কারণ সমবায়ের বস্ত্ররূপে অন্ত্ত্ব নাই, তাহার 
অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। 
*ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রবোষু গুণকর্ধাণোঃ 
তেমু জাতেশ্চ মন্বন্ধ; সমবায়: প্রকীত্তিতঃ।”” 
অর্থাৎ কপালাদির সহিত খটাদির দ্রব্যের সন্হত গুণ ও কর্মের। এবং জাতির 
সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ তাহীকে সমবায় বলে। 
উত্য়ত্রাপান্থাসিদ্ধেন' প্রত্াক্ষমমূমানং বা। €ম অ: ১০০ সুত্র। 


প্রতাক্ষ এবং অনুমান, এতদ্ুভয়ই সমবায় কল্পনা না করিয়া বস্র নিজশক্কি দ্বার! 
সিদ্ধ হয়; অতএব প্রত্যক্ষ এবং অন্বমান কোনটির দ্বার সমবায় সিদ্ধ হয় না। 


সাংখ্য-দর্শন | ২৪৩ 


পদার্ধেরই বোধক নহে; ক্রিয়াপদই সকলম্থলে বাকোর মুখ্যপদ গয় না; 
কারণ কার্য এবং দিক্ধপদার্থ উভয়স্থলেই বাকোর প্রয়োগ দৃই হয়। 
যথা --“গামানয়” ইত্যাদিস্থলে “আনয়” এই ক্রিয়ার সহিত আয 
করিয়াই পগাং” পদের শক্তি বোধ হয় সতা? কিন্ধু “এবমেব পুরস্তে 
জাতঃ 11” (তোমার এইরূপ পুত্র জাত হইয়াছে!) ইত্যাদিস্থলে কেবল 
স্বাত্মজত্ব সন্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া অর্থগ্রহ হইয়৷ পুলকাদি হয়) সুতরাং 
“জাত” হওয়ানূপ ক্রিয়ার সহিত অগ্িঠ করিথা পুল শব্ষের ও বাকোর 
অর্থপরিগ্রহ হয় না। অতএব ক্রিয়ার মর্ধানরূপেই বাকার্থেব প্রতাতি 
হয় বলিয়া যে মত আছে, তাহা সঙ্গত নহে । 
লোকে ব্যতপন্নস্ত বেদার্থপ্রতীতিঃ॥ ৫ম অঃ ৪* হর । 

লৌকিক বাবহারান্ুসাবে শবের শক্তিবিষয়ে বুৎ্পন্ন পুরুষের তদন্- 
সারেই বেদার্থেরও প্রতীতি জন্মে। 

নন্বিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্েদশ্য তদর্থ্যাতীন্দিয়াৎ ॥ ৫ম অঃ ৪১ স্থহ। 

এইস্থলে এইরূপ আপ্ডি হইতে পারে যে, আধগ্োপদেশ, বৃদ্ধবাবহার 
ও প্রসিদ্ধপদের সামানাধিকরণা এই যে, ভ্িবিধ উপায়ে লৌকিক শষের 
অর্থ পরিগ্রহ হয়; তাহা বেদসন্রন্ধে খাটে না) কারণ বেদ 'মপৌরুষের 
বলিয়া উক্ত হয় এবং তদুপদিই্ট দেবতা ন্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি সমস্তই 
অতীন্দ্রিয়। অতএব লৌকিক ব্যবহার দ্বারা বেদার্থজ্ঞান হয় না। উত্তর ৫ 

ন ঘজ্ঞাদে: স্বরূপতো ধর্শত্বং) বৈশিষ্ট্যাৎ ॥ €ম মঃ ০২ সুত্র । 

বেদদোক্ত যজ্ঞপানাদি ন্বরূপতঃ ধর্দু নহে ( অতীন্দ্রিয় নহে); কেননা 
যজ্ঞাদিতে বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বন্তসহকারে বিশেষ বিশেষ 
ক্রিয়ার) বিধানদৃষ্ট হয়, বৈদিক ক্রিয়াতে নানাবিধ দৃষ্টব্ত সংযোগে 
ক্রিয়ার উপদেশ আছে, তৎসন্থন্বীয় উপদেশ লৌকিক ব্যবহার অন্সারেই 
বোধগম্য হয়। 


২৪৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্ভা। 


নিজশক্তিবুঠৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিষ্ঠতে ॥ ৫ম অঃ ৪৩ সুত্র । 

বেদবাক্য অপৌরুষেয় হইলেও তাহাতে স্বতঃসিদ্বা শক্তি আছে, 
তাহা উপদেশপরম্পরায় বুাৎপন্ন হইয়া স্বরূপার্থ প্রকাশ করে, এবং অপর 
অর্থের ব্যবচ্ছেদ (নিরাশ ) করে। 

যোগ্যাযোগ্যেষু গ্রতীতিজনকত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৫ম অঃ ৪৪ স্থজ্র। 

প্রত্যক্ষের যোগ্য ও অযোগ্য উভয়বিধ পদার্থেরই জ্ঞান বাক্যদ্বারা সিদ্ধ 
হয়। যেমন মন্স্ত শব্ধ প্রয়োগ করিলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় প্রকার মন্ুস্ত 
নামক জীবই বুঝায়; সুতরাং বেদোক্ত দেবতাদিও সাধারণ ধশ্মদ্বারা 
অগ্রমান জ্ঞান্গম্য হইতে পারেন। অতএব অতীন্দ্রিয় বস্ত্র জ্ঞাপক 
বলিয়া যে বেদ অর্থশূন্ত তাহা নহে। 

ন নিত্যত্বং বেদানাং কাধ্যত্বশ্রতেঃ ॥ ৫ম অঃ ৪৫ হুত্র। 

বেদ নিতা মর্থাৎ অনুৎপন্ধ নহে; কারণ তাহার কাধ্যত্ব অর্থাৎ 
উৎপরত্ব শ্রতিতেই প্রকাশিত আছে। ত্রুতি যথা--'স তপোহতপাত 
তম্মাৎ ভ্রয়ো বেদা অজায়ন্ত” ইতি । 

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত, পুরুষস্যাভাবাৎ ॥ ৫ম অঃ ৪৬ সুত্র । 

কিন্ত বেদ নিত্য না হইলেও ইহ কোন পুরুষের দ্বারা কৃত নহে; 

কারণ তাহার কর্তী কোন পুরুষ নাই ও হইতে পারে না। 
মুক্তা মুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ ॥ €ম অঃ ৪৭ সুত্র । 

মুক্ত অথবা অমুক্ত কোন পুরুষই বেদের কর্তা হইতে পারেন না; 
কারণ যাহার! মুক্ত হইয়াছেন, তাহারাও বেদোক্ত উপদেশাম্ুসরণ করিয়াই 
মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মুক্তি যে সম্ভব তাহ! এবং তাহার প্রণালী বেদ- 
বাক্যেই উক্ত হইয়াছে; তাহারই অহ্ুসরণ করিয়া মুক্ত পুরুষগণ মুক্তি 
লাভ করিয়াছেন। স্থতরাং মুক্ত পুরুষগণকে বেদের কর্তা বলা যাইতে 
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পারে না। 'আর অমুক্ত অজ্ঞানী পুরুষের পক্ষে ত সর্বজ্ঞ বেদের কর্তৃত্ব 
সম্ভবই নছে। 
নাপোরুষেযত্াক্লিত্যত্বমস্কুরাদিবং ॥ ৫ম অ: ৪৮ স্থত্র। 
অপৌরুষেয় হইলেই যে নিত্য হইবে এমন নহে । যেমন স্কুরাদির 
অপৌরুষেয়ত্ প্রত্যক্ষসিন্ধ ; কিন্ু তাহা নিত্য নহে। 
তেষামপি তদ্যোগে দৃষ্টবাধাদিপ্রসক্তি: ॥ ৫ম অঃ ৪৯ শৃত্র। 
যদ্দি বল, অস্কুরাদির পৌরুষেত্ব 'মশ্রমানের বাধা কি? তহ্ররে 
বলিতছি ঘে, অস্কুরাদিকে পুরুষরৃত বলিলে তাহা প্রত্যক্ষের বিপরীত। 
প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, অন্কুব হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, ফল 
হইতে বী্, বন্দ হইতে মস্কুর স্বভাবতঃই হইতেছে, তাত! কোন পুরুষ 
করে না। 
ষশ্দিননৃষ্টেৎপি রুতবুদ্ধিরুপজায়তে ত২ পৌরুষের়ম ॥ ৫ম অঃ ৫5 শৃহ্। 
কর্তা প্রতাক্ষীভৃত না হইলেও যদি কেহ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান 
উপজ্জাত হয়, তবে সেই গ্ুলেই “পৌরুষের" শঙ্দ প্রয়োগ করা যায় । কিন্ত 
অস্কুর সম্বন্ধে কোন পুরুষ কর্ক কৃত বলিয়া মনে ধারণা ভয় না; স্বতরাং 
তৎসম্বন্ধে এপ জান জন্মিতে পারে না। 
নিজশক্যতিব্যকে: স্বতঃ প্রামাপ্যম্‌॥ ৫ম অঃ ৫১ হয । 
নিত্য না হইলেও বেদ নিজের শক্ির অন্িব্ক্তি দ্বারাই ন্বতঃ প্রম।প 
হয়, মর্থাং বেদোক মন্ত্রসকলের অর্ণ গ্রহণ করা হউক, অপণবা নাট হউক, 
তদ্বারা ক্রিয়াসকল নিষ্পর হয়| উধধ যেমন নিজ শক্তি দ্বারাই রোগ 
আরোগ্য করে, কিরপে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে, প্রয়োগকর্তা বৈদ্য 
তাছ৷ অবগত থাকুন অথবা নাই থাকুন, উষধ যেমন দ্বশক্তিদ্বার! 
রোগাপনোদন করে, তন্রপ বেদোকু মন্ত্ররকলও যপাঁবিধি উচ্চারিত 
হইয়া, উচ্চারপকর্তার জ্ঞাননিবিবশেষে, ফলসকল উৎপাদন করে। 


২৪৬ দার্শনিক ব্রহ্গবিষ্ভা। | 


মন্ত্রধারা দেবতাসকল প্রত্যঙ্ষীভূত হয়েন; মারণ, মোহন, বশীকরণ, 
স্স্তন ইত্যাদি কর্ম সংসাধিত হয়। মন্ত্রের এই সকল শক্তি প্রত্যক্ষীভূত 
হওয়াতে তদ্দারাই বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত হয়। 

শবের অনিত্যত! সম্বন্ধে আরও কয়েকটি সুত্র পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত 
আছে, তাহাও নিলে বিবৃত হইতেছে । 

গ্রতীতপ্রতীতিভ্যাং ন ক্ফোটাত্বকঃ শব্বঃ ॥ ৫ম অঃ ৫৭ সুত্ত্র। 

(কেহ কেহ বলেন, কোন পদের বর্সকল হইতে পদাত্মক শ্ফোটশব্ৰ 
পৃথক্‌, যেমন ক, ল, স, এই তিন বর্ণের প্রত্যেকের অর্থোৎপার্দিক৷ 
শক্তি নাই ; ইহারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে উচ্চারিত হওয়ায় ইহাদের মিলনও 
অসম্ভব; সুতরাং অর্থবোধ জন্মায় এইরূপ (ক্ফোট ) “কলস” শব্ধ 
ধঁ বর্ণসকল হইতে পৃথক রূপে অন্তিত্বশালী) এই মত সঙ্গত নহে) 
স্ফোটাত্মক পৃথক্‌ শব নাই; কারণ প্রত্যেক বর্ণ হইতে পৃথক্রূপে 
অস্তিত্বশীল স্ফোটশকের প্রতীতি হয় না এবং ক, ল ও স, এই বর্ণন্রয় 
অর্থবাঞ্জক স্ফোট “কলস” শবের অঙ্গীভূতরূপে থাকার প্রতীতি হয়। 
(বর্ণসকল এবং স্ফোট শব্খের সম্বন্ধ পাতঞ্জল দর্শনের বিভৃতিপার্দের ১৭ 
নুত্রের ভাষ্যে বিশেষরূপে বণিত হইয়াছে ) এই স্থলে এ ভাস্বর দ্রষ্টব্য )। 

ন শব্ধনিত্যত্বং কার্ধ্যতাগ্রতীতেঃ ॥ €ম অঃ ৫৮ সুন্র। 

শব্দ নিত্য নহে; কারণ তাহ উৎপত্তিণীল বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। 

পূর্ববসিদ্ধসত্বন্তাভিব্যক্তিদ্দীপেনেৰ ঘটস্ত ॥ ৫ম অঃ ৫৯ স্ুক্ম। 

এই স্থত্তে প্রতিপক্ষের আপত্তি বণিত হইয়াছে । যেমন অন্ধকারাবৃত 
স্থানে ঘট রাখলে দীপের দ্বারা তাহা প্রকাশ পায় মাত্র, দীপ ঘটের 
উৎপাদক নহে, তক্প পূর্ববসিদ্ধ অর্থাৎ নিত্য শব ধ্বনি প্রভৃতি দ্বার! 
গ্রকাশিত হয় মাত্র, ধ্বনি সেই শব্ষের উৎপাদক নহে। হুত্রকার এই 
আপত্তির উত্তর পরবত্তী স্থত্রে বর্ণনা করিতেছেন। যথা -_ 
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সংকাধ্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিন্ধসাধনম্॥ ৫ম অঃ ৬০ সুত্র। 


যদি কাঁ্য বস্ত মাত্রই পূর্বের সং ছিল, কেবল বর্তমান ধর প্রাণ 
হইয়া সেই সন্বস্তই প্রকাশিত ঠর এইরূপ বল, তবে এই মত সাংখ্য 
শাস্ত্রের সম্মত; কিন্তু এই কথা সর্বববিধ কার্্য-বস্ত সম্বন্ধে থাটে, সর্ববিধ 
কার্ধ্য-বস্তই এইরূপ নিত্য) সুতরাং কেবল শব্ধ সম্বন্ধে পৃথকৃরূপে 
নিত্যতা প্রতিপাদনে সিদ্ধ সাধন দোষ হয়। (সাংগ্য-দর্শনের সিদ্ধান্ত 
এই যে, কার্যা-বস্ত মাত্রই সৎ, অসতের উৎপাদন অসম্ভব) কার্য স্বীয় 
কারণে লীনাবন্থায় অবস্থিত থাকে, সেই সৎ বস্ব বর্তমান ধর্ম প্রা্ত 
হইয়! প্রকাশিত হয় (অভিব্যক্তি প্রাণ্ত হয়) ইহাকেই বস্তর উৎপত্তি 
বল! যায়; সেই বস্বর কারণে লীনাবন্থা প্রাপ্তিকেই নাশ বলে। এই 
মতকেই সংকাধ্যবাদ, 'অথবা সংৎকাধ্য সিদ্ধান্ত বল! যায়। এই মতে 
শব্ধ যেমন নিত্য, সকল বস্তই তদ্রপ নিত্য; স্থতরাং শব্দের নিত্যত্ব গ্রতি- 
পাদন করাতে কিছু বিশেষ নাই। যাহা উদয় পক্ষের স্বীকার্য্য, তাহা 
সাধন করা নিক্ষল। 


এইকব্পে প্রমাণ বিষয়ে বিচার শেষ করিয়! স্ুত্রকার মুল গ্রন্থের 
উপদিষ্ট বিষয় পুনরায় বর্ণনা করিতেছেন। 

১ম অঃ ১০২ সুত্র। উভয়সিদ্ছিঃ প্রমাণাৎ তছ্পদেশঃ ॥ 

প্রমাণ দ্বারা প্ররুতি পুরুষ উভয়ের সিদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত প্রমাণের 
উপদেশ করা হইল। 

১ম অঃ ১০৩ সুত্র। সামান্ঠতো দৃষ্টাতুভয়সিদ্ধিঃ | 


সামান্টতোদৃষ্ট নামক অন্থমানদ্বার! প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের 
সিদ্ধি হয়। ( তাহা! ক্রমশঃ পরবর্তী সুত্র সকলে প্রদর্শিত হইতেছে । ) 


২৪৮ দার্শনিক ব্রহ্মবিদষ্ভা। 


১ম অঃ ১০৪ সুত্র। চিদবসানো ভোগ ॥ 


চিৎ ( চৈতন্ধ ) স্বরূপ বলিয়! আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলে, ভোগ শেষ 
হয়; ভোগ আত্মাতে পধ্যবসান প্রাপ্ত হয়। 


১ম অঃ ১০৫ সুত্র । অকর্তূরপি ফলোপভোগোইন্নাস্যিব€ ॥ 


যেমন পাচক অন্বব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, স্বামী তাহার ফলভোগী হয়েন, 


তন্বপ পুরুষ নিজে অকর্তা হইলেও তিনি বুদ্ধিরুত কর্ম্বের ফলাফল ভোগ 
করিয়া থাকেন। 


১ম অঃ ১০৬ হুত্র। অবিবেকাদা! তৎসিদ্ধেঃ কর্তৃূং ফলাবগমঃ ॥ 
অথবা অবিবেক বশতঃই পুরুষের ফল ভোগ হয় এইরূপ বলা যায়, এই 


অবিবেক বশতঃ পুরুষকেই কর্তীও বল! যাইতে পারে; অতএব স্বয়ং 
কর্তীরই ফল ভোগ হয়, ইহাঁও বলা যাইতে পারে। 


১ম অঃ ১৭৭ সুত্র। নোভয়ং চ তত্বাখ্যানে ॥ 

কিন্তু ত্তজ্ঞান হইলে (প্ররুতি পুরুষের পার্থক্য তববিচার দ্বারা 
সাক্ষাৎকার হইলে ) উক্ত কর্তৃত্ব ভোত্ৃত্ব পুরুষের সম্বন্ধে কিছুই থাকে না। 

১ম অং ১০৮ সুত্র। বিষয়োইবিষয়োইপ্যতিদূরাদেহানো- 
পাদানাভ্যামিক্দরিয়স্থয | 

(চার্বাকেরা! যেমন ঘটাদি ইন্দ্িয়ের উপলব্ধির বিষয় না হইলেই, সেই 
স্থলে ঘটাদির অভাব কল্পনা করেন, সেইবপ প্রকৃতি ইন্্রিয়ের উপলব্ধি- 
যোগ্য না হওয়াতে, তাহার অভাব কল্পনা হইতে পারে। অতএব 
এই আপত্তি সম্বন্ধে সুত্রকার উত্তর করিতেছেন যে, ইন্জিয়ের অন্ুপলন্ধি- 
বার বস্ত্র অন্তিত্বাভাব প্রমাণ হয় নাঃ কারণ) অতি দুরস্থিত থাক। 
ইত্যাদি কারণে বস্তসকলের কখনও ইঞ্জিয়ের সহিত সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, 


সাংখ্য-দর্শন। ২৪৯ 


কখনও হয় না। বথন সম্বন্ধ হয়, তখনই তাহার! প্রতাক্ষ জানের বিষয় 
হয়; যখন সম্বন্ধ হয় না, তখন তাহার! প্রত্যকক জ্ঞানের অবিষয় হয়। 
“ইন্জরি়স্ত উপাদানাৎ সন্বন্ধাৎ বিষয়: ) ইত্দিয়শ্ত হানাৎ সন্বন্ধাভীবাৎ 
অবিষয়ঃ” ইতি অনিরুন্ধতট্রঃ | 


১ম অ+ ১০৯ সুত্র । সৌন্ষ্যাৎ তদমুপলাব্ধিঃ ॥ 


অতিহ্ম্্তাই প্রক্কৃতির উপলব্ধি বিষয়ে প্রতিবন্ধক; প্রকৃতি অতিসৃক্ 
পদার্থ বলিয়াই ইন্জিয়গণ তাহা! গ্রহণ করিতে পারে ন1। 


১ম অঃ ১১৭ সুত্র। কার্্যদর্শনাত তহৃপলবেঃ ॥ 


দৃশ্যমান সনস্ত পদার্থ ই প্রকৃতির কার্ধ্য ; এই কার্যাকারণ নন্বন্বদ্বারাই 
কারণরূপা প্রকৃতির অনুমান সিদ্ধ হয়। 


১ম অঃ ১১১ সুত্র । বাদিবি প্রতিপত্তেস্তদসিদ্ধিরিতি চেং।॥ 

যদি বল বাদিগণ কার্ধ্যকারণ সন্বন্ধষ স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে 
কিছুরই সত্তা নাই, অতএব পূর্বোক্ত মীমাংসা অসিদ্ধ,। 

১ম "সঃ ১১২ হুত্র। তথাপোকতরপৃষ্ট্যা একতরঙিদ্ধের্নাপ- 
লাপঃ ॥ 


ধদ্দিও কা্ধযমাত্র সৎ বলিয়া স্বীকার না কর, তথাপি বাঁদিগণের মতেও 
একটি ' কা্য্স্থলীয় বস্ত) দৃষ্টে অপরটির (কারণগ্তলীর বস্ত্র) সিদ্ধি 
আছে। অতএব প্ররুতিসিদ্ধির অপলাপ হইতে পারে না। 


১ম অঃ ১১৩ হত । ত্রিবিধবিরোধাপকেশ্চ ॥ 

সর্ববাদিসম্মত কার্ধ্ের ত্রিবিধত্ব অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্তমান 
ভাব আপত্বিকারীদিগের মতে উপপন্ন হইতে পারে না। (বিজ্ঞানভিঙ্ষ 
সত্রের এইরূপ ব্যাধ্যা করিয়াছেন ); কিন্তু সত্রের এইরূপও অর্থ কর! 


২৫০ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্া | 


যাইতে পারে যে, আপত্তিকারীদিগের মতে নিয়োক্ত ত্রিবিধ দোষ দৃষ্ট হয়। 
(১১৪ সংখ্যক সুত্রে ১ম দোষ, তৎপরবন্তী তিনট স্থত্রে দ্বিতীয় দোষ এবং 
১১৮ সংখ্যক স্থত্রে তৃতায় দোষ প্রদশিত হইয়াছে )। 

১ম অঃ ১১৪ সুত্র । নাসছৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ ॥ 

অসৎ বস্তর উৎপত্তি স্বীকার করা যাইতে পারে না) যেমন নৃশূঙ্গ, 
খপু্প ইত্যার্দির উৎপত্তি কখনও নাই; কিন্তু বস্তুকল উৎপত্তিশীল 
বলিয়৷ সকলের জ্ঞানেই প্রতীত হয়; অতএব ইহারা অসৎ নহে। 

১ম অঃ ১১৫ সুত্র । উপাদাননিয়মাৎ ॥ 


কার্যের উৎপত্তির প্রতি উপাদান কারণের নিয়ম আছে, অর্থাৎ কোন্‌ 
বস্ত হইতে কোন্‌ বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহার নিয়ম থাকা দেখা যায় এবং 

৯ম অঃ ১১৬ সুত্র । সর্বত্র সর্ধবদা সর্ববাসস্তবাৎ ॥ 
এইরূপ নিয়ম না থাকিলে, সকল স্থানে সর্ববদ। সকল বস্তররই উৎপত্তি সম্ভব 
হইত; কিন্তু তদ্রপ দেখা যাঁর না । 

১ম অঃ ১১৭ সুত্র ॥ শক্তস্য শক্যকরণাৎ ॥ 

যে বস্তুতে যেরূপ শক্তি আছে, সেই বস্তু তাহার অনুরূপ শক্তিসম্পন্ 
হেতু হইতেই উতপস্ন হয়। 

১ম অঃ ১১৮ হত্র। কারণভাবাচ্চ ॥ 

উপজাত বস্তরমাত্রেই তৎকারণ রূপ বস্ত্র ধর্মমাবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়; 
সুতরাং কারণ বস্ততে শক্তিরূপে কাধ্যবস্ত বর্তমান থাকে । 

১ম অঃ১১৭ সুত্র । ন ভাবে ভাবযোগশ্চেত ॥ 

যদি বল যে, কারণে কাধ্যবস্তর সত্তা থাকিলে পুনরায় তাহার উৎপত্তি 
বলা যাইতে পারে না। ( তদুত্তর বলিতেছি )। 


খ্য-দর্শন। ২৫১ 


১ম অঃ ১২০ সুত্র । নাভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ ॥ 

পদার্থসকলের অভিব্যক্তি অর্থাৎ অব্যক্তাবন্থা পরিত্যাগ পূর্বক 
ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্তিকেই ব্যধহারতঃ উৎপত্তি বলা যাঁর, এবং অনভিব্যক্তিকেই 
অনুৎপত্তি বলা যায়। 

১ম অঃ ১২১ ত্র । নাশ? কারণলয়ঃ ॥ 

এবং পদ্দার্থসকলের কারণে লয় হওয়াকেই নাশ খলে। 

১ম অঃ ১২২ হু । পারম্পধ্যতোইম্বেষণা বীজান্কুরবত ॥ 

অভিব্যক্তিব ক্রমপরষ্পরা বীগান্কুর দৃষ্টান্তে অন্বেষণ কাঁরতে হয়। 
অর্থাৎ বীজ হইতে অস্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, ফল হইতে 
পুনরায় বীজ; এইরূপ সৃষ্টি হইতে পরম্পরা কারণে লয়ঃ পুনরায় তাহ! 
হইতে স্থষ্টি চলিতেছে । ইচ্চাতে অনবস্থা দোব নাই । 

১ম অঃ ১২৩ স্তর । উতপন্ভিবদ্বাইদোষঃ ॥ 

যেমন অসদুৎপত্তিবাদীরা, ঘটোংপন্ভির উৎপন্তিকে সেই উৎপত্তির 
স্বরূপ বলিয়া ্বীকার করে,__উৎপত্তি যেমন* ধীমতে পূথক্‌ বস্ত লঙ্চে, 
আমরাও সেইন্ূপ ঘটাদির 'মভিব্যক্কির অন্িবাক্তকে 'অভিপ্যক্ির স্বব্বপ 
বলিয়া স্বীকার করি । অতএব অনবন্থা দোষ নাই । 

১ম অঃ ১২৪ স্থত্র। হেতুমদনিত্যমব্যাপি সব্রিয়মনেকমাশ্রিতং 
লিঙ্গম্‌ ॥ 

লিঙ্গ ( পরিচ্ছিননবন্ত) মাত্রই সহেতুক, অনিত্য, অব্যাপী, নিয়ত সক্রিয়, 
বহু এবং স্বকারণে আশ্রিত। 

১ম অঃ ১২৫ হুত্র। আগ্রস্থাদভেদতো বা গুণসামাভাদেত্তৎ- 
সিদ্ধিঃ প্রধানব্যপদেশাদ ॥ 

লিঙ্গ বন্ত ( কার্য) যে ন্বকারণ হইতে পৃথক নহে, তাহা ( আঞ্জস্টাৎ 


২৫২ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ঠা ৷ 


হ্প্রত্যক্ষতঃ ) প্রত্যক্ষগোচরও হয়? কার্য ও কারণের মধ্যে গুণের 
অভেদ দর্শনেও একটি অপরটি হইতে উৎপন্ন বলিয়! অনুমিত হয়) 
এবং প্রধানের জগৎকারণত্ব বিষ্নক শ্রুতি দ্বারাও তাহ! প্রমাণিত 
হ্য়। 


১ম অঃ, ১২৬ নুত্র। ত্রিগুণাচেতনত্বাদি ছয়োঃ ॥ 

ত্রিগুণত্ব ও অচেতনত্ব গ্রভৃতি সামান্ত ধর্শ কাধ্য ও কারণ উভয়েরই 
আছে, তন্দবারা কাধ্যকে কারণেরই অনুরূপ পদার্থ বলিয়া জানা যায়। 

পূর্বেন বলা হইয়াছে, প্রকুতি ত্রিগুণাত্মিকা। এইক্ষণে গুণসকলের 
ধর্ম বিকৃত হইতেছে । 

১ম অঃ ১২৭ ুক্র। গ্লীত্যগ্রীতিবিষাদাগ্ৈগুণানামন্যোন্াং 
বৈধন্ম্যম্‌ ॥ 

প্রীতি, অগ্রীতি ও বিষাদ ( সখ, দুঃখ ও মোহ) ইত্যাদি গুণসকলের' 
ধর্ম) যে গুণের যেটি ধর্ম, তাহা অপরের বিধর্্ম, যথা-_সত্বগুণের ধর্ম 
প্রীতি, তাহা অপরের বিধর্ম ) রজোগুণের ধর্দদ অগ্রীতি, তাহা অপরের 
বিধর্ম ; ইত্যাদি। 

১ম অঃ ১২৮ সত্। লঘাদিধর্মৈঃ সাধন্শ্যং বৈধন্শ্যং চ গুণানাম্‌॥ 

লঘুত্ব, গ্রকাশকত্ব, স্থখকরত্ব প্রভৃতি সব্বের ধর্ম, তাহা অপর গুপ- 
নকলে নাই; এইরূপ চলনশীলতা, বাসনা, উদ্যম ইত্যাদি রজোগুপের 
নিঅধর্প_তাহা অপরের নাই । গুরুত্ব, আবরকত্ব, আলম্য, মোহ প্রভৃতি 
তমোগুণের ধর্ম-_অপরের তাহা বিধন্্ম । 

১ম অঃ ১২৯ ত্র । উতভয়ান্তত্বাৎ কাধ্্যত্বং মহদাদের্বটা দিব ॥ 

যেমন সাধারণ ম্ৃত্তিক। হইতে ঘটাদির পার্থক্য দৃষ্টে ঘটাদিকে কার্্যবস্ত 


ংখ্য-দর্শন। ২৫৩ 
বলিয়া জানা যার, তত্র প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে পার্থক্য দৃষ্টে মহদাদিকে 
কার্যাবস্ত বলিয়া! জানা যায়। 

১ম অঃ ১৩৭ লুক । পরিমাণাত ॥ 

মহদাদি পরিমাণ-বিশিষ্ট ? কিন্ধু পরিমাগ-বিশ্রি পরিচ্ছিন্ন বস্ত মাত্রই 
কা্যবন্ত ; অতএব মহদাদিও কার্যাবস্তু। 

»ম অঃ ১৩১ সুত্র । সমন্বয়া ॥ 

প্রধানের গুণনকল মহদাদি সর্ধবপদার্থে সমছ্িত থাকা দৃষ্ট হয়? 
তাাতেও মহদাদি কার্য্যবস্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। 

১ম অঃ ১৩২ সবত্র। শক্তিতশ্চেতি ॥ 

পরিমিত বিশেষ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন বস্তমাত্রঈ অপর শক্তির ঘাত 
প্রতিঘাত ও মিলন হইতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট ভয়; মহদাদি ও পরিমিত 
শক্তিসম্পন্ন হওয়ায়, তাহাও 'অপর শক্তির কার্ধা বলিয়! অবধারিত হয়। 

১ম অঃ ১৩৩ স্থত্র। তদ্ধানে প্রকৃতি; পুরুষো বা॥ 

বিশেষ শক্কিমতার অভাব হইলেই, ্রকুতি অথবা! পুরুষতা প্রাপ্তি 
হয়, মহদাদি রূপে প্রকাশ মার থাকে না। 

»ম অঃ ১৩৪ সুত্র । তয়োরহ্যাহে তৃচ্চন্বম্‌ ॥ 

প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন 'অপর যাঁচা কিছু, তাহাই অল্প) শুতরাং তুচ্ছ, 
তাহা জগৎ কারণ হইতে পারে না। 

১ম অঃ ১৩৫ হজ । কার্ধযাৎ কারণাম্থমানং তত্সাহিত্যাৎ ॥ 

কাধ্যবস্ক কারণ বস্থর শক্কিূপে তৎসহ এক হইয়া উৎপত্তির পূর্বে 
অবস্থান করে এবং কার্ধাবস্ততে কারপবস্ত বর্তমান থাকে । অতএব 


২৫৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্তা । 


মহদাদি কাধ্য দৃষ্টে তাহার কারণ তদনুরূপ শক্তিসম্পন্ন প্রকৃতি থকার 
সিদ্ধান্ত হয়। 
১ম 'ঃ ১৩৬ সুত্র । অবাক্তং ত্রিগুণাল্লিঙ্গাৎ ॥ 
ধেকোন বন্তই হউক, তাহা গুণত্রয়ের মধ্যে কোন না কোনটির 
প্রকাশ মাত্র, এবং বিশেষ লিঙ্গ ( চিহ্ন) বিশিষ্ট | এতত দ্বার! জানা যায় যে, 
জগৎ কারণ মূলবস্ত গুণত্রয়েরই 'অব্যক্তাবস্থা । 
' ১ম অঃ ১৩৭ সুত্র। তকার্যতস্তসিদ্ধের্নীপলাপঃ ॥ 
কারণ বস্ত কার্যাদ্বারাই (ব্যাপার দ্বারাই ) যখন কাধ্য বস্তু উৎপন্ন 
হইতে সর্বাত দৃষ্ট হয়, তখন কারণরূপা গুণাত্মিকা প্রকৃতির অস্তিত্বের 
অপলাপ হইতে পারে না, ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। 
১ম অঃ ১৩৮ সুজ । সামান্তেন বিবাদাভাবাদ্ধন্মবন্ন সাধনম্‌ ॥ 
(জগৎ যে গুণময় ইহা সর্ধবাদিসম্মত সুতরাং) গুণ সামান্তরূপ 
বস্তু ঘেআছে, তংসম্বন্ধে কোন বিবাদ হইতে পারে না; সেই গুপ- 
সামান্তরূপ বস্তই প্রকৃতি, এবং তাহাই জগৎকারণ বলিয়া সাংখ্যশান্ত্ের 
সিদ্ধান্ত । বস্তসকলের বিশেষ বিশেষ ধর্মের অস্তিত্ব যেমন সর্ববাদিসম্মত, 
“তাহার সাধনের আশঙ্কা নাই; তদ্রপ গুণসামান্তরূপ প্রকৃতির অস্তিত্বের ও 
অন্ত সাধনের প্রয়োজন নাই। 
১ম অঃ ১৩৯ স্ুত্র। শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্‌ ॥ 
১ম অঃ ১৪* শুত্র। সংহতপরার্থত্বাৎ ॥ 
১ম অঃ ১৪৯ স্থত্র। ত্রিগুণাদিবিপর্ধ্যয়াৎ ॥ 
১ম]অ:১৪২ সুত্র। অধিষ্ঠানাচ্চেতি ॥ 
১ম অঃ ১৪৩ সুত্র। ভোক্ত,ভাবাং ॥ 


সাংখ্য-দর্শন। ২৫৫ 


১ম অঃ ১৪৪ স্থত্র। কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ 

১ম অঃ, ১৪৫ স্ত্র। জড়প্রকাশাযোগাত প্রকাশঃ ॥ 

১ম অঃ, ১৪৬ স্ত্র। নিগুণত্বান্ন চিন্ধপ্া ॥ 

১ম অঃ১ ১৪৭ সুত্র। শ্রত্যা সিদ্ধম্য নাপলাপস্তৎ প্রতাক্ষবাধাত ॥ 

১ম অ+ ১৪৮ সুত্র । ন্থৃযুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বম্‌॥ 

উপরোক্ত ১৩৯ হইতে ১৪৮ পর্যন্ত স্থত্র পূর্বে ৬৬ সংখ্যক সুরের 
সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সুতরাং এই স্থলে তাহ! পুনরায় ব্যাধ্যাত 
হইল না। 


১ম 'অং* ১৪৯ সুত্র। জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবন্ত্বম্‌ ॥ 

জম্ম, মরণার্দি 'অবস্থার ভেদ দৃষ্টে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধান্ত হয়। ভিন্ন 
ভিন্ন অবস্থায় অধিষ্ঠান হেতু পুরুষ বহুসংখ্যক হয়েন। স্ৃতরাং প্রকৃতি 
পুরুষ (জীব ) অসংখ্য । 


১ম অঃ) ১৫০ হত্র। উপাধিভেদেহপ্োকস্য নানাযোগ আকাশ- 
স্যেব ঘটাদিভিঃ ॥ 


একেরও বিবিধ উপাধি সংযোগে নানাত্ব ঘটিয়া থাকে। যেমন 
ঘটাদিযোগে মাকাশের নানাত্ব ঘটে; 'নর্থাৎ পরম াম্মা শ্বরূপতঃ এক 
হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে অধিষ্ঠান করাতে বিভিন্ন হয়েন, এবং বিভিন্নরূপ 
কাধ্য সম্পাদন করেন । 

বিজ্ঞানতিক্ষু কৃত ভান্তে উক্ত হইয়াছে যে, এই সথত্র গ্রস্থকারের 
নিজমত-জ্ঞাপক নহে । এই সুত্রে প্রতিপক্ষের আপব্িমাত্র উল্লেখ করা 
হইয়াছে বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এইবপ ব্যাখা 
করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে না। এই হুত্রের 


২৫৬ দার্শনিক ক্রহ্মবিষ্তা । 


তাঁৎপধ্যার্থ অবিকণ প্রথম অধ্যায়ের ৫১ সুত্রে গ্রন্থকার উল্লেথ করিয়া 
ছেন, যথ1--- 
“গতিশ্ততিরপ্যুপাধিবোগাদাকাশবং” ॥ 


এই ৫১ সুত্রে যে গ্রন্থকার নির্দের মত জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহ! 
সর্ববাদিসম্মত, এবং এ সুত্র গ্রস্থকারের নিক্গমত-জ্ঞাপক বলিয়াই বিজ্ঞান- 
ভিক্ষুও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (ই ত্রের ব্যাথ্যা দ্রষ্টব্য )। ৪৮ হইতে 
 ₹১ শুত্র একত্র পাঠ করিলে ইহা স্পগরূপে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রশ্থ- 
কারের মতে আত্ম। এক, নিগুণ, নিক্ষি্ হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন দেহে 
প্রবেশ করিয়া! বিভিধ্নরূপে প্রতিভাত হয়েন; যেমন আকাশ হঘটাদি 
উপাধিতে প্রবি্ হইয়া বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্বং। পরস্থ 
আকাশ যেমন স্বব্ূপতঃ এক ও দর্বব্যাপী, সুতরাং প্ররুত প্রস্তাবে 
আকাশের ঘটাদিতে প্রবেশরূপ গতি নাই; তদ্রপ মাত্মাও স্বরূপতঃ এক 
-ও সর্বব্যাপী, শরীরাি হইতে ব্যতিরিক্ত; কিন্ু তথাপি তিনি ভিন্ন 
ভিন্। শরীরে প্রবিষ্ট, সৃতরাং বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়েন, তাহার 
গতি ওুপচারিক মান্্ে। যষ্ঠ অধ্যায়ের ৫৯ সংখ্যক স্থত্রে ইহা আরও স্পষ্ট- 
রূপে গ্রস্থকার উল্লেখ করিয়াছেন । যথা__ 

প্গতিশ্রতেশ্চ ব্যাপকত্বেৎপ্যুপাধিযোগান্তোগদেশকাললাতো! ব্যোমবৎ ॥৮ 
এইরূপ গ্রন্থকার নিজে আত্মীর বহুত্ব কিরূপে হয়, তাহা ব্যাথ্য৷ 
করিয়া, পুনরায় একই অধ্যায়ে পূর্বো্ছত ১৪৯ সুত্রে যে প্রতিবাদীর 
শিবে এ মত ক্ষেপণ করিবেন, ইহা কির্ূপে কল্পনা করা যাইতে পারে £ 
বিশেষতঃ এই পর্যন্ত হৃত্রকাঁর যাহা কিছু উপদেশ করিয়াছেন, তন্বারা 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষ (জীব) স্বূপতঃ পরমাত্মস্ব্ূপ নিগুপ, 
সদা! যুক্তত্বভাব; এমন কি মুক্তি বলিয়া যাহা বলা হয়, তাহাও ওঁপচারিক 
মাত; (৫৮ ও ৮৬ সুত্র এবং অপরাপর সুত্র উষ্টবা ); স্থৃতরাং জন্ম, জরা, 
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মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থাভেদ স্বরূপতঃ পুরুষের কিছুই নাই। যদি এই সকল 
অবস্থা পুরুষের স্বরূপান্তরত না হইল, তবে এই সকল অবস্থা স্বারা পুরুষের 
স্বূপতঃ ভেদ অর্থাৎ বহুত্ব কিরূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে? 
পুরুষের স্বূপতঃ বহুত্ব প্রমাণ করা এই স্ুজ্বের অভিপ্রেত হইলে, 
যে যুক্তি দ্বারা (অর্থাৎ জন্মাদি ব্যবস্থাভেদ হেতু) এই বহুত্ব 
প্রমাণ করিতে শৃত্রকার প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা তাহার উপদি্ অপর 
সমস্ত উপদেশের বিরুদ্ধ হয়। পুরুষের কোন ধর্ম নাই; কারণ তিনি 
নিগুণ, এই কথাই স্পষ্টরূপে তিনি তিনটি মাজ্র সুত্রপূর্ষে, (১৪৬ সংখ্যক 
সত্রে ) বলিয়াছেন, এবং ঠিক পূর্বববন্থী ১৪৮ সংখাক হ্ত্রেও এইরূপেই 
মত প্রকাশ করিয়াছেন ; সুতরাং জম্মাদি অবস্থাভেদ সাংখ্যমতে পুরুষের 
স্ব্ূপগত নহে, অতএব এই ন্মবস্থাভেদ দ্বারা পুরুষের স্বরূপ- 
গত বহুত্ব প্রমাণ করা হুত্রকারের অভি প্রায় বলিয়৷ কখনও স্বীকার কর! 
যাইতে পারে না। 

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সাংখযমতে জীব অসংখ্য, অথচ প্রত্যেকে 
বিভুন্বভাব ) এবং ইহাই সাংখ্চার্ধযগণের উপদেশু।* কিন্ধ এই বিষয়ে 
বক্তব্য এই ঘে, সাংখ্যশান্ত্রে ঘন পুরুষকে নিত্য, নিগুণ এবং বিভুম্বভাব 
বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, তখন এই নিগুপ বিনুম্বভাব পুরুষ 
অসংখ্য হইলে তাহাদের ভেদক কি, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রে অবশ্টা উপদিষ্ট 
হইত। জন্মাদিব্যবস্থা এ সকল পুরুষের স্বর্ূপগত নহে ও হইতে 
পারেনা । কারণ যিনি বিভু-_সর্বব্যাপী, তাহার পক্ষে ম্বরূপতঃ কোন 
দেহে আবন্ধতা অসম্ভব । এবং যখন স্ত্রকার এই কধ্যায়ের প্রথম ভাগেই 
তাহা ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তখন এই জন্মাদি ব্যবস্থা ছারা সর্বব্যাপী 
বিকৃম্বভাব পুরুষের বহুত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? প্রত্যেক পুরুষই 


যখন সর্বব্যাপী, তখন প্রত্যেক দেহের এবং প্রত্যেক দেহনিষ্ঠ কার্য্ের 
১৭ 


২৫৮ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্া। 


ও অন্তঃকরণের সহিত প্রত্যেক পুরুষের সমসম্বন্ধ থাকা স্বীকার করিতে 
হইবে; তাহা হইলে এক পুরুষের এক বিশেষ-দেহসম্বন্ধ-গ্রাপ্তি এবং 
অপর পুরুষের অপরবিধ বিশেষ দেহসন্বন্ব-প্রাপ্তি (যাহা দ্বারা বিশেষ 
বিশেষ পুরুষের সম্বন্ধে জম্ম মৃত্যু গ্রতৃতি প্রাপ্তি নির্বাচিত হয়, তাহা ) 
কখনই হইতে পারে না। অতএব তন্থার৷ এই সকল বিভু পুরুষের ভেদ 
নির্দেশিত হয় না। এবং অপর কোন প্রকার ভেদেরও কল্পন! সুত্রকার 
কোন স্থলে করেন নাই। সুতরাং গতিশ্রতি-বিষয়ক পূর্বোক্ত সাংখ্যুত্র- 
সকলের ভাবার্থ অন্ত কোন প্রকারে ব্যাধাত হইতে পারে না। 
অতএব সুত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুরুত ব্যাথ্য। সঙ্গত নহে । 


১ম অং, ১৫১ হুত্র। উপাধিভিগ্তে ন তু তদ্বান্‌ ॥ 


পরম্ধ (যেমন ঘটাকাশ ইত্যাদি স্থলে উপাধিরই ভেদ হয়; ঘটরূপ 
উপাধিবিশিষ্ট যে আকাশ তাহার প্রকৃত প্রস্তাবে ভেদ হয় না, তন্রপ) 
ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মার স্বরূপতঃ ভেদ হয় না। 
দেহরূপ উপাধি সংযোগে আত্মা নাঁনারূপে প্রতিভাত হয়েন মাত্র । 


১ম অঃ, ১৫২ সুত্র । এবমেকত্েন পরিবর্তমানম্য ন বিরুদ্ধ- 
ধন্মাধ্যাসঃ ॥ 


(আত্ম! যর্দি এক অদ্বৈত স্বনিষ্ঠব্ূপেই নিত্য বর্তমান আছেন, তবে 
প্রক্কতিতে তাহার অধ্যাস ( অধিষ্ঠান ), যাহা সাংখ্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 
তাহা আত্মারই অদ্বৈতত্বের বিরোধী বলিতে হইবে । এই আপত্তির উত্তরে 
সত্রকীর বলিতেছেন যে) আত্মা এক অদ্বৈতরূপেই বর্তমান আছেন, 
অধ্যাসরূপ বিরুদ্ধ দৈতধর্ঘ্ম প্রকৃত প্রন্তাবে তাহার নাই। (স্থত্রকার পূর্ব্বেই 
বলিয়াছেন যে অধিষ্ঠান মণিবৎ সান্সিধ্যমারবৌধক (১ম অং, ৯৬ সুত্র দ্রষ্টব্য) ) 
এবং আরও বলিয়াছেন, লৌহ যেমন অগ্নিসাক্গিধ্যে অগ্নির দাহিকাশক্তি 
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প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতিও আত্মার সন্নিধানে থাকিয়া আত্মার চৈতগ্গুণ 
প্রাঞ্থ হয়েন। ( ১ম অঃ, ৯৯ ত্র ষ্টব্য)। অতএব প্রকৃতিতে আত্মার 
অধ্যাস স্বীকার করাতে আত্মার অনৈতত্বের কোন বাধা হয় না) ইহাই 
যে সাংখ্য স্থত্রের উপদেশ, তাহা ছ্বিতীয়াধ্যায়ের ৫ম হইতে ৮ম সুত্রে এবং 
অন্ঠান্ত স্থলেও অতি স্পষ্টপে উক্ত হইয়াছে ।) 


১ম অ+) ১৫৩ সত । অন্যধন্মতেইপি নারোপাশ ততুসিদ্ধি- 
রেকত্বাৎ ॥ 


অধ্যাস অন্টের, অর্থাং প্ররুতিরই ধর্ম, আত্মাতে তাহার আরোপ মাত্র 
হয়) কিন্ত এই আরোপের দ্বারা অধাস আত্মার ধশ্ম বলিয়া সিদ্ধ হয় 
না; কারণ আত্মা সদাই এক শুদ্ধ ক্ষটিকবৎ থাকেন ( ক্ফটিক জবাকুন্থমের 
দ্বারা রঞ্জিত হওয়া দৃষ্ট হয় সত্য. পরস্ক তদ্দারা স্বরূপতঃ তাহার নির্শলত্বের 
কোন প্রকার অপলাপ হয় না । তদ্বৎ আত্মারও নিগু পত্বের হানি হয় না। 
অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, "আম্মা নিত্য নিগণিস্বভাব, 
তিনি নিত্য গুণসঙ্গবজ্জিত; গুপান্সিকা প্রতিও নিত্যা; তিনি 
পুরুষ-সন্লিধানে অবস্থিত হওয়াতে আত্মার চৈতন্তশক্তি তাহাতে আপনা 
হইতে প্রবিষ্ট হয়; চুম্বক যেমন লৌহসন্পিধানে থাকাতে লৌহ চুম্বক- 
ধন্ধ প্রাপ্ত হয়, অগ্নির সঙ্গিধানে থাকিয়া লৌহ যেমন উত্তগ হইয়া 
দাহিকা পক্তি লাভ করে, আত্মার সন্গিধানে প্রকৃতি তন্রপ চেতন! প্রাপ্ত 
হয়েন; গুপাত্মিকা প্রকৃতি বনুরূপা হওয়াতে প্ররুতিতে অনুপ্রবিষ্ট চৈতস্ভও 
বহুপুরুষরূপে প্রতিভাত হয়েন; 'অতএব প্রকুতিস্থ পুরুষ বহু) এবং 
প্রকৃতির নিত্যত্ব হেতু পুরুষবহ্ত্বও নিত্য । 


১ম অঃ, ১৫৪ হুত্র। নাধৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরনাৎ ॥ 
পরস্ধ পরমাত্া এক গুপাতীত হইলেও, প্রকৃতিতে যে চৈতন্ত- 


২৬০ দার্শনিক ব্রন্মবিষ্া। 


প্রতিবিদ্ব পতিত হয়, তাহাও নিত্য হওয়াতে, পুরুষের বছুত্বও নিত্যই 
হইয়া পড়িল ) ইহ! অধ্ৈত শ্রুতির বিরুদ্ধ; এই আপত্তির উত্তরে হুত্রকার 
বলিতেছেন যে অদ্ৈতষ্কতির জাতিপরত্বহেতবী তাহার সহিত এই 
সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ নাই, (জীবের নিত্যত্বও শ্রুতি স্বয়ং প্রকাশ 
করিয়াছেন )। * 

১ম অ+, ১৫৫ সুত্র । বিদিতবন্ধকারণন্থয দৃষ্ট্যা তদ্রেপম্‌ ॥ 

(লৌহ অগ্সিতে নিক্ষিপ্ত হইলে, লৌহস্থ অগ্জি ও অপর অগ্নিতে যেমন 
কোন ভেদ থাকে না, তন্রপ ) যাহার! বন্ধের কারণ অবগত হইয়াছেন 
(অর্থাৎ ধাহাদের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা গুণাত্মক দেহে আত্মবুদ্ধি লু হইয়াছে) 
তাহাদের আত্মার স্বরূপজ্ঞান উদয় হওয়াতে, তাহারা নিগুণ আত্ম-ম্বরূপে 
প্রতিঠিত হয়েন) সুতরাং লৌহস্থানীয় গুণাত্মক.দেহসংযুক্ত থাকিলেও 
তাহাদের দেহ হইতে আত্মার ভিন্নত্ব দর্শন হওয়াতে, তাহারা সকল 
জীবকেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্নকূপ দরশন করেন, ইহাই শ্রুতিতে অদ্বৈত 
মুক্তাবস্থা বলিয়া বণিত হইয়াছে; স্থতরাং তদ্বিষয়ক শ্রুতিসকলও এই 
সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে । 1 

১ম অ+) ১৫১ স্তর। নান্ধাদৃষ্ট্যা চক্ষুম্মতামন্ুপলম্তঃ ॥ 

অন্ধ দেখিতে পায় না, ভজ্জন্ চক্ষুম্মান্ও দেখিতে পাইবে না, ইহা 
কখনও সঙ্গত নহে। 





ঈর ও জীব হেরেও থর একর সিদ্ধি যেরূপ হয়, তাহ! মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়া- 
ধ্যায়ের তৃতীয় পার শেষভাগে উপসংহার নামক প্রকরণে যথা করিতে চেষ্ট। করা 
হইয়াছে। 


1 অপরাপর অনেক সংভ্রের স্থান এই স্ৃত্রের ব্যাখ্যাও বিজ্ঞানতিক্ু এবং অনিরুদ্ধ 
ভট্ট পরস্পর বিরদ্ধরূপে করিয়াছেন গ্রন্থের কলেবর অতিশয় বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় 


এহ কল ব্যাখ্যা এবং তৎসন্বন্ধে বিচার পররিহীর কর! হইল; পরস্ত অনিরুদ্ধ ভটটকৃত 
বাখ্াই এই স্থলে অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 
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এই হুত্রটির সহিত তৎপূর্বস্থিত ১৫৫ ত্র একআ পাঠ করিলে এ 
১৫৫ সুজ্জের অর্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে ন|। 


১ম অঃ ১৫৭ স্ত্র। বামদেবাদিস্মুক্তো নাদ্বৈতম্‌॥ 


(বাহার! একান্তাত্বৈতবাদী তাহারা বলেন যে, অদ্বৈত শ্রুতি জাতিপর 
নছে; ব্রহ্ম স্বজাতীয় এবং বিজ্ঞাতীয় উভয়প্রকার ভেদশূন্য, নিরবচ্ছিন্ন 
অদ্বৈত; তবজ্ঞানের উদয় হইলে, এই ভ্রম দূর হয়, এবং ইহাকেই মুক্তি 
বলে) মুক্ত হইলে আর কোন প্রকার কার্য্য, কোন প্রকার দেহসংযৌগে 
অবস্থিতি সম্ভব হয় না; মুক্ত পুরুষ পূর্ণবন্ধরূপ হয়েন, তিনি আর কোন- 
প্রকার দেহধারিরূপে প্রত্যক্ষীভৃত হইতে অথবা কোনপ্রকার কর্ম করিতে 
পারেন না । এই মত এইক্ষণে শুত্রকার খণ্ডন করিতেছেন )। বামদেবাদি 
জীবিতপুরুষ মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বয়ং শ্রতিই উল্লেখ করিয়াছেন ; 
সুতরাং একাস্তাদ্বৈত-মত অগ্রাহা। 

১ম অঃ ১৫৮ সুত্র ॥ অনাদাবদ্য যাঁবদভাবাস্তবিষ্যদপোবম্‌ ॥ 

(যদি বল বামদেবাদি কোন জীবিত পুরুষ মুক্ত হয়েন নাই, তবে 
আমরা বলি যে) যদি অনাদিকাল হইতে অগ্য'পর্যযস্ত কেচ্ঠ মুক্তিলাভ 
করিয়। না থাকেন, তবে ভবিষ্বতেও কেছ করিবেন না। (মুক্তি সম্বন্ধে 
তবে কোন প্রমাণই থাকে না। কেহ বা তদ্ধিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে? 
ধাহারা মুক্ত হয়েন নাই, মুক্তি সম্বন্ধে তাহাদের উকি প্রমাণ বলিয়াই গণ্য 
হইতে পারে না, তাহারা মুক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য )। 

১ম অ+, ১৫৯ সুত্র । ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদং ॥ 

বর্তমানে যদি কাহারও বন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ না হয়, তবে কোন 
কালে বাকোন স্থানে ষে কাহারও বন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে তাহারও 
প্রমাণাভাব। 


২৬২ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্ঠা 


জীবনমুক্তি সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে আরও কয়েকটি সুত্র আছে, তাহ 
এই স্থলেই উদ্ধৃত হইতেছে। 

তথ্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্িবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৩য় অঃ, ৭৫ সুত্র। 

আত্মা দেহ নয়, মনঃ নয়, এইরূপ পনেতি নেতি” বিচার দ্বারা 
প্রকৃতি সম্বন্ধীয়. সমন্ত তত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া ভাবনারূপ যে 
অভ্যাস, তদ্দ্ারাই বিবেকসিদ্ধি হয়। 

অধিকারিপ্রভেদান্ন নিয়মঃ ॥ ৩য় অঃ, ৭৬ সুত্র। 

অধিকারী নানাবিধ হওয়াতে সকলেরই সম্যক বিবেকসিদ্ধি হয় না। 

বাধিতাম্ববৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোহপুযুপভোগঃ ॥ ৩য় অঃ, ৭৭ সুত্র 

সমাধি সাধনের দ্বারা পশ্চাদ্দিকের গতি ( বিষয়োনুখতা৷ ) বাধিত হই- 
লেও, বিবেকের তীব্রত৷ হ্রাস হইয়া পুরুষ মধ্য (মৃছু) বিবেকী হইলে, 
পুনরায় বিষয় সকল অনুবৃত্ত হইয়। তাহার ভোগ সাধিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ 
তাহার পতন হয়। 

জীবনুক্তশ্চ ॥ ৩য় অঃ) ৭৮ সুত্র। 
কিন্তু ধাহার বিবেক তীব্র, তিনি জীবিত থাকিয়াই মুক্ত হয়েন। 
উপদেশ্ট্ো পদেষ্টত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩য় অং, ৭৯ সুত্র। 

শাস্ত্রে দেখা যায় যে, মুক্তি বিষয়ে উপদেশ কাহাকেও দেওয়া হইয়াছে, 
এবং কেহ মুক্তির উপদেষ্ট। রূপেও উক্ত হইয়াছেন) তন্দবারাই জীবিত 
কালেই যুক্তির সম্ভাবনা সিদ্ধ হয়। 

শ্রতিশ্চ ॥ ৩য় অং, ৮* সুত্্র। 

জীবিত কালেই কেহ কেহ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, ইন শ্রুতিপ্রমীণ- 

দ্বারাও সিদ্ধ হয়। 
ইতরথান্ধপরম্পরা ॥ ৩য় অঃ, ৮১ সুত্র। 
যদি কেহ মুক্ত না হুইয়। থাকেন, তবে গুরু যেমন মুক্তি বিষয়ে অন্ধ, 
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শিল্পগণও পরম্পরা তন্্রপ অন্ধই থাকিবেন। কারণ গুরুর অনায়ত্ব 
বিষয়ে তাহার উপদেশ অন্রান্ত হইতে পারে না, এবং ্রাস্তোপদেশ প্রাপ্ত 
হইয়া শিশ্যও সিহ্বমনোরথ ও অন্রীন্ত হইতে পারেন না। 
চক্রত্রমণবন্ধতশরীরঃ ॥ ৩য় অং, ৮২ সাত্র। 

তবে বলিতে পার যে, মুক্ত হইলে শরীর ধারণ কিরূপে হইবে? 
শরীরের ক্রিয়া কিরূপে সম্পাদন হইবে? তদুত্তরে বলিতেছি যে, কুস্তকার 
দণ্ডসংযোগে চক্রকে ভ্রমণ করায়, কিন্তু চক্র হইতে দণ্ডকে উঠাইস্া 
লইলেও, পূর্বের গতি প্রভাবে চক্র আপনা হইতেই ঘূর্ণায়মান ৯ইতে 
থাকে, কুস্তকারের কোন কাধ্য বিনাও গ্ররূপ ত্রমিত হয়? তদ্রুপ 
জীবন্ুক্ত পুরুষদ্দিগের দেহকাধ্যও প্রাক্কৃতিক নিয়মে আপনা হইতেই 
হইতে থাকে । 

সংস্কারলেশতন্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩য় অঃ, ৮৩ স্থত্্র। 

কুম্তকারের চক্র যেমন চলন-সংস্কারদ্বারা আপনা হইতেই ত্রমিত হয়, 
তন্্প জীবনুক্ত পুরুষেরও দেহাদিতে স্থক্ম সংস্কার থাকে সেই সংস্কার- 
শক্তি-মূলেই তাহাদের দেহসমবন্ধীয় কার্যসকল *সংসাধিত হয়। কিন্ধ 
সেই সকল কর্মে তীহারা লি হয়েন ন|। 
বিবেকাক্লিঃশেষছূঃখনিবৃতৌ কৃতকৃত্যতা নেতরান্নেতরাৎ ॥ ৩য় অঃ. ৮৪ সুত্র 

অতএব ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, বিবেকদ্বারা নিঃশেষরূপে দুঃখের 
নিবৃত্বি হইলেই, আর কোন কর্ম অবশিষ্ট থাকে না, পুরুষ কৃতকত্য 
হয়েন; আর কিছু দ্বারা কৃতকৃত্যতা লাভ করা বায় না। 


১ম অঃ ১৬৭ সুজ্জ। ব্যাবৃত্তোভয়রূপঠ ॥ 
পরস্ত পুরুষ সদাই স্বরূপতঃ মুক্তত্বভাব ) মুক্তত্ব ও বন্ধত্ব গপচারিক 
মাত্র, তাহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। 


২৬৪ দার্শনিক ত্রহ্মবিদ্যা। 


১ম অ:+ ১৬১ হৃত্র। সাক্ষাৎসন্বন্ধাৎ সাক্ষিত্ম্‌ ॥ 


পুরুষের যে সাক্ষিত্ব উক্ত আছে, তাহা তাহার সহিত প্রকৃতির সাক্ষাৎ 
সন্বন্ধহেতু, এই সাক্ষিত্বদ্বারা তাহার পরিণামযোগ্যতা বুঝায় না। 


১ম অ+) ১৬২ স্ত্র। নিত্যমুক্তত্বম্‌ ॥ 
স্বরূপতঃ তাহার নিত্য মুক্তত্বই আছে। 


১ম অং, ১৬৩ স্থত্র । ওউদাসীন্যং চেতি ॥ 

গুণকাধ্যে তাহার ন্বরূপতঃ নিত্য গুদাসীন্ভও সিদ্ধ আছে। 

১ম অঃ, ১৬৪ লুত্র। উপরাগাৎ কর্তৃত্বং চিৎসানিধ্যাচ্চিৎ- 
সানিধ্যাৎ ॥ 

এই সুত্জের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ করিয়াছেন যথা £__“পুরুষস্ 
যৎ কর্তৃত্বং তদ্‌ বুদ্ধপরাগাৎ। বুদ্ধেশ্চ যা! চিত্বা সা পুরুষসান্িধ্যাৎ” । 
( পুরুষের যে কর্তৃত্ব তাহার কারণ এই যে, তিনি বুদ্ধির উপরাগে উপরঞ্জিত 
হয়েন, এবং বুদ্ধির যে চেতনত্ব তাহা! পুরুষের সান্লিধ্যবশতঃ || এই 
ব্যাথ্যাতে সাংখ্যস্ত্রে' উপপিষ্ট মতের কোন বিরোধ নাই। পরস্ধ হৃত্রের 
পদগুলি সমদ্বয় করিলে প্রকৃতির কর্তৃত্ব বিষয়েই শত্রকার এই স্থলে স্বীয় মত 
জাপন করিতেছেন বলিয়! বোধ হয়। নুজ্রের প্রথমাংশে পুরুষকে লক্ষ্য 
কর! হইয়াছে, এবং দ্বিতীরাংশে প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা 
সুত্রপাঠে বোধ কয় না। “চিৎসান্নিধ্যাৎ” অংশে যে প্রকৃতিসন্বন্ধে উক্তি 
করা হইয়াছে, তাহা শ্বীকীর করিতেই হইবে; চৈতন্মর আত্মার সারিধ্য- 
হেতু প্রকৃতির কর্তৃত্বশক্তি উপজাত হয়; কিরূপে হয় তৎসম্বন্ধে সুত্রকার 
বলিতেছেন :__-“উপরাগাৎ* অর্থাৎ আত্মার সহিত নিয়ত সাক্কিধ্যহেতু 
প্রকৃতিও চৈতগ্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন, তিনি পুরুষভাবে উপরঞ্রিতা 
হয়েন, তাহাতেই স্ৃষ্টিরচন। করিতে পারেন। তাহার নিজের কর্তৃত্ব 
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নাই। সৃত্রকার এইমত স্পষ্টরূপে ১ম অধায়ের ৯৯ সংখ্যক সুত্রেও 
প্রকাশ করিয়াছেন । উক্ত হত্রের কোন ব্যাথ্যাবিরোৌধ নাই) এ সৃত্রের 
বিজ্ঞানতিক্ষুকৃত ব্যাথ্যা পূর্বের উল্লেখ কর! হইয়াছে । অতএব স্থত্রার্থ 
এই যে, চৈতত্স্বর্ূপ আত্মার সান্লিধ্যহেতু গুণাত্মিকা প্ররকতি চেতনভাবে 
অন্ুরঞ্জিতা হইয়া ( সচেতন হইয়া ) কর্তৃত্বশক্তি সম্পন্না হয়েন। এই যে 
প্রকৃতিস্থ পরমাত্মপ্রতিবিদ্ব তাহাই পঞ্চবিংশ তত্ব পুরুষ; তাহাই বহু) 
ইহাই সাংখ্যশান্ত্রের উপদেশ । এই পুরুষ বস্ততঃ প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন, 
এবং পরমাত্মন্বর্ূপ। প্রতিবিস্বূপে এই পুরুষ পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু বহু 
হইলেও) তিনি যে পরমাত্মর প্রতিবিষ্ব, তৎস্বরূপে এই পুরুষও বিত্ুম্বভাব ) 
ইহাই সাংখ্যসিদ্ধান্ত। 
ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ | 
গু তৎসৎ। 





স্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | 


পরস্ধ পুরুষ-ভাবাপন্ন সচেতন প্ররৃতিই কি নিমিত্ত জগৎ্রচনারূপ 
কর্তৃত্ব পরিচালন করিয়া থাকেন, তদৃত্বরে স্থত্রকার বলিতেছেন £__ 

২য় অঃ, ১ সুত্র । বিমুক্তমোক্ষার্থং, স্বার্থং বা, প্রধানস্থয ॥ 

( এই সথ্ধে পূর্ববাধ্যায়ের শেষহুত্োর্লিখিত “কর্তৃত্বং” পদ উহ "মাছে )। 
প্রধানের ষে গৎ-কর্তৃত্ব তাহা স্বভাবতঃ বিমুক্ত (কিন্ধ প্ররূতিতে প্রতি- 
বিশ্বিত হওয়াতে অবিগ্যাহেতু বদ্ধ বলিয়া পরিগশিত ) পুরুষের হুঃখের 
নিবৃত্বির নিমিভ্ড হইয়া থাকে ; অথবা প্ররুত প্রন্তাবে বিবেক এবং 
অবিবেক উভয়ই প্ররুতির অঙ্গীতৃত হওয়ার, সেই অবিবেকের সম্যক 


২৬৬ দার্শনিক ব্রন্মৰিষ্া। 


পরিহারকূপ নিজমুক্তির নিমিত্তই প্রকৃতির জগৎ-রচনারূপ চেষ্টা হয়। 
অর্থাৎ পুরুষ নিত্যই মুক্তন্বভাব; কিন্তু তথাপি অবিগ্যাবশতঃ প্ররুতি 
তাহাকে বদ্ধ মনে করিয়া, তাহার কল্পিতদর্শনেচ্ছার তৃপ্তিসাধনের দ্বারা 
তাহার মোক্ষসাধনাভিগ্রায়ে জগৎ-রচনা করিয়া থাকেন। অথবা ইহাও 
বল! যাইতে পারে ষে, প্রকৃতি নিজের অঙ্গীভূত অবিবেককে পরিহার 
করিবার নিমিত্তই জগত-রচনা-কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়েন ; ছুঃখভোগদ্বারা 
ততপ্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবার নিমিত্ত তিনি এইরূপ করিয়! থাকেন। 

২য় অং, ২ হুত্র। বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ ॥ 

যাহার বিষয়বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই মুক্তি লাভ হয়, 
অপরের নহে। 
২য় অং, ৩ সুত্র । ন শ্রবণমাত্রাৎ তৎসিদ্ধিরনাদিবাসনায়! বলবত্বাৎ ॥ 

উপদেশ-অবণমাত্ই মোক্ষসিদ্ধি হয় না, কারণ অনার্দিকালের ভোগ- 
বামনা! সকলের বল অতি অধিক, তাহা সহজে দুর হয় না। 

২য় অঃ, ৪ স্ত্র। বহৃভৃত্যবদ্ধা প্রত্যেকম্‌॥ 

উৎপথগামী বহুভৃত্য যে পুরুষের আছে, সে যেমন একটিকে দমন 
করিলেই কৃতন্ৃত্য হয় না; তদ্রুপ বাসন! অনস্তরূপা, একটা একটা 
করিয়া প্রত্যেককে দমন করিতে করিতে বহুকালে কৃতকৃত্যতা লাভ হয়। 

২য় অঃ, ৫ স্ত্র। প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্াধ্যাসসিদ্ধিঃ ॥ 

প্রকৃতি সত্বস্ত্ হওয়াতে, পুরুষের তাহাতে অধ্যাসসিত্বি আছে) 
€ প্রকৃতি অসহস্ত ( মিথ্যা ) হইলে, অধ্যাসও অসম্ভব হইত )। 

২য় অং, ৬ সুত্র । কাধ্যতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ 

কাধ্যদৃষ্টেই প্রকৃতি সন্বপ্ত বলিয়। জানা যায়। 


সাংখ্য-দর্শন ৷ ২৬৭ 


২র অঃ, ৭ হুত্র। চেতনোদ্দেশাম্িয়ম$ কণ্টকমোক্ষবৎ ॥ 

কণ্টকের দ্বারা বিদ্ধ পুরুষকে কষ্ট হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্তই 
যেমন কণ্টকোন্ধারের চেষ্টা হয়, তদ্রুপ পুরুষকে ক্রেশ হইতে মুক্ত 
করিবার জন্তই প্রকৃতির নিয়ত কাধ্যচেষ্টা হইয়া থাকে। 

২য় অঃ,৮ সুত্র । অন্যযোগেহপি তৎসিদ্ধিনণঞ্রস্তেনায়োদাহবৎ ॥ 

প্রকৃতি অচেতনম্বভাবা, স্থৃতরাং পুরুষসংযোগে ও সাক্ষাৎসন্থন্ধে তাহার 
স্বভাব পরিবর্তিত হইয়া এইরূপ উদ্দেস্থাপূর্ববক কর্তৃত্বের সিদ্ধি না থাকিলেও, 
অগ্নিসংযোগে লৌহ যেমন দাহিকা-শক্তি লাভ করে, প্ররুতিও পুরুষসংযোগে 
তদ্্রপ উদ্দেশ্ঠপূর্ববক কাধ্য করিবার শক্তি লাভ করেন। 

২য় অঃ, ৯ সুত্র । রাগবিরাগয়োধোগঃ সথষ্টিত ॥ 

রাগ (অনুরাগ ) হইতে স্থষ্টি, এবং বিরাগ হইতে যোগ সাধিত হয়। 

২য় অঃ১ ১০ ত্র। মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভৃতানাম্‌ ॥ 

মহদাদিক্রমে পঞ্চ মহাভূত পর্যযন্তের স্থষ্টি হয়। 

২র অঃ, ১১ হুত্র। আত্মার্থতাৎ স্ষ্টেনৈ বাম্বাত্মার্থ আরস্তঃ ॥ 

আত্মার প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত এই সৃষ্টি, মহদাদির নিজের কোন 
প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত নে । 

২য় অং, ১২ সুত্র। দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ ॥ 

দিক ও কাল আকাশাদি হইতেই পরিজ্ঞাত হয়। দিক ও কাল 
মাকাশাদিরই অন্ততুক্ত । আদি শঙ্জের হুধ্যাদি দিগাশ্রিত বন্ত, এবং ক্রিয়াদি 
কালাশ্রয় পরিলক্ষিত হইয়াছে । এই সৃত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু ও অনিরুদ্ধকুত 
ব্যাখ্য। পূর্বেষ বর্ণিত হইয়াছে। 

এইক্ষণে মহদাদি স্থষ্টি যাহা পূর্ববাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, তাহা হুত্রকার 
পুনরায় আলোচনা করিতেছেন। 


২৬৮ দার্শনিক ত্রহ্ষবিদ্তা | 


২য় অঃ, ১৩ হত্র। অধ্যবসায়ো বুদ্ধি ॥ 

বুদ্ধি অধ্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চরজ্ঞান-ম্বরূপা ৷ মহত্বব্বের নামান্তরই 
বুদ্ধি, অথবা বুদ্ধিতব। 

২য় অঃ, ১৪ স্ত্র। তংকাধ্যং ধর্মাদি ॥ 

ধর্মাদি ( অর্থাৎ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও খরশ্থর্্য) নির্শলবুদ্ধির কার্য | 

২য় অঃ, ১৫ সুত্র। মহছ্পরাগাদ্বিপরীতম্‌ ॥ 

মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ব যখন রজঃ এবং তমৌগুণঘ্বারা উপরঞ্জ্রি 
( কলুধিত ) হয়, তথন বিপরীত কাধ্য ( অর্থাৎ অধন্ম, অজ্ঞান, 'অবৈরাগ্য 
ও অনৈশ্বর্য্য ) উৎপাদন করে। 

২য় অঃ, ১৬ স্থত্র ॥ অভিমানোহহঙ্কীরঃ ॥ 

মহত্ব অভিমানযুক্ত হইলে (আমি ইত্যাকার জ্ঞানযুক্ত হইলে ) 
তাহাকে অহঙ্কার বলে। 

২র অঃ, ১৭ হত্র। একাদশ পঞ্চতন্মাত্রং যৎকাধ্যম্‌॥ 

একাদশ ইন্ত্রিয় ও.পঞ্চ তন্মাত্র সেই অহঙ্কার (অহংতত্ব) হইতে 
সু হয়। ইহারা অহংতত্বেরই পরিণীম। 

২য় অঃ» ১৮ সথত্র। সাত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ততে বৈকৃতাদহ- 
স্কারাং ॥ 

অহঙ্কার বিকারগ্রীপ্ত হইলে সত্বাংশে মনোনামক একাদশতম ইন্দ্রিয় 
প্রাছুভূতি ছয়। 

২র অঃ, ১৯ সুত্র। কণ্মেন্ছিয়বুদ্ধীক্্িয়ৈরাস্তরমেকাদশকম্‌ ॥ 

কর্থেজিয় পাঁচটি, (বাক্‌, পাঁণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ ) এবং জানেন 
_ শীচটি, (প্রোতর, স্বক্‌, চ্ষু, রসনা, নাসিক ) এই দশটির সহিত তুলনায় 


সাংখ্য-দর্শন । ২৬৯ 


একাদশতম সংখ্যক ইন্দ্রিয় মনঃ একটি পৃথক্‌ ইন্দ্রিয়) এই সর্ববশুদ্ধ 
একাদশ ইন্দ্রিয় । 

২র অঃ ২০ হ্ুত্র। আহঙ্কারিকত্ব শ্রুতেন” ভৌতিকানি ॥ 

এই সকল ইন্দ্রিয় অহঙ্কার হইতে জাত, ইহ শ্রতিপ্রমাণে জানা যায়) 
স্বতরাং ইহারা পঞ্চভৃত হইতে উৎপন্ন পদার্থ নহে। 

২য় অং, ২১ সুত্র । দেবতালয়শ্রুতিনারস্তকস্য ॥ 

ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাতে লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া 
যে শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির তাৎপর্য এইরূপ নহে যে ইন্দ্রি়গণ 
তত্তৎ অধিষ্ঠাতৃ-দেবত হইতে উদ্ভূত। 


২য় অঃ ২২ সুত্র। তছুৎপত্তিশ্রতেবিবনাশদর্শনাচ্চ ॥ 


শ্রতিতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তির উল্লেখ আছে, এবং তাহাদের বিনাশও 
ৃষ্ট হয়; স্থৃতরাং ইন্রিয়গণ নিত্য নহে। 


২য় অঃ ২৩ স্থত্র । অতীন্রিয়মিন্দ্িয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে ॥ 

শরীরস্থ চক্ষুরাদি যন্ত্ররকলকে ইন্দ্রিয় বিমা ত্রাস্থলোকেই বলে। 
:বস্ততঃ ইন্দ্রিয় সকল 'তীক্দ্রিয়, চক্ষুরাদি শারীরিক যন্ত্র হইতে অতিরিক্ত । 

২য় অং, ২৪ হুত্র। শক্তিভেদেহপি ভেদসিদ্ধো। নৈকত্বম্‌॥ 

অহঙ্কার হইতে উত্দ্রিয়ের পার্থক্য স্বীকারের প্রয়োজন কি? অতস্কারের 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করিলেই হয়? এইরূপ আপত্তির উত্ধরে 
সুত্রকার বলিতেছেন-_বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব স্বীকার করিলেই আর একত্ব 
রহিল না, বিভিন্ন শক্তি স্বীকারে তত্তচ্ছক্তি ুক্ত হইয়া অহঙ্কারও বিভিন্ন" 
রূপেই প্রকাশিত হইলেন । 

২র অঃ, ২৫ সুত্র। ন কল্পনাবিরোধঃ প্রমাণদৃষ্ম্য ॥ 

প্রমাপদ্বারা (শ্রুতিপ্রমাণছার! ) বাহা সিদ্ধ হয়, তৎসম্বদ্ধে বিরুন্ধ- 


২৭০ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা । 


কল্পনা, লঘু হইলেও গ্রাহ নহে, (যে স্ভলে লঘু কল্পনায় ফল সিদ্ধ হয়? 
সেই স্থলে গুর-কল্পনা দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয়; এক অহঙ্কারের নানা- 
বিধ শক্তি কল্পনা না করিয়া, বন্ৃবিধ ইন্রিয়ের পৃথক অস্তিত্ব অনুমান 
করিলে, তাহা গুরু কল্পনা হয়, অতএব তাহা সঙ্গত নহে। এই আপত্তির 
উত্তরে হুত্রকার বলিতেছেন, যে ইন্দ্িয়ের বহুত্ব ও পৃথকৃত্ব যখন শ্রুতি- 
প্রমাণ-সি্ধ, তখন এই অনুমীনে গুরু কল্পনাদোষ ঘটে না)। 

২য় অং) ২৬ সুত্র। উভয়াত্মকং মনঃ ॥ 

মনঃ জ্ঞানেন্্রিয় ও কর্শেন্ড্রিয় এই উভয়রূপী | 

২য় অঃ) ২৭ সুত্র । গুণপরিণামতেদান্ীনাত্বমবস্থাবং ॥ 

তবে যে ইহাদিগকে পৃথক্‌ তত্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার কারণ 
এই যে, ইহারা গুণসকলের বিভিন্ন প্রকার পরিণাম; সুতরাং ইহাদের 
প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ অবস্থাভেদ আছে ? মনঃ তত্তদবস্াযুক্ত হয়। 

২য় অঃ, ২৮ সুত্র ॥ রূপাদিরসমলান্ত উভয়োঃ ॥ 

রূপ গ্রহণ হইতে মল-নিঃসারণ পর্যন্ত সমুদয় শারীরিক ব্যাপার এই 
উভবিধ ইন্জিয়ের কাধ্য। 

২য় অ+, ২৯ স্ত্র। দ্রষত্বাদিরাত্মনঃ করণত্বমিক্দ্িয়াপাম,॥ 

জীবাত্মার ( গ্রককতিতে প্রতিবিদ্থিত পুরুষেরই ) দর্শন শ্রবণাদি কাধ্য ঃ 
উন্জিয় সকল সেই মেই কার্য্ের করণ ( অর্থাৎ সাধনোপায় ) মাত্র। 

২য় অঃ, ৩* সুত। ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যম,॥ 

প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত প্রথম তিন তবের, অর্থাৎ মহত্ব, অহংতত্ব 
ও মনের স্বীয় স্বীয় লক্ষণ উত্ত প্রকারে নির্দিষ্ট হইল, ( অর্থাৎ বুদ্ধির অধ্য- 
বসায়, অহঙ্কারের অভিমান, এবং মনের ইন্জিক়গ্রণালীগত বিষয়া্গীকার, 
এই পরম্পরের পৃথক্‌ কাঁধ্য )। 
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২য় অ+, ৩১ সুত্র। সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাগ্ভা। বায়বঃ পঞ্চ ॥ 

প্রাণাদি যে পঞ্চ “বাযু* প্রসিক্ধ আছে, তাহারা সমস্ত করণের ( ইন্দরি- 
য়ের) সাধারণ অর্থাৎ মিলিত বৃত্তি। ([বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাথ্যামতে ইহারা 
মহৎ অহং ও মনন্তত্বের সাধারণ বৃত্তি কিন্তু যোগম্থত্রের তৃতীয় পা্জের 
৩৯ স্তরের ভাষ্য-ব্যাখ্যানে তিনিও ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি বলিয়া ইছাদিগকে 
ব্যাধ্যা করিয়াছেন। করণ শবে ইন্দ্রিয় বুঝায় তাহা ১৯ সুত্রে পূর্বের বল! 
হইয়াছে। অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে )। 


২য় অং১৩২ হুল । ক্রমশোহক্রমশশ্েন্দিয়বৃত্তিত ॥ 

ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি ( কাধ্য ) ক্রমশঃ ( অর্থাৎ একটার পর আর 
একটী এইবপে)ও হয়, এবং একই কালে একাধিক ইন্জিয়ের 
কাধ্যও হয়। 

২য় অং, ৩৩ স্থত্র। বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্রিষ্টাক্িষ্টাঃ ॥ 

অস্তঃকরণের পঞ্চবিধ বৃত্তি আছে, যথা-_-প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, 
নিদ্রা ও স্বতি * এই সকল বৃত্তি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ক্রিষটা ( ক্লেশ- 
দায়িকা ) ও অকরিষ্টা ( ক্রেশঙ্গীণকরা )। 

২য় অঃ) ৩৪ স্ুত্ম। তঙ্লিবৃন্তাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ ॥ 

এই সকল বৃত্তি নিবৃত্ত হইলে, পুরুষের গুণোপরাগ উপশাস্ত হয়, এবং 
তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। 





* প্রমাণ কাহাকে বলে তাহা প্রথমাধ্যায়ে' উত্ত হইগাছে। ভ্রম্ঞানকে 
(যেমন রজ্জুতে সপজ্ঞান, শুক্তিতে রজতল্ঞান ভত্যাদিকে ) বিপধ্যয় বলে। জাগ্রৎ ও 
প্রবৃত্তি তমোগুপের দ্বারা আবৃত হইলে, চিত্ত যে অবস্থ! অবলগ্বন করে, তাহাকে 
নিদ্রা বলে। পূর্ববান্ৃত বিষয়ের পুনঃ প্রতাক্ষ ব্যতীত তাহার জ্ঞানকে শ্মৃতি ৰলে। 
বিষয়ের অন্তিব ন! থাকিলেও কেবল শব্দদ্বার| (যেমন আকাশকুহম ইত্যাদি শব্দ 
দ্বার! মাত্র ) যে এক প্রকার জ্ঞান জন্মে, তাহাকে বিকল্প বলে। 


২৭২ দার্শনিক ত্রন্মবিষ্তা । 


২র অঠ ৩৫ সুত্র । কুম্থুমবচ্চ মণি ॥ 
যেমন নিকটস্থ জবাকুম্থমের রাগে রঞ্জিত ক্ষটিক হইতে কুম্থমকে 


অন্তরিত করিলে, স্ফটিক স্বীয় স্বচ্ছরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তন্্রপ পুরুষও 
বৃত্তিনিরোধে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়েন। 


২য় অঃ, ৩৬ কুত্র। পুরুষার্থং করণোস্তবোইপ্যদৃষ্টো্লাসাৎ ॥ 

পুরুষের প্রয়োজন সাধনের নিণিত্বই করণরূপ ইন্জরিয়গণের উদ্ভব হয়ঃ 
তাহা অনৃষ্ঠ বশতঃ হইয়। থাকে। 

২য় অঃ, ৩৭ সুত্র । ধেমুবদ বসায় ॥ 


যেমন বসের আগমনে গাভীর দুগ্ধ মাপনা হইতেই শ্রাবিত হয়, 
তদ্রপ। 


য় অঃ, ৩৮ সুআ্জ। করণং ত্রয়োদশবিধমবান্তরভেদাৎ ॥ 

পঞ্চ জ্ঞানে্দরিয়। পঞ্চ কর্শেন্রিয়, মন:, অহঙ্কার ও বুদ্ধিঃ এই প্রায়ো- 
দশটিকেই পুরুষের “করণ” বলা মাইতে পারে; কারণ প্রত্যেকটিতেই 
বুদ্ধির কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে, গ্রত্যেকটীই বিশেষ বিশেষ কাধ্যনাধক । 

২য় অং, ৩৯ হুত্। ইন্ড্িয়েঘু সাধকতমন্বগুণযোগাৎ কুঠারবৎ ॥ 

কিন্তু থেমন বৃক্ষছেদন ক্রিয়া কুঠারদ্বারাই সাধিত হয় বলিয়া তাহা" 
কেই বিশেষরূপে “করণ” বল! যায়, তজজপ ইন্দ্রিয়গণদ্বারা পুরুষের 
গ্রয়োঞ্জন সর্বাপেক্ষা অধিকরূপে সাধিত হয় বলিয়াই সাধারণত: ইন্জ্রিয় 
সকলকেই বিশেষরূপে “করণ” বলা! যায়। 

২য় অঃ,৪, হআ্র। ছয়োঃ প্রধানং মনো লোকবদ্‌ ভৃত্যবর্গেষু ॥ 

পরস্ত অন্তরেক্জরিয় মনঃ) এবং দশ বহিরিক্তরিয়। এই উভয়বিধ ইন্জরিয়ের 
মধ্যে মনঃই প্রধান; ভৃত্যবর্গের মধ্যে যেমন তাহাদের পরিচালক একজন 
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শ্রেষ্ঠ ভৃত্য থাকে, তন্্রপ স্বয়ং করণ হইলেও মনঃ অপর ইন্দ্রির়গণ হইতে 
শ্রেষ্ঠ; যেহেতু মনের সহিত যুক্ত না হইয়া কোন ইন্জ্িয়ই পুরুষার্থ সাধন 
করিতে পারে না। 

২য় অঃ, ৪১ হত্র। অবাভিচারাৎ ॥ 

মনকে ছাড়িয়া ইন্ড্রিম়সকল পুরুষার্থ সাধন করিতে পারে একপন্থল 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 

২য় অঃ, ৪২ সম । তথাশেষসংক্কারাধারত্বাৎ ॥ 

অসংখ্য যে সংস্কার আছে, যন্গিবন্ধন ইন্দ্িয়-সাহায্ে পুরুষ সাধারণতঃ 
কর্মে প্রবৃন্ত হয়, মনই তৎসমস্তের আধার, তদ্বেতুও মনের শ্রেষ্ঠত্ব 
আছে। 

২য় অঃ, ৪৩ হ্যত্র । ন্মৃত্যান্ুমানাচ্চ ॥ 

মন ব্যতিবেকে পর্বা্ভূত বিষয়ের স্বতি ও অন্রমান হয় না, এবং 
তত্বযতীত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষও হইতে পারে না); অতএব তদ্বারাও মনের 
প্রাধান্য সিদ্ধ হয় । 

২য় অঃ) 8৪ সুত্র । সম্ভবেন্ন স্বতঃ ॥ 


মনের সাহায্য ব্যতীত পুরুষের স্বতঃ এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে 
পারিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ তিনি ম্বরূপতঃ অকর্তা; অতএব মনরূপ 
করণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। 


২য় অঃ, ৪৫ সুত্র । আপেক্ষিকো গুণপ্রধানভাবঃ ক্রিয়াবিশেষাত। 


এইরূপে বিশেষ বিশেষ কাধ্যের দ্বারা মনের আপেক্ষিক গুগাধিক্যভাব 
€ প্রাধান্ত ) অবধারিত হয়। 
১৮ 


২৭৪ দার্শনিক ব্রহ্মাবিষ্ঠ। | 


২র অঃ) ৪৬ সুত্র। তশ্কশ্মাজ্জিতত্বাত্বদর্থমভিচেষ্টা লোকবণ ॥ 


পুরুষের কর্ণ চেষ্টা! হইতে অর্জিত ( উপজাত ) বলিয়াই, ইন্্রিয় 
সকলের পুরুষার্থ সাধনে বৃত্তি হয়, লৌকিক ব্যবহারের দৃষ্টান্তেও এইরূপই 
দেখা যায়। 

২য় অঃ, ৪৭ সুত্র । সমানকর্শমযোগে, বুদ্ধেঃ প্রাধান্ং লোক- 
বল্লোকবং ॥ 


যদিও সর্ববিধকরণই পুরুষার্থমাধক, তথাপি তন্মধ্যে বুদ্ধি সর্বগ্রধান। 
কারণ বুদ্ধির স্তায় অপর কোন করণই পুরুষার্থসাধন কাঁরতে পারে না। 
যেমন রাজার বহুবিধ ভৃত্য থাকিলেও বুদ্ধিদাীতা৷ মন্ত্রীই সর্বব্রেষ্ট, অপর 
মকল তাহার অধীন, তদ্রপ বুদ্ধিই ত্রয়োদশ করণের মধ্যে সর্ব্শরেষ্ 
অতএব তাহারই নাম মহৎ। 
ইতি দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | 
গু তৎনৎ। 


সস স্পস্প 


তৃতীয়োহুধ্যায়ঃ। 
দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োদশ করণ ও পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি বিশেষরূপে 
বণিত হইয়াছে । তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমে স্থলশরীর পর্যন্ত সি ক্রিয়া বিবৃত 
হইতেছে। 
৩য় অঃ, ১ হুত্তর। অবিশেষাদিশেষারস্তঃ ॥ 
অবিশেষ হইতে বিশেষের উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ কারণকে অপেক্ষা 
করিয়া কার্ধযকে “বিশেষ” বলা যায়, এবং কার্ধ্যকে অপেক্ষা করিয়া কারণকে 
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“অবিশেষ” বলা যায়। অতএব পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উপজাত 
হওয়াতে, তন্মাত্রসকল “অবিশেষ”, এবং পঞ্চ মহাভৃত “বিশেষ” শববাচ্য। 
ইন্রিয়সকল হইতে আর কিছু কষ্ট হয় না, সুতরাং অহংতত্বের তুলনায় 
একাদশ ইঞ্জ্ির পবিশেষ"। এবং অহংতত্ব “অবিশেষ” বলিয়া আখ্যাত 
হয়। অতএব স্ৃষ্টিবিষ়ক তৰবিচারে পঞ্চ মহাতূত ও একাদশ ইন্জিয় 
এই যোলটিকে পবিশেষ” নামে আখাত করা হয়। পঞ্চ তম্মাত্র ও 
অহংকার এই ছয়টি "মবিশেষ” পদবাচয । ্ষ্টির মাদি কার্য মহত্ব 
এই “বিশেষ” ও ” মবিশেষ” উভয়বিধ তবের মূল ; ইহাকে “লিঙমাত্র” 
বলা যায়, অর্থাৎ ইহাই জগতের প্রথম প্রকাশিত রূপ; মহুতের অপেক্ষায় 
প্রকৃতিকে “অলিঙ্গ” বলা যায়; কারণ প্ররুত্যবগ্থার কোন গুণেরই 
স্ুরণ হয় না, স্থতরাং তাহা অব্যক্ত, কোন চিহ্ন (লিঙ্গ) দ্বারা তাহার 
প্রকাশ নাই 1 
ওয় অঃ ২ সুত্র। তস্মাচ্ছরীরস্য ॥ 


পঞ্চ মহাভৃত হইতে স্থূল শরীর গঠিত হয়। 

৩ অঃ, ৩ স্ত্র। তদ্বীজাৎ সংস্থতিঃ ॥ 

এই শরীরই (শরীর সঙ্ধনধ, দেহা্ববুদ্ধি ) জীবের সং্থেতির (পুনঃ পুনঃ 
জন্ম মৃত্যুর) হেতু। 

ওয় অ:, ৪ স্থত্র। আবিবেকাচ্চ প্রবর্তনমবিশেষাণাম্‌ ॥ 

ষে পর্য্যন্ত সম্যক বিবেকপ্রতিষ্ঠালাভ না হইয়াছে, সেই পর্যন্তই 
“অবিশেষ” সকল জীবের সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, অর্থাৎ অহংবৃদ্ধিযুক্ত 
হইয়! জীব ইন্জরয় ও পঞ্চতগ্মাত্রাত্মক সুক্্মদেছে আবদ্ধ থাকে | 


* এই সকল শবের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার নিষি পাতগ্রল দর্শনের সাধনপাদের 
উনবিংশতি সংখ হৃত্র ও তাহার ব্যাদতাষা ত্রষটর্য। 
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ওয় অং) ৫স্ত্র। উপভোগাদিতরম্ত ॥ 


ভোগেচ্ছা হইতে জীবের স্থুল পঞ্চমহাভূতাত্মক দেহ প্রবর্তিত হয়। সুঙ্ষা 
দেহ দ্বারা ভোগ সাধন হয় না; অতএব ভোগার্থে স্থুলদেহাবলম্বন ঘটিয়া 
থাকে । 

৩য় অঃ,৬ সুত্র । সম্প্রতি পরিমুক্তো দ্বাভ্যাম্‌ ॥ 

কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, প্ররুত প্রস্তাবে স্থূল অথবা স্ৃক্ 
কোন দেহসংযোগই আত্মীর নাই, কারণ আহা শ্বরূপতঃ নিঃসঙ্গ) বিবেকের 
উদয় হইলে আত্মা যেরূপ দেহসঙ্গ রচিত, অবিবেক কালেও আত্মা 
স্বরূপতঃ তন্্রপই দেহাতীত। বিজ্ঞানভিক্ষ সতরস্থ পদ্বাভযাং” শব্দের "ণীতোচ 
স্থথ ছুঃখাদি বন্দ” অর্থ কবিয়াছেন; ইহা! সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হয় 
না। এই হুত্রের অন্যরূপ পাঠ অনিরুদ্ধরৃত গ্রন্থে দ্ট হয় । যথা-_ 

সম্প্রতি পরিঘক্কো দ্বাভ্যাম্‌। 

সম্প্রতি অর্থাৎ সংসার কালে স্থল ও সুক্ষ এই দ্বিবিধ শরীরযুক্ত 

হইয়া জীব অবস্থান.করেন। এই পাঠও সমীচীন বোধ হয়। 


৩য় অঃ, ৭ সৃত্র। মাতাপিতৃজং স্থুলং প্রায়শ, ইতরন্ন তথা ॥ 
স্থলশরীর প্রায়শঃ মাতা পিতা হইতে জাত হয়) কিন্তু হুক্শরীর 
তজ্প নহে। ( প্প্রীয়শঃ* বলিবাঁর তাৎপর্য এই যে, কোন কোন স্থলে 
অস্ত গ্রকারেও স্থুলশরীরের উৎপত্তি শান্্বে বণিত আছে। যথা-- 
দ্রৌপদী, সীতা প্রভৃতি অযোনিসন্ভৃতা ছিলেন)। 
৩র অঃ, ৮ সুত্র । পূর্বেরোৎপত্তেস্তৎকাধ্যত্বং ভোগাদেকম্য নেতরম্য ॥ 
সৃষ্টির আদ্দিতে ৃগ্মশরীর উৎপন্ন হয়; এই নিমিত্ত হুক্মশরীরও 
কাধ্য বন্ত সনেহ নাই) কিন্তু ইহা দ্বারা ভোগ সাধিত হয় না) অতএব 
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নানাবিধ ভোগের নিমিত্ত স্থূল শরীরেরই উৎপত্তি হয়, সুক্ষ শরীরের 
নছে। 

ওয় অঃ, ৯ ত্র । সপ্তদশৈকং লিজম্‌॥ 

লিঙ্গ অর্থাৎ সুশ্্র শরীর সপ্তদশ তত্বের সম্মিলনে গঠিত। অর্থাৎ 
অহংতব, একাদশ ইন্দ্রির, ও পঞ্চতম্মাত্র, এই সপ্তদশতত্ব দ্বারা লিঙ্গ- 
শরীর গঠিত হয়। পরন্ত এইস্থলে অহঙ্কারতব্বে বুদ্ধিতবও সন্ধিবিষ্ট 'মাছে 
বুঝিতে হইবে । ফলত: মহ২, অহঙ্কার, একাদশ ইন্জিন ও পঞ্চতম্মাত্র, 
এই ১৮টি তত্বের সংমিলনে লিঙ্গ শরীর গঠিত। বিজ্ঞানভিক্ষুও সুত্রের 
ইহাই ফলিতার্থ বলিয়া ব্যাথ্যা করিয়াছেন। অনিরন্ধ ভট্ট “সপ্ঠদশং এক” 
এইরূপ সমাস করিয়া ১৮টি তত্ব সম্থিলনে লিঙ্গশরীর গঠিত, এইন্দপ 
সুত্রার্থ করিয়াছেন । উভয় ব্যাখ্যার ফল একই । 


৩য় অং, ১০ সথত্্। ব্যক্তিভেদঃ কর্মবিশেষাৎ ॥ 
কর্থের প্রভেদ দ্বারা লিঙ্গশরীর বিভিন্নকপে প্রকাশিত হইয়াছে। 
৩য় অঃ, ১১ সুত্র । তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাৎ তদ্বাদঃ ॥ 


লিঙ্গশরীর অদৃশ্য ও 'মতি সশ্্; কিন্ত লিঙ্গশরীর স্থুলদেহে অধিষ্ঠিত 
হইয়া তাহাকে আশ্রর করিয়া প্রকাশিত হয়। আশ্রয়ীভূত স্থুলশরীরের 
দেহসংস্ঞা থাকাতে, অনৃশ্ঠ লিঙ্গদেহকে ও জীবদেহ বলিয়া বলা যায়। 

ওয় অঃ, ১২ স্ত্র। ন স্বাতস্থ্যাৎ, তদৃতে ছায়াবচ্চিত্রবচ্চ ॥ 

স্থলদেহ হইতে লিঙ্গদেছ শ্বতন্ত, (ইহা সত্য )) কিন্তু তরিমিত ইহার 
দেহ সংজ্ঞা! হয় নাই; কারণ স্থুলদেহের সহিত সন্বন্ধহীন হইলে লিঙ্গদেহ ছায়া 
অথবা! চিত্রের ্ভায় পরিণত হয়| অর্থাৎ ছারা ও চিত্র ইহাদের আশ্রয় 
শূন্ত হইলে (ছায়া অথব! চিত্র যে পটাদিতে থাকিয়া প্রকাশ পায়, তাহা 
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বিনষ্ট হইলে ) যেমন অপ্রকাশ হয়, স্থলদেহসঙ্গবর্জিত হইলে লিঙ্গদেহও 
তঞ্জপ অগ্রকাশ হয়। 


ওয় অঃ, ১৩ হৃজ্। মূর্তত্বেহপি ন, সঙ্ঘাতযোগাৎ তরণিবত। 


পরন্ধ লিঙ্গদেহ যখন দ্রব্য বিশেষ, তখন তাহার বিশেষ রূপও আছে; 
সুতরাং তাহা শ্বতস্ত্ররপে প্রকাশিত হইতে পারিবে না কেন? ততুত্বরে 
সুত্রকার বলিতেছেন যে, যাঁদও লিঙ্গদেহ মৃত্িযক্ত, তথাপি তাহা কোন 
প্রকার স্থুলদেহসংযোগ বিনা শ্বতন্ত্রূপে প্রকাশিত হয় না) যেমন হ্্য্য- 
কিরগও অমূর্ত নহে; কিন্তু তাহা চক্ষুর্গোলক, দর্পণ প্রভৃতি অধিষ্ঠানকে 
আশ্রয় করিয়াই নূর্য্ের অবয়ব প্রকাশ করিতে পারে, তন্্রপ লিঙ্গদেহও 
কোন স্থুলদেহকে আশ্রয় করিয়াই গ্রকাঁশিত হয়, স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত 
হইতে পারে না। 


৩য় অঃ) ১৪ সুত্্। অণুপরিমাণং, ততকৃতিশ্রুতেঃ ॥ 

লিঙ্গশরীর অগৃশত হইলেও তাহা পরিচ্ছিন্। তাহার পরিমাণ আছে, 
কিন্তু সেই পরিমাণ অণুর স্চায় ক্ষুপ্র। লিঙ্গদেছের কার্য আছে বলিয়া 
শ্রাততে উল্লেখ আছে, সুতরাং তাহ! একদা অপরিচ্ছিন্ন নহে। 

৩য় অঃ, ১৫ সত । তদন্নময়ত্বশ্রুতেশ্চ ॥ 


্রতিতে লিঙ্গদেহের অবুময়ত্ব উল্লেখ আছে; তাহাতেও লিঙ্গদেহের 
পরিচ্ছিক্নতা প্রমাণিত এবং বিভূত্ব অগ্রমাণিত হয়। 


ওর অঃ, ১৬ হুজর। পুরুযার্থং সংস্থতিলিঙ্গানাং সুপকারবন্্রাজ্ঞঃ ॥ 

যেমন রাজার পাচকগণ রাজার ভোগার্থে আহীর্য বন্ধ প্রস্তুত করিবার 
নিমি্ক পাঁকশালার গমন করে, তজ্প লিঙদেহও পুরুষের ভোগের 
নিমিত্ত স্থুলদেহে সঞ্চরণ করে। 
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ওর অঃ) ১৭ হুত্র। পাঁঞ্চভৌতিকো দেহঃ ॥ 
সথলদেহ পঞ্চমহাভূতসংযোগে উৎপন্ন । 
৩য় অঃ, ১৮ সুত্র। চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে ॥ 


কেহ কেহ বলেন যে স্থুলদেহ 'আকাশবর্জিত অপর চারিভূতসংঘোগে 
উৎপন্ন । 

ওয় অঃ, ১৯ সুত্র। এঁকভৌতিকমিত্যপরে ॥ 

কেছ বলেন যে স্থুলদেহ এক (পৃথিবী মান) ভূত হইতে উৎপক্ন। 

৩য় অ+, ২ স্ত্র। ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টে ॥ 

জীবের চৈতন্য পঞ্চভূতের বিমিশ্রণে উৎপর নহে; কারণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
অবস্থায় কোন ভূতে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না। 

৩য় অঃ) ২১ হত্র | প্রপঞ্চমরণাছ্যতাবশ্চ ॥ 

চৈতপ্ত ভূতধর্্র হইলে, ভীবের দেহবিশিষ্টাবন্থা ও মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থা- 
ভেদ দৃষ্ট হইত না। 

৩য় অঃ, ২২ সুত্র । মদশক্তিবচ্চেত, প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে 
তছুন্ভবঃ ॥ 

ঘদি বল যে সুরা প্রভৃতির মাদকতার গ্রাঁর় ভৃতসকলের মিশ্রিত 
অবস্থায়ই চৈতন্তরূপ ধর্ম প্রকাশিত হয়, তবে তদুত্তর এই যে, মাদকতা 
শক্তি কেবল বিমিশ্রিত ম্যাবস্থায় উপজ্ঞাত হয় না; মগ্যঘটক পদার্থে অবি- 
মি্রিতাবস্থায়ও অন্পপরিমাণে মাদকতা আছে, বিমিত্িত অবস্থায় তাহারই 
বিশেষ বিকাশ হয় মাত । 

ওয় অঃ, ২৩ স্থতর। জ্ঞানান্মুকতিঃ ॥ 

তত্বজান হইতে মুক্তি সাধিত &য়। 


২৮০ দার্শনিক ব্রন্ষবিদ্যা ৷ 


ওয় অঃ, ২৪ নুত্র। বন্ধো বিপধ্যয়াৎ ॥ 

তবজ্ঞানের অভাব হইতে বন্ধ উপজ্ঞাত হয়। 

ওয় অঠ ২৫ স্থত্ধ। নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পো ॥ 

জ্ঞানই মুক্তির নিয়ত কারণ) জ্ঞানের সহিত একত্রিত অথবা পৃথক 
ভাবে, (কোন ভাবেই ) কর্শের মুক্তিজনকত্ব নাই। 

৩য় অঃ» ২৬ স্থত্র। ্বপ্রজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং 
নোভয়োর্মমক্তিঃ পুরুষত্তয ॥ 

যেমন স্বপ্র ও জাগরণ এই উভয় পদার্থ একত্র হইয়। কোন কার্য্য 
উৎপাদন করিতে পারে না, তঙ্জপ মায়িক কর্ম ও অমায়িক জ্ঞান এই 
উভয়যোগে পুরুষের মুক্তি সাধিত হওয়া অসম্ভব । 

ওয় অঃ, ২৭ সুত্র। ইতরস্াপি নাত্যন্তিকম্‌ ॥ 

ংকল্সবিহীন ( নিষ্ষাম ) কন্মও দুঃখের অত্যান্ত নিবৃত্তির কারণ নহে। 

ও অঃ, ২৮ স্তর | জঙ্কল্সিতেইপ্যেবম্‌॥ 

সঙ্ল্যুক্ত (সকাম) কর্মের ও মোক্ষজনকত্ব নাই, (ইহ! সর্বাবাদ্দি- 
সম্মত ); অতএব কোন প্রকার কর্খেরই মোক্ষজনকত্ব নাই। 

ওয় অঃ, ২৯ সুত্র। ভাঁবনোপচয়াচ্ছুদ্ধন্য সর্ধবং প্রকৃতিবৎ ॥ 

গুণাতীত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ ভাবনার অভ্যাস দ্বারা চিত্ত নিশ্মল হইলে, 
সমন্তগৎ গুণাত্মিক! প্রকৃতির বিকার, অতএব অনাত্মা, বলিয়া জ্ঞান 
জন্মে। ইহাই মুক্তিসাধনের নিয়ত উপায়। 

ওয় অঃ, ৩৯ হুত্র। রাগোপহতিধ্ঠানম্‌ ॥ 

বিষয়ান্গরাঁগ, বঙ্গিবন্ধন পুরুষের সংসারবন্ধ হয়, তাহা! বিনষ্ট হইলে, 
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পরমাত্মধ্যান অবাধে প্রবর্তিত হয়। ( বিষয়াহ্রাগই ধ্যানের বিদ্ব উৎপাদন 
করে; 'অতএব ধ্যানের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তাহ! বিনষ্ট হওয়া প্রয়োজন |) 

ওয় অঃ, ৩১ সুত্র ॥ বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ 

করণসকলের বিষয়াভিমুখি-বৃত্তির নিরোধের দ্বারা ধ্যান সিদ্ধ হয়। 

৩য় অঃ, ৩২ সুত্র । ধারণাসনস্বকন্মণা ততসিদ্ধিঃ ॥ 

ধারণা, আসন ও "স্বকশ্মু” (শ্বাশ্রমবিহিতকশ্ম ) দ্বারা বৃত্বিনিরোধ 
সাধিত হয়। 

৩য় অ:, ৩৩ সুত্র । নিরোধশ্ছর্দিবিধারণাভ্যাম ॥ 

প্রাণের ছদ্দি (রেচন) ও বিধারণের (স্তস্তনের) 'অন্যাস দ্বারা 
ধারণ! সিদ্ধ হঘু। 

ওয় অঃ, ৩৪ সুত্র । স্থিরম্থখমাসনম্‌ ॥ 

যাহাতে শরীর স্থিরভাবে খে অবস্থান করে তাহাকে মাসন বলে। 

ও অঃ, ৩৫ সুর । স্বকন্ম স্বাশ্রমবিহিতকন্মানুষ্ঠানম্‌ ॥ 

নিজের আশ্রমবিহিত কর্্মাচ্ঠানই “ন্য কর্ম সবের বাচয। 

৩য় অঃ, ৩৬ স্তর । বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ 

বৈরাগ্য ও উক অভ্যাস সকল দ্বার! বাহু বিষয়ে ইন্জিয়ের বৃত্তিনিরোধ 
হ্য়। 

ও অঃ, ৩৭ হুত্র। বিপধ্যয়ভেদাঃ পঞ্চ ॥ 

বিপর্যয় (অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান, ঘদ্দারা এক বন্থকে অন্ত বস্ বলিয়া 
জান হয়? অনাত্মাকে আম্মা বলিয়া ব্রম জন্মে, তাহা) পঞ্চ প্রকার বথা-- 
অবিদ্া, অস্মিতা, রাগ, গ্বেষ ও অভিনিবেশ। এই সকলের বিশেষ 
বিবরণের নিমিত্ত পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদ দ্রষ্টব্য ; সাধারণতঃ: এই হ্থলে 


৮২ দার্শনিক ত্রহ্মবিদ্া। 


এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অবিদ্যা শবে মিথ্যা ( বিপর্যয়) জ্ঞান বুঝায়; 
'অশ্মিতাশৰে দেহাত্মবুদ্ধি বুঝায়; রাগ শব্দে অনুরাগ ( বাসন! ), দ্বেষ শবে 
ক্রোধ হিংসা! ইত্যাদি, অভিনিবেশ শবে মৃত্যুভয়ঃ এবং সাধারণতঃ ভয়, 
বুঝায়। অবিষ্যাদি পঞ্চ বিপর্যায়ের ক্রমে তম:, মোহ, মহামোহ, তামিতর, 
অন্ধতামিত্র, এই পঞ্চবিধ সংজ্ঞা হয়। 


ওয় অঃ) ৩৮ সুত্র। অশক্তিরষ্টাবিংশতিধ! তু ॥ 


( ইন্রিয়াদি করণসকলের ) অশক্তি অষ্টাবিংশতি প্রকার। একাদশ 
ইন্্রিয়ের অশক্তি একাদশ প্রকার । যথা-_বাধিধ্য, কু্ঠিতা, অন্ধত্ব, জড়তা, 
আজিপ্রতা, মুকতা, কৌণ্য, পঙ্গৃতা, ক্ব্য, উদ্দাবর্ড, ও মুগ্ধতা । বুদ্ধির 
সগদশ প্রকার অশক্তি আছে 7 তন্মধ্যে পরে উল্লিখিত তুষ্টিক্ূপ অশক্তি নয় 
গ্রকার, এবং শিদ্ধিরপ অশক্তি অষ্ট প্রকার। এই সর্বশ্ুদ্ধ ২৮ প্রকার 
অশক্তি। 


৩য় অঃ, ৩৭ সুত্র। তুষ্ির্নবধা ॥ 

তুষ্টি নয় প্রকার। " (*পরে উক্ত হইতেছে )। 
ওর অঃ) ৪* সুত্র । সিদ্ধিরষ্টরধা ॥ 
সিদ্ধি অষ্ট প্রকার। (পরে উক্ত হইবে )। 

ও অঃ, ৪১ সুত্র। অবাস্তরভেদাঃ পূর্বববং ॥ 


পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ বিপধ্যয়ের পূর্বববৎ অনেক অবান্তর ভেদ আছে। 
অর্থাৎ যেমন অবলম্বনতেদে অশক্তির নানাপ্রকার ভেদ হয়, তক্রুপ 
পঞ্চবিপধ্যয়ের ও অবলম্বনভেদে নান! প্রকার ভেদ হয়? সাংখ্যাচার্যাগণ 
তাহা ৬২ প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; যখা--সাংখ্য-কারিক। 
৪৮ শ্লোক। 


সাংখ্য-দর্শন। ২৮৩ 


ভেদন্তমসোৎষ্বিধেো! মোহ্‌শ্ত চ দশবিধো! মহামোহঃ। 
তামিন্রোষ্টাদশধ! তথ! ভবতান্ধতামিশ্র: ॥ 
তমঃ ( অবিগ্ঠা) আট প্রকার; মোহ ( অস্মিতা ) ও আট প্রকার; 

মহামোহ (রাগ) দশ প্রকার) তামিন্র (দ্বেষ) অষ্টাদশ প্রকার ) অন্ধ- 
তামিন্র ( অভিনিবেশ ) ও অষ্টাদশ প্রকার । অব্যক্ত, মহৎ, অহস্কার ও 
পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টবিধ অনাত্মবস্ততে আত্মবুদ্ধিহেতু অবিস্ভা ৮ প্রকার । 
অষ্টবিধ ( অশিমাদি ) উশ্বর্যাভিমান হেতু অশ্মিতা ৮ প্রকার । শবাদি পঞ্চ 
দিব্যাদিব্ভেদে দশ প্রকার) এই সকলের প্রতি অশক্তিরূপ মহামোহ দশ 
প্রকার। উক্ত শব্ধাদি দশ ও এ অণিমাদি অষ্ট এই ১৮টির প্রতি ছ্বেষকে 
অষ্টাদশ প্রকার তামিন্র বলে। এই অষ্টাদশ বিষয় ক্ষয় হইবে বলিয়! যে 
ভয়, তাহা অষ্টাদশ প্রকার, তাহাই ১৮ অন্ধতামিম্র। বাচম্পত্ি মিশ্র 
এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 


৩য় অঃ ৪২ সুত্র । এবমিতরস্তাঃ ॥ 
অশক্তিরও সুতরাং এই ৬২ প্রকার অবান্তর ডেদ আছে। 
ওয় অঃ) ৪৩ স্ত্র। আধ্যাত্মিকাদিভেদান্নবধা তৃষ্টিঃ ॥ 
আধ্যাত্মিকাদি ভেদে তুষ্টি নয় প্রকার। এতৎ সন্বন্ধে সাংখ্যকারিকার 
৫০ সংখ্যক শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত করা বাইতেছে। 
আধ্যাত্মিক্যশ্চতনরঃ গ্রকুত্যুপাদানকালভাগ্যাথ্যাঃ । 
বাহ্থা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োহভিমতাঃ ॥ 
আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার যথা-__ প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও 
ভাগ্য। বাহৃতুষটি পঞ্চবিধ, ইহা! বিষযবৈরাগ্য হইতে হুয়। তুষ্টি এই নয় 
প্রকার। প্রকৃতি নামক তুষ্টির অপর নাম অস্তঃ, তাহ! এইরূপ বিচার 
হইতে উত্তত হয়। যথাঃ আত্মানাত্মবিবেক প্ররুতিরই কাধ্য 


২৮৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্তা । 


প্রকৃতিই আপনা হইতে তাহ! কালক্রমে উৎপাদন, করিবেন ; এইরূপ 
বিচার করিয়া যাহারা আত্মতবলাভ বিষয়ে চেষ্টা বিরহিত হয়, তাহাদের উক্ত 
ধারা হইতে যে নিশ্টেষ্টভাবরূপ তুষ্টি হয, তাহাকে প্প্রকৃতি* নামক 
তুষ্টি বলে। বিবেকথ্যাতি প্ররুতির কাধ্য হইলেও, কর্মন্বারা আবন্ধ 
জীবের সম্বন্ধে, প্রকৃতি এ বিবেক উৎপার্দন করে না; অতএব সর্বপ্রকার 
সাধনাদ্দি কর্ন সন্ন্যাস করিয়া যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতিরূপ তুষ্টি, তাহাকে 
উপাদান” নামক তুষ্টি বলে। ইহার অপর নাম “সলিল”গ। কেবল 
সন্ন্যাস কার্য ভ্বারাও যখন মুক্তি হইল না, তখন কালক্রমে সন্গ্যাস হইতেই 
মুক্তি হইবে, এইক্ঈপ ধারণায় যে নিশ্টেষ্টভাবে অবস্থিতিরূপ তুষ্টি, তাহাকে 
“কাল” নামক তুষ্টি বলে। ইহার অপর নাম “মেঘ” ৷ ভাগ্যের উদয় 
হইলেই মুক্তি ঘটিবে, এই ধারণা হেতু যে নিশ্েষ্টভাবে অবস্থিতি তাহাকে 
“ভাগ্য” অথবা ববৃষ্টি” নামক তুষ্টি বলে। ফলকথা এই যে, এই সমস্ত 
তু্িই মুক্তির প্রতিবন্ধক, অবিষ্যার অঙ্গীভূত । নিশ্টেষ্ট হইলে মুক্তি সাধিত 
হইবে না; তাহা বহু-প্রয়াসসাধ্য। 

বাহ্বিষয়ে বৈরাগ্য হইতে পঞ্চ প্রকার তুষ্টি উপস্থিত হয় তাহা 
নিম্নে উক্ত হইতেছে । ১, উপার্জন বিষয়ে উপরতি ; বিষয্ন উপার্জনে 
বহুকষ্ট বিবেচনায় তদ্ধিষয়ে বৈরাগ্যজন্ত তুষ্টি। এই তুষ্টির নাম “পার*। 
২। বিষয় রক্ষণে বছবিধ কষ্ট বিবেচনায় তদ্ধিষয়ে বৈরাগাজন্ তুষ্টি; এই 
তুষ্টির নীম পস্থপার”। ৩। উপার্জিত ধনের ভোগ প্রভৃতি কারণে 
ক্ষয়ণীলতা। দর্শনে ততগ্রতি বৈরাগাজন্ত যে তুষ্ট ইহাকে “পারাপার 
বলে। ৪। ভোগ করিতে করিতে ভোগতৃষণা বৃদ্ধিই পায় দেখিয়া, 
অথব! ভোগ্যবস্ত্ সর্বদা পাওয়া যায় না দেখিয়া তৎসম্বন্ধে বৈরাগ্যজন্ত 
ভূষ্টি; ইহার নাম “অন্ুত্বমান্তঃ*। ৫। বিষয়োপভোগে অপরপ্রাণীর 
হিংসা অলঙ্ঘনীর় দেখিয়া! তৎপ্রতি বৈরাগ্যনিমিতর তুষ্টি; ইহার নাম 


সাংখ্য-দর্শন। ২৮৫ 


প্উত্তমাস্তঃ*। এই পঞ্চবিধ বাহাতুহি বিষরলাভবিষয়ে বিশ্ব উৎপাদন 
করে। 


৩য় অঃ, ৪৪ সুত্র । উহাদিভিঃ সিদ্ধিঃ ॥ 


উহ প্রভৃতি ভেদে সিদ্ধি অষ্ট প্রকার। সাংখ্য কারিকাতে ইহা 
স্পন্টীরুত হইয়াছে । যথা__ 
উহঃ শঝোহধ্যয়নং দুঃখবিঘাতান্ত্য়ঃ সহংপ্রাপ্তিঃ। 
দান সিদ্ধয়োহক্টৌ সিদ্ধেঃ পৃব্োহস্কুশস্ত্িবিধঃ ॥ ৫১ কারিকা। 
দুঃখ বিঘাতক তিন প্রকার সিদ্ধি ( যথা প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান ), 
এবং অধায়ন ( বিধিপুর্ব্বক গুরুমুথ হইতে উপনিষৎ প্রভৃতির কেবল পাঠ- 
গ্রহণকে অধ্যয়ন বলে, ইহার সিদ্ধির নাম “তার” ), শব ( অর্থবোধ 
পূর্বক বেদীন্তশান্ধের অধ্যয়ন, ইহার সিদ্ধির নাম “ম্থুতার” 1, উহ 
(শ্রতির অবিরোধী তর্ক বিচার দ্বার! শ্রুত্যথের মনন, ইহার সিদ্ধির নাম 
“তারতার” ১ স্থন্বতপ্রাপ্তি (গুরু শিল্প ও সতীর্ঘ মধ্যে বেদাস্তার্ধের 
আলোচন! পূর্বক অবধারণ, ইহার সিদ্ধিকে “রম্যক” বলে), এবং দান 
( দৈপশোধনে, বুদ্ধি হইতে 'মাত্মাকে পৃথক্রূপে ধারপারূপ নির্মল 
বিবেক-্ধারায় অবস্থিতি ; ইহার সিদ্ধিকে “সদামুদিত” বলে), এই অষ্ট 
প্রকার সিদ্ধি। পূর্বোক্ত বিপধ্যয় অশক্কি ও তুষ্টি এই তিনটি এই 
সকল সিদ্ধির অন্কুশ স্বরূপ ('অবরোধক, বাধক )। তিস্ক এই সকল 
সিদ্ধিও মন্তিমে মোক্ষের বিস্বদায়ক হয়। অতএব তাহছাও অবশেষে 
পরিত্যক্ত হইলে সম্যক্‌ বৃত্তিনিরোধ ঘটে । বাচম্পতি মিপ্রের তন্বকৌমুদী 
নামক সা'খ্যকারিকার ব্যাখ্যান্নুসারে এই সকল স্তরের ব্যাখ্যা করা হইল। 


৩য় অঃ ৪৫ স্ত্র। নেতরাদিতরহানেন বিনা ॥ 
পূর্বেবাক্ত অন্কুশ ( অর্থাৎ বিপর্ধ্যয় অশক্তি ও তুষ্টি) ধ্বংসপ্রাপ্ত না 


২৮৬ দার্শনিক ত্রহ্ষাবিষ্তা | 


হুইলে, উক্ত সিদ্ধিদকলও সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠিত হয় না, এবং পরমাত্মধ্যানও 
সম্ক্‌ স্থিতিলাভ করে না। 

মোক্ষদাধনগ্রণালী এই পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া, এইক্ষণে স্ত্রকার আরও 
বিস্ৃতরূপে সৃষ্টিবর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। 

ওয় অঃ) ৪৬ ত্র । দৈবাদিপ্রভেদ। ॥ 

দৈবাদিভেদে সৃষ্টি ববিধ | যথা দেব, অন্থর, রাক্ষল,। পিশাচ, 
নর, তিথ্যক্‌ ও স্থাবর ইত্যাদি। 

ওয় অঃ, ৪৭ হুত্। আত্রক্ষ্ত্তপধ্যন্তং তংকৃতে স্ৃষ্টিরা- 
বিবেকাৎ ॥ 

যে পথ্যন্ত বিবেকজ্জান না হয়, সেই পর্যন্ত চতুন্মুথ ত্রহ্গা' হইতে স্থাবর 
র্য্যস্ত সমুদয় স্থষ্টিই পুরুষের উপভোগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ গ্রবন্তিত হয়। 

ওয় অঃ) ৪৮ সুত্র। উর্ধং সত্ববিশালা ॥ 

ভূর্লোকের উপরিষ্থ সমুদয় লোক সববপ্রধান। 

৩ অঃ) ৪৯ সুজ্ম। তমোবিশালা মূলতঃ ॥ 

তৃর্লোকের অধস্তন লোকসকল তমঃগ্রধান। 

ওয় অঃ, ৫* হৃত্র। মধ্যে রজোবিশাল! ॥ 

মধ্যস্থিত তূর্লোক বজ; প্রধান । 

ওর অঃ ৫১ ত্্। কন্মবৈচিত্র্যাু প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবত ॥ 


যেমন যে ব্যক্তি গর্ভদাস ( অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাসরূপেই জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছে, স্থতরীং আপনাকে দ্বভাবতঃ দাস বলিয়াই যে ব্যক্তির জন্মাবধি 
সংসার জঙ্মিযাছে ), সেই ব্যক্তি যেমন শ্বভাবতঃ আপনা হইতেই প্রতুর 


সাংখ্য-দর্শন। ২৮৭ 


সন্তোষের নিহিত্ত নানাবিধ বিচিত্র বন্ত রচনা করিয়া তাহার কর্কৌশল 
প্রদর্শন করে, তদ্রুপ প্রধানও স্বভাবতঃ বিচিত্র কর্মচেষ্টা ছার! প্রভূ 
পুরুষের সন্তোষ উৎপাদনের নিমিত্ত লোকসকল রচনা করেন। 


ওর অঃ ৫২ সথত্র। আবৃত্তিস্তত্রাপুাত্বরোত্তরযোনিযোগান্ধেয়ঃ ॥ 

উত্তম কর্ম বলে উত্তরোত্তর শ্রেলোক সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় সত্যঃ 
কিন্তু কর্মফল ভোগ হইয়া গেলে, তথা হইতে পুনরায় অধস্তন লোকে 
আবুত্তি এবং নানাবিধ দেহপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । অতএব উর্ধলোক 
প্রাপ্তিও হেয়, অর্থাৎ উত্তম পুরুষার্থ নহে । 

৩ অঃ, ৫৩ সুত্র । সমানং জরামরণাদিজং ছুংখম্‌ ॥ 


জরা মরণাদি দুঃথখসকল সমস্ত লোকেই আছেঃ (অতএব ধীমান্‌ 
ব্ক্তি উর্ধলোক প্রাপক কর্ম করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন না)। 

৩য় অঃ ৫৪ স্থত্র। ন কারণলয়াং কৃতকৃত্যতা মগ্নবহুথানাং। 

কারপরপা প্ররুতিতে লয়াবস্থা প্রাঞ্থ হইলেও কতরৃত্য হওয়া যায় 
না; কারণ যেমন জলমগ্ন ব্যক্তি পুনরায় আপন জ্ইতে উত্থিত হইয়া! পড়ে, 
তন্রপ ( সমাধিযোগেও প্রাকৃতিক প্রলরাদিদ্বার! প্ররুতিলীনাবস্থাপ্রাণ্ত 
হইলেও ) তাহা হইতে পুনরায় কালক্রমে সংসারে 'মাবৃত্তি হয়। 

ওয় অঃ ৫৫ সুত্র। অকাধ্যব্বেইপি তদ্যোগঃ পারবশ্যাত ॥ 

(কিন্ত এই স্থলে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, প্ররুতিই যখন জগৎ কারণ 
বলিয়৷ সাংখ্য শাস্ত্রে উক হইয়াছে, প্রকৃতি যখন অন্ত কোন শ্রেষ্ঠ কারণের 
বিকারভূত কাধ্য নহে, তখন প্রক্ৃতিলীন ব্যক্তির (অর্থাৎ প্রক্কৃতি-- 
অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ) পক্ষে পুনরায় সংসারাভিমুখী হইয়া অত্যখিত হওয়া 
অসঙ্গত; কারণ গ্রপ্কতি জন্তবস্ত না হওয়াতে, প্রকৃতিকে পরিপামগ্রাপ্ত 
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করাইতে পারে, এমন অপর কোন কারণবস্ত বর্তমান নাই; সুতরাং 
গ্রকৃতিলীন ব্যক্তির পুনরত্যু্থান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই জিজ্ঞা- 
সার উত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন, ) প্রকৃতি অপর কোন শ্রেষ্ঠ কারণের 
কাধ না হইলেও, তাহার সংসারাভিমুখী উথথানযোগ ঘটে; তাহার 
কারণ এই যে, তিনি পরবশ অর্থাৎ স্বতন্তরা নহেন, অপরের অধীন। 
বিজ্ঞানভিক্ষু এই স্তরের ব্যাখ্য। নিয্নলিখিতরূপে করিয়াছেন যথা 
প্রকুতেরকার্্যত্েংপি-_প্রেধ্যত্বেংপি__অন্তেচ্ছানধীনত্েখপি,  তদ্যোগঃ 
পুনরুখীনৌচিত্যং তত্লীনস্ত কুতঃ1 পারবস্তাৎ, পুরুার্থতন্ত্ত্বাৎ। 
(প্রকৃতি “অকাঁধ্য” হইলেও,__ প্রকৃতির গ্রেরক অপর কেহ না 
থাকিলে ৪__প্ররুতি 'অপরের ইচ্ছার অদীন না হইলেও, তদ্যোগঃ অর্থাৎ 
পূর্বস্থত্রোল্লিখিত উত্থানকাধ্য প্রকুৃতিলীনব্যন্তির পক্ষে কিরূপে সম্ভব 
চ্য়? (উত্তর) পরবশতা হেতু, প্রর্কতিব পুরুষার্থ সাধন করারূপ ধর্ধ 
আছে বলিয়া )। এই ব্যাখ্যার “ফল” একরূপই ; পরস্থ কাঁধ্য শব্দের অর্থ 
জন্যবস্তই বুঝায় এবং পপারবশ্ত” শব্ধ পবের অধীনতা। বুঝায়। এই 
নিমিত্ত ঠিক বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাথ্যান্তরূপ ব্যাখ্যা করা হইল না। অনিরুদ্ধতট্ট 
এই স্তরের ব্যাথ্যা এইরূপ করিয়াছেন যথা :-"অকাধ্যত্বম প্রয়োজকত্বম্‌ 
কিন্তু পরতন্ত্বম্‌, তচ্চ প্রকৃতাবন্তীতি তদ্যোগাচ্চ বন্ধনযোগঃ ৷ পর 
আত্মা কিংরূপ ইত্যত্র আহ।” ( অকাধ্যত্ব অথাৎ অপ্রয়োগ্রকত, 
ইহা প্রকৃতির আছে, কিন্তু পরতততত্বও প্রকৃতিতে আছে, তাহাতেই 
বন্ধযোগ হয়) “পর” অর্থাৎ "আত্ম।” কিরূপ তাহা স্বত্রকার নিয়সথত্রে 
বলিতেছেন )। 

ওয় অঃ ৫৬ সুত্র । স্‌ হি সর্বববিৎ সর্ব্বকর্তা ॥ 

প্রকৃতির “পারবশ্” ( পরের অধীনত্ব ) থাকা ৫৫ সংখ্যক হ্ুত্রে বলা 
হইয়াছে) সেই "পর, কে, ধীহার বশে প্রকৃতি আছেন? এই দিজামার 
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উত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন__সেই পপর», প্রকৃতি ধীহার বশতাপন্ন, 
(তিনি বাস্তবিক পক্ষে স্বয়ং কোন কার্ের কর্তা না হইলেও, প্ররুতি 
তাহার অধীন হওয়াতে, প্ররুতিকে উপলক্ষ্য করিয়া ) তাহাকেই সর্বজ্ঞ ও 
সর্ধবকর্তা বলা উচিত। অর্থাং প্ররুতি যদি পরের বণীভৃতই হইলেন, 
তাগার স্বাতম্্রা বদি কিছু না থাকিল, তবে তিনি স্ষ্ট বস্ত না হইলেও, 
তার যাবতীয় কর্তৃত্বাদি সেই “পর” আত্মারই (ধাহার বশীভূত তিনি 
ভাহারই ) বলা উচিত; ভিনি স্বয়ং কর্তা না হইলেও, প্রকৃতি যখন তাহার 
ত্য স্বরূপে কাঁধ্য করেন, তখন (যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৈনিকগণ 
সংগ্রাম করিলেও, রাজাকেই সংগ্রামকর্ঠা বলা যায়, তদ্্রপ) কর্তৃত্বাদি 
সমন্তই সেই “পরেশ্রই বলা উচিত । এইনূপ জিজ্ঞাসায় হুত্রকার 
বলিতেছেন যে, প্ররুতি সেই পর্রেব বশ, কেবল এই অর্থে, সেই পরকেই 
“সর্বববিৎ” ও *সর্ববকর্তা” বল! বাইতে পাবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । এবং 

ওয় অঃ) ৫৭ সুত্র । ঈদ্রশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ॥ 

এই অথে সেই “পরের” ঈশ্ববত্র-সিদ্ধি আমাদের স্বীকার্ধ্য। অর্থাৎ 
পবমাস্তা পরমপুরুষ নিতা নিগুণ, হিনি লয়ঃ "অকর্তা, জাতক কর্তৃত্ব 
বাহা ভীবে দৃষ্ট হয়, ভাঠা স্বরূপ; ঠাহার নাই? কিন্তু তিনি আছেন বলিয়া, 
গুণাত্মিকা প্ররুতি তৎসান্লিধো নিয়ত অবস্থিত হইয়া, শ্বভাবতঃ তদধীনভাবে 
বর্ধমান আছেন) প্ররুতিব এই অনীনতাছেত সেই মাম্মাকেই গৌণার্থে 
সর্ধবকর্তা সর্ববেন্তা বলা যাইতে পারে। এই অর্থে তিনি ঈশ্বর, এবং 
এই ঈশ্বরত্ব সাংখ্যশাস্্রেরও স্বীকার্্য । 

পূর্বোক্ত ৫৬ সংখ্যক “স হি সর্বাবিৎ সর্বকর্তা” সের ব্যাথ্যা বিজঞান- 
ভিক্ষু এইরূপ করিয়াছেন, যথা :_-“স হি পূর্বরসর্গে কারণলীনঃ সর্গান্তরে 
সর্ববৰিৎ সর্বকর্তেশ্বর আদিপুরুষো ভবতি, প্রকৃতিলয়ে তন্যৈব প্ররুতিপদ- 
প্রাপ্তোচিত্যাৎ” ( ধিনি পূর্বব সৃষ্টিতে কারণে লীন ছিলেন, তিনি সর্গান্তরে 


১৯ 


২৯০ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা । 


সর্বজ্ঞ সর্বকর্তা ঈশ্বর আদি পুরুষ হয়েনু প্রকৃতিলীন হইলে তাহাঁরই 
প্রকৃতিপদ-প্রাপ্তি (প্রকৃতিত্ব প্রাপ্তি) হয় বলা উচিত)। “ঈদৃশেশ্বর-সিদ্ধিঃ 
সিদ্ধা” এই ৫৭ সংখ্যক স্ুত্রের অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ করিয়াছেন, 
যথা :--“সান্লিধামাতরেশ্বরশ্ত সিদ্ধিস্ত শ্রুতিস্বতিযু সর্বসম্মতেত্যর্থঃ 'নর্থাং 
সান্িধ্যমাত্রই ধাহার ঈশ্বরত্ব, এইরূপ ঈ্বর শ্রুতি, স্থতি প্রভৃতি সব্বশান্ত্র- 
সম্মত । পরস্ধ বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ৫৬ সংখ্যক স্থত্রের ব্যাধ্য৷ সঙ্গত বলিয়া বোধ 
হয় ন|। ৫৬ সংখ্যক সুত্রোক্ত “স”শৰের অর্থ "পূর্ববসর্গে কারণলীন পুরুষ” 
ইহা! বিজ্ঞানভিক্ষু কোথা হইতে পাইলেন, তাহা বুঝ! ঘায় না, মূল গ্রন্থ 
কোন স্থানে এইরূপ ভাব প্রকাশিত হয় নাই। এই “স” শব্ধ তৎপূর্ববস্তী 
সুত্রোক্ত “পর” (পরমাত্মা ) বাচক, ইহাই স্তরের স্বাভাবিক অ্বয়। 
অনিরুদ্ধ ভষ্টও এইবপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন । এবং পর্বন্তী স্থত্রে থে 
পঈদৃশ” পদ আছে, তাহাও পূর্বস্থতরে "সর্বাবিত সর্ববকর্তী” বলিয়া যাহাকে 
স্ত্রকার জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাকে ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝাইতে 
পারে না। কিন্কু শেষোক্ত সুত্রে পরমাত্মাই উক্ত হইগ়াছেন বলিয়া 
বিজ্ঞানভিক্ষুও স্বীয় ভাঁষ্যে স্বীকার করিলেন) তবে পূর্বস্থাত্রে সেই পরমাত্ম! 
উক্ত হয়েন নাই এবং প্রক্কৃতিলীনপুরুষ উক্ত হইয়াছেন বলিয়। কিরূপে 
স্বীকার করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ প্রাকৃতিক গ্রলয়ে মুক্তপুরুষ 
ব্যতীত অপর সর্ববিধ পুরুষেরই প্রকৃতিতে লীনতা প্রাপ্ধি হয়, সকলেই 
প্রকৃতি-অবস্থ। গ্রাঞ্ত হয়েন। তদ্বেতু সীংখ্যমতে (এবং অপর সকল শাস্ত্র- 
কারদিগের মতে ) তাহাদের প্রকৃতপক্ষে মুক্তি হয় না; এক কল্পকাল এই 
গ্রকৃতিলীনাবন্থায় পাকিয়৷ সর্গান্তরে পুনরায় তাহাদিগের লিঙ্গশরীর 
প্রকটিত হয়, এবং পুনরায় স্থুলদেহ প্রাপ্ত হইয়া তাহার! সংসারী হয়েন, 
এবং পূর্ববসংস্কীর বশত; পুনরায় কর্ম করিতে থাকেন। এই নিমিত্ত 
সৃষ্টিকে অনাদি বলে। হ্ষ্টির পর প্রলয়, গ্রলয়ের পর সৃষ্টি, অনাদিকাল 
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হইতে চলিয়া আসিতেছে । এই সাংখ্যস্থত্রে এই মত নানা স্থানে উক্ত 
হইয়াছে, এই গ্রন্থের সর্বশেষে এই মতই প্রকাশ করিয়া গ্রন্থের যষ্টাধ্যায় 
সমাপন করা হইয়াছে । বিজ্ঞানভিক্ষুও স্বয়ং সাংখাহুত্র ব্যাখ্যানে নানা 
স্থানে এই মতই সাংখাদর্শনোক্ত মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরস্ত 
পূর্ববসর্গে প্ররূতিলীন পুরুষ পরসগে “সর্ববিৎ সর্বকর্তা” ঈশ্বর হয়েন, 
ইহাই এই ৫৬ সংখ্যক হুত্রেব প্রকৃত ব্যাখ্যা হইলে, প্রাকৃতিক গ্রলয়ে 
যখন সর্ববিধ পুরুষই পপ্ররুতিলীন হয়ে, এবং সকল পুরুষই খন পরবর্তী 
ত্বগে স্বীয় পূর্বসংস্কাবান্রগামী লিঙ্গশরীর প্রাপ্ত হইয়া কশ্মে প্রবৃত্ত হয়েন, 
তখন কোন্‌ পুনরুখিত পুরুষকে “সর্বববিৎ সর্বকর্া” ঈশ্বর বল! যাইবে? 
পবন্ধ কোন প্রকারে এই 'মাপত্তির সামগ্রন্ত স্থাপন কবিতে পারা গেলেও, 
সর্ববিৎ ও সর্বকর্তা” শব্দের বাচ্য প্ররুতিলীনাবন্থা হইতে পুন- 
রুখিত কোন পুরুষ হইতে পারেন না। কারণ এইরূপ কোন পুরুষকে 
“সর্ববকর্কা” অথবা সর্বববিৎ বলিলে, “সর্ব” শবেব ব্যাপক অর্থের খর্বত। 
করিতে হয়) এবং এইরূপ কোন পুরুষ ( অনুক্তজীব) প্রকৃতির সৃষ্টি 
কাধ্যের প্রবর্তক হইতে পারেন না; কারণ তিনি প্রাকৃতিক গুণগ্রামের 
বশাভৃত হইয়াই প্রক্কৃতিলীনাবন্থা হইতে পুনরুখিত হয়েন) থে প্রাকৃতিক 
বিকারের দ্বারা মহদাদি সৃষ্টি গ্রবপ্ডিত হয় এবং তিনি নিজেও সর্গান্তরে 
পুনরায় উদ্ব্ধ হয়েন, তাহার কর্তা তিনি কি প্রকারে হইতে পারেন? 
ইহা অসম্ভব ও সাংখ্যশান্ত্রের উপদেশ বিরুদ্ধ, এবং সেই পুনরুখিত 
পুরুষের যখন আশ্মন্বর্ূপেরই জ্ঞান হয় নাই (সুতরাং মুক্ত হয়েন নাই), 
তখন তীহাকে সর্বজ্ঞ বলাও বিড়ম্বনা মাত্র । অতএব প্রক্লতিলীনাবন্থা 
হইতে সর্গান্তরে পুনরুত্ব,দ্ধ কোন পুরুষ সর্ধবিৎ এবং সর্ধকর্তা বলিয়া কোন 
প্রকারে গণ্য হইতে পারে না। পরস্ধ হুযোক্ত সর্ব শব্দের ব্যাপ্রির লাঘব 
করিতে হইলে, কি পরিমাণে লাঘব করিন্তে হইবে তাহারও কোন নিদর্শন 


২৯২ দার্শনিক ্রহ্ষবিদ্ভা । 


নাই। ইত্যাদি কারণে বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত পূর্বোক্ত হ্ত্রের ব্যাথ্যা আদর- 
ণীয় নে। এইরূপ কল্পিত অমূলক ব্যাখ্যা করিয়া বেদান্ত দর্শনের সহিত 
সাংখাদর্শনের মতভেদ উপস্থিত করাও সঙ্গত নহে। বেদান্তদর্শনে ব্রাহ্মর 
জগৎকর্তৃতব প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু ব্রক্ম জগতকর্তা হই- 
লেও তিনি স্বরূপতঃ নিগুণ, নিত্য মুক্তস্বভাঁব, ইহা বেদান্তদর্শনের সম্মত । 
ভগবান্‌ কপিলদেব স্মষ্টজগতে বৈরাগ্যযুক্ত শিশ্তের অধিকারাম্গরোধে জগতে 
অনাত্মবোধ জন্মাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন মাত্র; যথা-_জীব স্বরূপতঃ পরমাত্ম। হইতে অভিন্ন, পরমাত্মা গুণ- 
গ্রামে মাত্র সান্নিধ্যরূপ অধিষ্ঠানদ্বারা জগৎ রচনা করেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে, 
অতএব তীহার স্বরূপতঃ নিত্য গুণসঙ্গ হইতে মুক্তস্বভীবের বাঁধা হয় না। 
গুণাত্মিক! প্রকুতি পরমাত্মার নিত্য সাঙ্গিধ্যরূপ সঙ্গলাভ করিয়া নিয়ত তাহার 
গ্রীত্যর্থ নান! রূপ ধারণ করিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, এবং পরমাত্মার 
প্রতিবিস্ববূপ “পুরুষকে” (জীবকে) আত্মস্থ করিয়া প্রতিও সচেতনত্ব লাভ 
করিয়াছেন । বেদান্তদর্শনের সহিত এইরূপ জগন্বত্ব ব্যাখার এই মাত্র তার- 
তম্য যে, মহধি কপিল: প্ররুতিকে পরমাত্মার অঙ্গীভূত শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা 
না করিয়া, তাহার অধীনভাবে নিত্য সান্নিধ্যেস্থিত ও পৃথক অস্তিত্শীল 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; বেদব্যাস প্রকৃতিকে পরমীত্মারই শক্তি বলিয়া 
বর্ণনা করিয়া পরমাত্মার দ্বিরূপত্ব (নিগুণত্ব ও সঞ্চণত্ব) স্থাপন করিয়াছেন । 

বেদান্ত দশনের উপদেশপ্রণালীর ফল জগতের ব্রহ্ধীত্মকতা স্থাপন এবং 
সর্ধত্র ভক্তি ও প্রেম সঞ্চার করা, সাংখ্যদর্শনোক্ত উপদেশের ফল জগতের 
গ্রতি অনাজ্ম বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তত্প্রতি বৈরাগ্যের উদয় করা। 
উভয়ের ফল একই পরবন্গ প্রাপ্তি; কেবল সাধন প্রণালীরই ভেদ। 

এইক্ষণে আর কয়েকটি স্ুন্তে প্রকৃতির ঈশ্বরাধীনত! কিরূপ তাহা! 
হুত্রকার আরও কিঞ্চিৎ বিশেষূপে বলিতেছেন £--- 


সাংখ্য-দর্শন। ২৯৩ 


ওয় অং, ৫৮ হুত্র। প্রধানস্থষ্টিঃ পরার্থং স্বতোইপ্যতোত্ৃত্বাহ্- 
কুস্কুমবহনবত ॥ 

প্রকৃতির হষ্টিকারধয পরার্থ (আত্মার নিমিত্ত), ইহা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলেও, 
এ কর্মের ভোক্তা প্রতি নহেন। উদ্ু যেমন কুসুম স্বয়ং ভোগ করে 
না, তথাপি প্রসুর নিমিত্ত বচন করে, তজ্রপ প্রকৃতিও পুরুষের ভোগের 
নিমিত্তই সৃষ্টি রচনা করেন। 


৩য় অঃঃ ৯ হুত্র। অচেতনত্বেহপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানন্থ্য ॥ 


প্রকৃতি অচেতন হইলেও, গাভীর ছুগ্ধ যেমন বংসপান্নিধ্যে স্বতঃই 
আাবিত হয়, তদ্রুপ আত্মার সম্গিধানে নিয়ত অবস্থিতি হেহু স্বভাবতঃ 
প্রকৃতির কর্মচেষ্টা ঘটিয়া থাকে। 

ওয় অঃ, ৬০ সুত্র। কর্শমবদ্‌ দৃষ্টের্ববা কালাদেঃ ॥ 

কালক্রমে যেমন আপনা হইতে খতু সকলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জাগতিক কর্ম প্রকাশিত হওয়৷ দৃ্ট হর, তদ্রপ প্ররুতিরও 
বিভিন্ন কর্মমচেষ্টা স্বতঃই প্রকাশিত হয়। (“কালাদেঃ কর্মবদ্ধা স্বতঃ 
প্রধানস্ত চেষ্টিতং সিধ্যতি দৃষ্টত্বাৎ” ইতি বিজ্ঞানভিক্ষু )। 

৩য় 'অং, ৬১ সুত্র । স্বভাবাচ্েষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্‌ ভূত্যবত ॥ 

ভৃত্য যেমন স্বতঃই প্রতুর তুষ্টির নিমিত্ত ক্পরকৌশল প্রদর্শন করে, 
তদ্রপ প্ররুতিরও স্বভাবতঃই কর্ম চেষ্টা হয়, তাহা! কোন অভিসন্ধান 
করিয়া নহে। 

ওয় অঃঃ ৬২ সুত্র। কন্মাকৃণ্ঠের্বানাদিতঃ ॥ 

অথবা (জীবের ধর্থাধন্শরূপ ) কর্ম অনাদি; সুতরাং অনাদ্দিকাল 
হইতে সেই কর্শের দ্বারা আকুষ্ট হইয়া! প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন। 


২৯৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্ভা। | 


ওয় অ+ ৬৩ হুত্র। বিবিক্তবোধাৎ সবষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্ত, সূদবৎ 
পাকে ॥ 

পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়৷ জ্ঞান হইলে, তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতির 
সুষ্টি (সংসার) নিবৃত্তি হয়। ঘেমন প্রভুর ভোজন শেষ হইলে পাচকের 
পাক কার্য্যের আর প্রয়োজন থাকে না? তদ্বৎ। 

৩য় অঃ ৬৪ সুত্র। ইতর ইতরবৎ তদ্দোষাৎ ॥ 

তদিতর, পুরুষ (অর্থাৎ বাহার প্রকৃতি হইতে পৃথক্রূপে 'আত্মসাক্ষাৎ 
কার হয় নাই, তিনি) প্ররুতিসঙ্গ দৌষে প্রারত, অর্থাৎ গুণা অববুক্িযুক্ত 
বন্ধজীবরূপে অবস্থান করেন। 

৩য় অঃ, ৬৫ হুত্র। দ্বয়োরেকতরন্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ ॥ 

উভয়ের ( প্রক্কৃতি ও পুরুষের ) অথবা একের গদাসীন্ত (অর্থাৎ সঙ্গ 
পরিত্যাগ ) হইলেই মুক্তি হয়। 

৩য় অঃ, ৬৬ সুত্র । অন্যস্থ্যপরাগেইপি ন বিরজাতে প্রবুদ্ধ- 
রজ্জুতবস্তৈবোরগঃ ॥ 

মুক্ত পুরুষের প্রতিৎসৃষ্টি কাধ্য দেখাইতে গুকৃতি প্রবৃত্তিবিহীন হইলেও, 
অগ্ পুরুষের নিমিত্ত হ্ষ্টি র$ন। করিতে প্রকৃতি নিবৃত্তা হয়েন না। সপন্রম 
দুর হইয়া! যাহার রজ্জুজ্ঞান হইয়াছে, তাহাকে যেমন আর রজ্জুবপী সর্প ভয় 
প্রদর্শন করিতে পাঁরে ন!, অপবকে দেখায়, তদ্ধৎ। 

৩য় অঃ, ৬৭ হ্থত্র। কর্মনিমিত্বযোগাচ্চ ॥ 

সৃষ্টির নিমিত্ত যে কর্ম, তাহা বন্ধপুরুষের সম্বন্ধে লুপ্ত না হওয়ায়, 
সেই পুরুষের সম্বন্ধে সংসারকাধ্যের বিরাম হয় না । 


৩য় অঃঃ ৬৮ হুত্র। নৈরপেক্ষ্যেইপি প্রকৃত্যুপকারেহবিবেকো। 
নিমিত্বম্‌ ॥ 
পুরুষ স্বভাবতঃ নির পেক্ষ হইলেও (প্রকৃতির কার্যের প্রতি স্বরূপতঃ 


খ্য-দর্শন। ২৯৫ 


নিত্য উদাসীন হইলেও) প্ররুতির যে তাহার উপকার চেষ্টা, তাহার কারণ 
'অবিবেক। 


ওয় অঃ ৬৯ স্থত্র। নর্তকীবৎ প্রবৃত্তস্থাপি নিবৃত্তিশ্চরিভার্থ্যাৎ ॥ 
নর্তকীর যেমন নৃতা প্রদর্শন শেষ হইলে (অর্থাৎ যে ঘে নৃত্য নর্তকী 
গানে তৎসমন্ত প্রদর্শন করা শেষ হইলে) তাহার নুতার 'নবৃত্তি হয়, 


তদ্ধপ প্ররাতরও পুরুষকে আপনার স্বনূপ প্রদর্শন শেষ হইলে, ইহার 
কাধ্েব নিবুত্তি হয়। 


৩য় অঃ ৭০ স্থত্। দোষবোধেইপি নোপনপণং প্রধানস্য কুল- 
বধূুবৎ ॥ 

কুলবধূ যেমন অপব পুরুম কর্ডক দৃষ্টা হইলে, তৎক্ষণাৎ দোষবোধে 
মাম্মগোপন করেন, তত্্রপ প্রর্কতিও পুরুষ কর্ভক সম্যক পবিদৃষ্টা হইলে, 
বেন দোষবোধে সেই পুকষেৰ সম্বন্ধে আম্মগোপন কবেন। 


ওয় অঃ) ৭১ হুজ্ন। নৈকান্ততে। বন্ধমোক্ষ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে ॥ 

পুকষের বন্ধ 'অথবা মোক্ষ কোনটিই একাস্তিক' নহে (কারণ পুরুষ 
নিতা নিপ্পস্বভাব ), 'অবিবেক বশতঃই পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ বোধ 
হইয়া থাকে । 

ওর অন ৭২ শত্র। প্রকৃতেরাপ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ ॥ 

পশুকে যেমন বজ্ছুসংঘোগে বন্ধ বঙলা নায়, রঙ্ছুসঙ্গ দূর হইলে, মুকু বলা 
বায়, কিন্ধু উভয় অবস্থায়ই যে পশু সেই পশ্তই থাকে ; তজপ প্রকৃতিতে 
ঘত কাল অবিবেক থাকে, ততকালই পুরুষকে বন্ধ, এবং অবিবেক দূর 
হইলে, পুরুষকে মুক্ত বলা বায়; কিন্তু পুরুষ সর্বদা একরূপেই বর্তমান 
থাকেন। 


২৯৬ দার্শনিক ব্রহ্গবিষ্তা। 


ওয় অঃ) ৭৩ হুজ। রুপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বরাতি প্রধানং কোশ- 
কারবদ্িমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥ 

কোশকার ( গুটাপোকা ) যেমন স্বীয় আবাসরূপকোশ নির্মাণ করিয়া 
তাহাতে সবযংই আবদ্ধ হইয়া থাকে, তত প্রধানও ধর্ম, বৈরাগ্য, ওরা, 
অধর, অজ্ঞান,অবৈরাগ্য ও আনৈশবর্য এই সপ্তবিধবপ কৃষ্টি করিয়া আত্মাকে 
আবদ্ধ করেন, পুনরায় একরপ অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা আপনাকে মোচন 
করেন। 

ওয় অ+, ৭9 হুত্র। নিমিত্বত্বমবিনেকস্ত ন দৃষ্টহানিও ॥ 

অবিবেকেরই বন্ধের নিসিততত্ব নির্দিষ্ট আছে, ইছা দৃষ্টিবিরুদ্ধও নঠে” 
অর্থাৎ দৃষ্টত:ও এইরূপই জানা! ঘাঁয়। 

ওয় অঃ) ৭৫ সত । তব্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ 

ওয় অঃ) ৭৬ সুত্্। অধিকারিপ্রভেদাম্স নিয়মঃ ॥ 

ওয় অ+ ৭৭ স্ত্র। বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোইপ্ুযুপভোগঃ ॥ 

৩য় অঃ) ৭৮ সুজ |, জীবনুক্তশ্চ ॥ 

৩ অং, ৭ হুত্্। উপদেশ্যোপদেষটত্বাং ততসিদ্ধিঃ ॥ 

ওয় অঃ) ৮০ হুত্র। শ্ুতিশ্চ ॥ 

৩য় অ+ ৮১ হুত্র। ইতরথান্ধপরম্পরা ॥ 

ওয় অ+, ৮২ সুত্র । চক্রভ্রমণবদ্ধতশরীরঃ | 

৩য় অঠ ৮৩ নুত্র। সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ 

ওর অঃ) ৮৪ হত্র। বিবেকামিঃশেষছুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা 

নেতরায়মেতরাত্ ॥ 
৭৫ হইতে ৮৪ হুত্র পধ্যস্ত ১ম অধ্যায়ের ১৫৯ সংখ্যক স্ত্রের সহিত 


ংখ্য-দর্শন। ২৯৭ 


একত্র ব্যাখ্যা! কর! হইয়াছে; ন্ুতরাং এইস্থলে আর এই সকল সুত্রের 
পুনরায় ব্যাখ্যা করা হইল না । | 
ইতি তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্ত: ॥ 
ও তৎসং 





ওহরি: | 
চতুর্থোহধ্যায় | 


গর্থ অ:, ১ সুর । রাজপুজবৎ তত্বোপদেশাৎ ॥ 

পূর্ববপাদের পেব স্থত্রে যে বিবেকের কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহা 
তবোপদেশ শ্রবণে উপজাত হইতে পারে; রাজপুত্রের আধ্যারিকা ইহার 
ৃ্টান্তস্থল । কোন রাজপুত্র অতি শৈশবকালে পিতৃগৃহ হইতে নিঃসারিত 
হইয়া বনে নিঃক্ষিপ্ত হয়েন। এবং এক ব্যাধ কর্তৃক গৃহীত হইব প্রতি- 
পালিত হয়েন ; স্থতরাং তিনি আপনাকে ব্যাধপুত্র বলিয়াই জানিতেন। 
পরে রাজমন্ত্রী তাহার সংবাদ অখগত হয়েন, এবং তাহার সমীপে উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে জ্ঞাপন করেন যে, তিনি ব্যাধ্জাতীর ব্যাধপুত্র নহেন, 
রাজকুমার । এই সংবাদ 'অবগত হইয়! তাহার ব্যাধাভিমান দূর ৪য়, 
এবং তিনি 'আপনাকে রাজপুক্র জ্ঞান করিয়া শৌধ্য অবলগ্কন করেন। 
তদ্রপ তব্বোপদেশ শ্রবণে জীবের শরারী বলিয়া অভিমান দুর, এবং 
আপনার মুক্তস্বভাবের প্রতীতি হইতে পারে। 'মতএব তরোপদেশ- 
লাভার্থ সদ্গুরুর শরণাপন্ন হইবে। 


৪র্থ অ+, ২ সুত্র। পিশাচবদন্যার্থোপদেশেইপি ॥ 
কোন জ্ঞানী গুরু কোন শিশ্বকে বে তৰ্জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, 
তাহা শাস্ত্রে পাঠ করিয়া, অথবা ভ্তানী পুরুষদ্দিগের মধ্যে তন্বিচার শ্রবণ 


২৯৮ দার্শনিক ব্রন্গাবিষ্া! 


করিয়াও, অপরের বিবেকজ্ঞানের উদয় হইতে পারে; যেমন অর্জুনের 
গ্রতি প্রীরষ্ের প্রদত্ত উপদেশ এক পিশাচ শ্রবণ করিয়াছিল, তন্বারা 
তাহার জ্ঞানৌদয় হয় । অতএব শাস্ত্র পাঠ ও সংগ্রসঙ্গ শ্রবণ কর! কর্তব্য | 


ধর্থ অঃ, ৩ ত্র । আবৃত্তিরসকৃতৃপদেশাৎ ॥ 

শ্রতিতে প্রকাশিত আছে যে, শ্বেতকেতু প্রভৃতি বারংবার উপদেশ 
লীভ করিয়া অবশেষে ত্রহ্মবিদ্যা ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব 
পুনঃ পুনঃ তত্বোপদেশ শ্রবণ করিবে । “আত্মা বাবে শ্রোতব্যো মন্তব্য” 
ইত্যাদি শ্রতিও এই উপদেশ দিয়াছেন। 


গর্ঘ অঃ, ৪ নুত্র। পিতাপুজবছুভয়োু ইত্বাং ॥ 

জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে, ইহ| প্রতোক পিতীপুজ্রেব দৃষ্টান্তে অবগত 
তষ্টয়া, দেহজাঁত ভোগের প্রতি বৈরাগাযূক্ত হইবে । পুল্র পিতা হইতে যেমন 
উৎপন্ন হটগ্লাছেন, তদ্রপ পিতাও ত্াহাব পিতা হইতে উৎপন্ন তইয়া- 
ছিলেন। অতএব পুক্রের স্মরণ রাঁথা উচিত যে, পিক্কার যেমন মুত 
হইয়াছে, তদ্রপ ত্তাহারও মৃত্যু অবশ্যন্তাবী; সুতরাং স্বী পুত্র গৃহাদিতে 
অন্তরাগযুক্ত হওয়। উচিত নহে। 


ধর্থ অঃ) ৫ সুত্র । শ্যেনবৎ সুখছুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্‌ ॥ 

অপ্রা্ধ বস্বর প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছাই যে ছুংখের, এবং তীহা! 
পরিত্যাগই যে স্থখের হেতৃ, তাহা হ্রোনপক্ষীর দৃষ্টান্মে অবগত হইবে । 
শ্বোেনপক্ষী মাংসলৌভে বলপূর্ববক মাংসথণ্ড অপরণ করিয়া পলায়ন করিতে 
ছিল, তন্নিমিত্ত তাহার বধসাধনের অভিগ্রায়ে বাঁধ ধণ্তর্বাণ সহকারে 
তাকে আক্রমণ করিলে, সে মাংসখগ্ড পরিতাণাগ করিয়া উদ্বেগ-রহিত 
এবং সখী হইয়াছিল। অতএব পরিত্যাগেই সুখ, অর্জন ও রক্ষণ 
চেষ্টাত্েই দুঃখ উপজাত হয়। 


ংখ্য-দর্শন। ২৯৯ 


৪র্থ অঃ, ৬ ুত্র। আহিনির্ঘয়িনীবং ॥ 
সপ যেমন স্বীয় গাত্রদ্থ জীর্ণ চর্্দ পরিহার করিয়! তেজখ্িতা লাভ করে, 
মুমুক্ষুব্ক্তিও ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া বিবেক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন। 


ধর্থ অঃ, ৭ সুত্র। ছিন্নহস্তবদ্ধা ॥ 


যেমন হস্ত ছিন্ন হইলে তাহ। পুনরায় গ্রহণধোগা হয় না, তন্রপ একবার 
ভোগসকল অসাব জ্ঞানে পরিত্যাগ কবিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিলেঃ 
তদ্বারা এভিক অগবা পারত্রিক কোন প্রকাব কার্য্যসিদ্ধি হয় না; অতএব 
কদাপি তাহা করিবে না। 

ধর্থ অঃ, ৮ ুত্র। অসাধনান্ুচিন্তনং বন্ধায়, ভরতব ॥ 

বাহা বিবেকজ্ঞান উৎপাদন করিতে 'অঘোগ্য, তাহা আপাততঃ ধর্ম 
বলিয়া গণা হইলেও, মুমুক্ষুপুরুষ তাঁভা কগন অবলম্বন করিবেন না, 
কবিলে ইহা তাহার বদ্ধেবই নিমিত্ত হয়| প্াক্জধি 'ভরতের দৃষ্টান্তই 
ইহাব প্রমাণ । তিনি অনাথ ভবিণ শাবককে ধঙ্ুবোধে রক্ষা ও প্রতিপালন 
করিতে গিরা, ইভাব মোহে পতিত হয়েন, এবং বিবেকজ্ঞান ভইতে ভর 
তইয়া হরিণ-জন্ম লাভ কব্যাছিলেন। 

৪র্থ অঃ, ৯ সর। বহুভিধধোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ, কুমারী- 
শঙ্খবৎ । 

একাকী নিজ্জঞনে বাম করিবে, বহুঞ্জনসংসর্গে বাস করিবে ন। 
কাবণ তাহাতে রাগাদিব উৎপঞ্তি হইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। যেমন 
একগাছি মাত্র শাখা বালিকার হাতে থাকিলে তাহা সহজে ভাঙ্গে না। 
কিন্তু একাধিক থাকিলে পরস্পরের সহিত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভগ্ন 
হইয়। যায়) তদ্রপ বছুলোক একক্র থাকিলে কলহ উপস্থিত হইয়া সকলই 
সাধনত্ষ্ট হয়। 


৩০৩ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা 1 


৪র্থ অঃ) ১০ হত্র। দ্বাভ্যামপি তথেব ॥ 


ছুই জনের একত্র অবস্থিতিও তদ্রপই সাধনবিদ্নকর; অতএব মুমুক্ু 
ব্যক্তির পক্ষে তাহা পরিতজ্য। 


গর্থ অঃ, ১১ স্তর । নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ 

পিঙ্গলার দৃষ্টাস্তে জানিবে যে, আশাপরিত্যাগী ব্যক্তিই যথার্থ স্থখলাঁভ 
করে। পিঙ্গলা প্রিয়জন সমাগম প্রত্যাশায় উৎকন্ঠিতচিত্তে অতিকষ্টে 
নিশিযাপন করিয়া, অবশেষে সেই আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া 
বৈরাগ্য অবলগ্বনে পরম শাস্তি লাভ করিয়াছিল । অতএব মাঁশাই ছুঃখের 
হেতু, তাহ! পরিত্যাগই শাস্তির উপায়। 


৪র্থ অঃ, ১২ ত্র । অনারস্তেইপি পরগৃহে স্তৃখী, সর্পবৎ ॥ 


ুমুক্ষু ব্যক্তির গৃহাদিনিম্ীণ বিষয়ে প্রযত্বেবও প্রয়োজন নাই। 
স্পের দৃষ্টান্তে ইহা তিনি বুঝিয়া লইবেন। সর্প নিজে গৃহ নির্মাণ করে 
না, আবশ্তক মতন উপস্থিত থে কোন গর্তে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে রক্ষা 
করে, সর্পের কখন গর্ভাভাব হয় না তদ্রুপ মুমুক্ষু পুরুষও আবশ্যক 
মতন যে কোন গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । আত্যস্থানের অভাব তাহার 
হয় না, তাহার পক্ষে তদ্ধিষয়ে প্রয়াস নিশ্রয়োজন। 


৪ অঃ) ১৩ হুত্র। বহুশাস্তরগুরূপাসনেহপি সারাদানং ষট্পদবৎ ॥ 

ভ্রমর যেমন বহু পুস্পে পরিভ্রমণ করিয়া ন্বীয় অভীগ্সিত (সার) মধু 
আহরণ করে, তদ্রুপ বহুশাস্ত্র ও গুরু উপাসন! দ্বারা জ্ঞান আহরণ করিবে । 
ক্ষুদ্র মহৎ সর্বপ্রকার জীব হইতেই নীতি শিক্ষা করিবে, কাহাকেও 
উপেক্ষা করিবে না, সকলেরই গুণ গ্রহণ করিবে; কিন্তু কাহার দোষভাগ 
গ্রহণ করিবে না। 


সাংখ্য-দর্শন। ৩০১ 


৪র্থ অঃ, ১৪ হুতর। ইষুকারবন্সৈকচিস্য সমাধিহানিঃ ॥ 

শরনিম্দীতার স্ায় একাগ্রচিত্ত থাকিতে অভ্যাস করিবে, তাহাতে 
সমাধির হানি হইবে না। শরনিন্্ীতা যেমন নানাবিধ বাগ্য নৃত্য গীত 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেও স্বীয় শরনিম্াণ কার্ধ্যে একা গ্রচিত্ত ছিল, তদ্জরপ 
ুুক্ষুপুরুষ স্থীয় অভীষ্টসাধন বিষয়ে সব্বদা একাগ্রচিত্ত থাকিবেন। 
তাহা হইলেই তীহার সমাধি প্রতিষ্িত থাকিবে । 


৪র্থ অং, ১৫ স্তর । কুতনিয়মলজ্ঘনাদানথক্যং লোকবঙ ॥ 


যাহার পক্ষে যেরূপ নিয়ম শানে ব্যবগ্থাপিত হইয়াছে, তাহা কখনই 
লঙ্ঘন কবিবে না, করিলে অবশ্য অনর্থ ঘটিবে, এবং অভীষ্ট ফললাভ হইতে 
বঞ্চিত হইতে হইবে । চিকিৎসকের ব্যবস্থা অগ্সারে কার্য না করিলে 
যেমন লৌকিক উষ্ধসকল ফলপ্রদান কবে না, ইঠাও তদ্রুপ জানিবে। 


৪র্থ অঃ ১৬ সুত্র । তদিম্মরণেপি ভেকীবৎ ॥ 


বিশ্বৃতি চেতুও বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পূর্ণববং অনর্থ সংঘটিত 
হয়) বাজা ও ভেকীর দৃষ্টান্তে সর্বদা অন্তরে ভাহুর পারণা রাখিবে। রাজ! 
মুগয়া করিতে গিয়া অরণ্যে এক কামন্পা স্ুন্দবা রমণী দর্শন করিয়া 
তাহাকে ভাধ্যাত্বে গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিলে, বে পর্যন্ত রাজা তাহাকে 
জল প্রদর্শন না! কবাইবেন, সেই পম্যস্থ তাহার ভাধ্যারূপে মবস্থিতি করিতে 
সেই রমণী মঙ্গীকার করে; এবং জল দেখাইবামাত্র সে প্রস্থান করিবে 
এইরূপ রাজাকে নিয়মীবন্ধ করাইয়া, এ বদণী তাহার ভাধ্যাত্ব স্বীকার 
করে। কিন্নংকাল পরে সেই রমণী রাজার সহিত ক্রীড়ার পরিশ্রান্তা হইয়া 
জল প্রার্থনা করিলে, রাজা পূর্বোক্ত নিয়ম বিস্বত হইয়া তাহাকে জলপূর্ণ 
স্কাটিক জলাধার প্রদর্শন করান। কামরূপা সেই রমণী তৎক্ষণাৎ ভেকী- 
রূপ ধারণ করিয়। জলে প্রবেশ পূর্বক অনৃশ্যা হয়, এবং রাজা তঙ্লিমিত্ত 


৩০২ দার্শনিক ব্রহ্গবিষ্ভা। 


অতিশয় কষ্টে নিপতিত হয়েন। এই আখ্যায়িকা স্মরণ করিয়া সর্বদা 
আপন আশ্রমবিহছিত নিয়মপালনে যত্বণীল থাকিবে, তাহ! কথন বিস্বৃত 
হইবে নাঁ। বিশ্বতি প্রযুক্তও বিহিত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি 
হইবে না। 


ধর্থ অঃ, ১৭ সত্র। নোপদেশশ্রবণেইপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শা- 
দূতে বিরোচনবৎ ॥ 


গুরু এবং শান্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিলেই তববজ্ঞান লাভ হয় না। 
বহু চিন্তা ও বিচার ভিন্ন উপদেশের যথার্থ মর্ম প্রস্ফুটিত হয় না; তাহা 
বিরোচন এবং ইন্দ্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রকাঁশ করিয়াছেন । 
বিরোচন ও ইন্দ্র উভয়ে একই গুরুর নিকট একই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন; 
কিন্তু বিরোচনের বিচারশক্তিহীনতা হেতু সেই উপদেশ উপযুক্ত ফল 
প্রদান করে না। কিন্তু ইন্দ্র গুরুবাক্যার্থ সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত করিয়। 
গুরুর নিকট পুনঃ পুনঃ আগমন পূর্বাক জিজ্ঞাসাক্রমে তাহ বথার্থরূপে 
অবগত হইয়! সম্যক ফলভাগী হইয়াছিলেন। অতএব পুনঃ পুনঃ পরামর্শ 
দ্বারা গুরুবাক্যার্থ অবধাঁরণ করিবে। 


৪র্থ অঃ) ১৮ সুত্র । দৃষ্টস্তয়োরিল্দরস্ত ॥ 


বিরোচন ও ইন্দ্র এই উভয়ের মধ্যে ইন্দ্রই তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া- 
ছিলেন) কারণ তিনিই গুরুবাক্যের মন্্ার্থ অবগত হইতে পুনঃ পুনঃ 
পরামর্শ করিয়াছিলেন। 


৪র্থ অ+ ১৯ হুত্র। প্রণতিব্রহ্ষচর্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্দিরর্বহু- 
কালাং তত্বং॥ 


গুকুপ্রণাম (অর্থাৎ গুরুতে আত্মসমর্পণ )) ত্রঙ্গচর্যয, গুরু সাক্ষাতে 


সাংখ্য-দর্শন। ৩০৩ 


দৈল্তাবলঘ্বন দীর্ঘকাল ব্যাপিয়। করিতে করিতে তবজ্ঞান সিদ্ধি হয়। ইন্ত্র 
বহুকাল এইরূপ করিয়াছিলেন বলিয় তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছিল। 

৪র্ধ অঃ, ২০ স্ত্র। ন কালনিয়মে! বামদেববশ্ ॥ 

কতদিন এইরূপ সাধন অবলম্বন করিলে তবজান লাভ হইবে, ইছার 
কোন অবধারিত নিয়ম নাই। কাহার অতি অল্লকালেই হয়, কাহার 
ইহ জন্মেই হয় না। বামদের খঁষি মাতৃগর্ভে থাক! অবস্থায়ই গুরূপদেশ 
শ্রবগ করিয়া তববদর্শী হইয়াছিলেন, ইহা শ্রাতি উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্ত 
অপরের পক্ষে তাহা অসস্ভতব। 

৪র্ঘ অঃ, ২১ সুত্র । অধ্যন্তপোপানাৎ্ পারম্পধ্যেণ যজ্ঞোপা।- 
সকানামিব ॥ 

যেমন যাজ্িকেরা বজ্ঞকর্ম্ের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষলাভ করিতে 
পারে না, পৰস্ধ তাহাদের যক্ঞকর্ম চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পরম্পরা শে 
মাত্র তত্বজ্ঞানোৎপাদনের ছেতু হয়, তদ্দরপ ধাহারা কোন সীমাবদ্ধ পদার্থে 
অথবা নুষ্ধিতে ত্রন্ধ অধিষ্ঠিত বলিয়া নেই পদার্থ অথবা মুষ্ঠির উপাসনা 
করেন, তাহাদের সেই উপাসনা দ্বারা সাক্ষাংসদ্স্ে পরমতবৃজ্ঞানরূপ মোক্ষ 
লাভ হয় না, পরন্ধ তাহা পরম্পরা সম্থন্গেই মোক্ষোৎপাদনের হেতু £য়। 
এবদিধ উপাসনার বলে উপাশ্লোক প্রাপি হইয়া থাকে মাত্র। 

৪র্থ অং, ২২ সুত্র । ইতরলাভেহপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতো। 
জন্মশ্রুতেঃ ॥ 

অচ্চিরাদিমার্গ-প্রাপ্তি হইলেই বে মোক্ষলাভ হয় তাহা নহে, কারণ তথা 
হইতেও সংসারে পুনরাবৃত্তি হয়; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে দিব, পর্ন, 
ধরা, নর ও যৌধিং এই পঞ্চাগ্রিতে আহৃতি প্রদানরূপ বজ্স দ্বারা সংসারে 
পুনর্জস্মই লাভ হয় (পঞ্চারি বিদ্যা ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ 


৩০৪ দার্শনিক ব্রঙ্মবিদ্তা । 


বণিত হইয়াছে, ইছার বিশেষ বর্ণনা বেদান্তদর্শনব্যাথ্যানে পরে বিবৃত 
হইবে )। 

৪র্থ অং, ২৩ হুত্্র। বিরক্তস্ত হেয়হানমুপাদেয়োপাদানং হংস- 
ক্ষীরবৎ ॥ 

হংস যেমন ক্গীরমিশরিত জল হইতে ক্ষীরাংশই গ্রহণ করে, জলকে 
গ্রহণ করে না, তন্রপ বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষুপুরুষ সংসাঁর আশ্রমে অবস্থিতি 
করিলেও, ইহার অসার ভাগ পরিহীর করিয়া, তিনি অন্তঃসাঁররূপী 
পরমাত্মাকেই সর্বত্র দর্শন ও গ্রহণ করেন। স্তরাং আশ্রম নিয়মানুনারে 
যাগার্দি কর্ম করিলেও মুমুক্ষুপুরুষ কর্মীফলের অভিলাষ করেন না, এবং 
তাহাতে লিপ্ত হয়েন না। 

৪র্থ অঃ, ২৪ স্থত্র। লব্ধাতিশয়যোগাদ্া তদ্বং ॥ 

তত্বজ্ঞানের পরাকাষ্টাপ্রাপ্ত মুক্জপুরুষগণের সঙ্গলাঁভ হইলেও তবজ্ঞানের 
উদয় হইতে পারে । অতএব তত্বদর্শী পুরুষদিগের সঙ্গলীভ করিয়া সতত 
হংসবৎ হইতে যত্শীল হইবে। 


গর্ঘ অঃ, ২৫ হুত্র। ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ ॥ 

ভাঁবিবন্ধন আশঙ্কায় শুকপন্গী যেমন সর্বদা! সাবহিত থাকে, তদ্রপ 
বিষয়তৃষ্ণ নিবৃত্ত হইলেও কামচারী হইবে না (শাস্ত্রোক্ত নিয়ম উল্লজ্বন 
করিয়া যথেচ্ছাচারী হইবে না।) সর্ধদ! আপনার পতনের আশঙ্কা আছে 
জানিয়। নিয়মসেবী হইবে। 


৪র্থ অঃ, ২৬ সৃত্র। গুণযোগাদ্বদ্ধঃ শুকব€ ॥ 

শুকপক্ষীর গুণ (স্থন্দর কঠধ্বনি ) থাক! প্রকাশিত হওয়াতে, লোকে 
তাহাকে আবদ্ধ করে; তত্্রুপ সাধকের অলৌকিক গুণ থাক! প্রকাশিত 
হইলে, তিনি ক্রমশ: পুনরায় সংসারবদ্ধনে আবদ্ধ হয়েন) অতএব কখন 


সাংখ্য-দর্শন। ৩০৫ 


অনিমাদি সিদ্ধি কামনা করিবে না, এবং তাহা লাভ করিলেও গোপন 
করিবে, কথন প্রকাশ করিবে না; করিলে পুনরায় সংসার-বন্ধনে পতিত 
হইতে হইবে। 

৪র্থ অঃ, ২৭ স্ুত্র। ন ভোগাদ্রাগশান্তিশ্ম,নিব ॥ 

ভোগের দ্বারা বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। সৌভরি খ্ষির দৃষ্টান্ত 


ভীহা অবগত হইবে । সৌভরি খধি জলমধ্যে থাকিয়া তপন্যায় মনংসমাধান 
করিয়াছিলেন; মৈথুনাসক্ত মংস্যসকল তাহার গাত্রোপরি বাসস্থান 
করিয়াছিল; তাহাদিগের স্পর্শে তাহার যোধিৎসঙ্গে অভিরুচি জঙ্মে। তিনি 
সেই তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত জল হইতে উ্িত হইয়া পঞ্চাশৎ রাঞ্জকস্তাকে 
পত্রীরূপে গ্রহণ করেন; কিন্ত তাহাদের সহিত বহুকাল বিহার করিয়াও 
ভাহার ভোগতষ্ণার নিবৃত্তি হইল না দেখিয়া, তিনি পরে সন্গ্যাস অবলঙ্থন 
পূর্বক শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। অতএব ভোগ হইতে বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্ত 
হয়না। 


€র্ঘ অঃ, ২৮ সুত্র । দোষদর্শনাছুভয়োঃ ॥ 

এইরূপে গুণবন্ধা ও ভোগ এতছভয়ের দোষদর্শন দ্বারা শান্তি লাভ 
হয়। (বিজ্ঞানভিক্ষু কর্ঠক সুত্ার্থের এইরূপ ব্যাথ্য। কর! হইয়াছে যে, 
প্রকৃতি ও তৎকার্য এই উভয়ের দোষদর্শন হইলে রাগের শাস্তি হয়। 
পরস্ধ “প্রকৃতি” অথবা “তৎকার্ধা” ইচাদের উল্লেখ এই হুত্রের পূর্বে 
কোন সুত্রে না থাকাতে এই ব্যাধ্যা গ্রহণ করা হইল না, এই সুত্রোক্ত 
উভয় শব্দ পূর্ববর্তী দুটা সতোক্ত গুণ ও ভোগ এতছুভয় বুঝাইতে 
প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়)। 


৪র্ঘ অঃ, ২৯ সুত্র । ন মলিনচেতন্থ্যপদেশবীজপ্ররোহোইজবৎ ॥ 


মলিনচিত্তে মোক্ষোপদেশ অস্থুরিত হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত অজরাজা। 
৮ 


৩০৬ দার্শনিক ্রক্ষাবিদ্তা 


সেই সন্রাট্‌ প্রিরপত্ধী ইন্দুমতীর বির অতিশয় মলিনচিত্ত হইলে, ব্রন্মষি 
বশিষ্ঠদেবের প্রদত্ত জ্ঞানোপদেশও তাহার চিত্তে কোন প্রকার স্থান প্রাপ্ত 
হইতে পারে নাই। 

৪র্ঘ অঃ, ৩ সথত্্র। নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণব€ ॥ 


মলিনদর্পণে যেমন কোন প্রকার প্রতিবিদ্বই দৃষ্ট হয় না, তদ্রপ 
মলিনচিত্তে তত্বজ্ঞানের আভাসেরও স্ফুরণ হয় না। অতএব চিত্তের রজঃ 
এবং তমোরূপ মলাঁকে সর্বদা অপসারণ করিতে প্রযত্ব করিবে। 


৪র্ঘ অঃ, ৩১ সুত্র। ন তজ্জস্াপি তদ্রপতা পঙ্কজবৎ ॥ 


যে বস্ত হইতে যাহা উৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা যে তগগপ্রকৃতিকই হইবে, 
এইরূপ কোন অবধারিত নিয়ম নাই; তাহা পঙ্ক ও পদ্নের দৃষ্টান্তে জান! 
যায়; পঙ্ক হইতে পল্মের উৎপত্তি হইলেও পক্ক ও পল্ম এক প্রকৃতিক নহে। 
অতএব মলিনতার আকররূপ সংসারেই সকল জীবের উৎপত্তি হইলেও 
সকলই যে মলিনচিত্ত হইবে, মোক্ষধম্মের অধিকারী যে কেহ হইবে না, 
তাহা। সিদ্ধান্ত কর! সঙ্গত নছে। এই মলিনতাময় সংসারে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াও বহু পুরুষ মুক্তি লাভ করিয়াছেন; স্ৃতরাঁং মোক্ষশাস্ত্রোপদেশ 
নিরর্থক নহে; এবং তাহা লাভ করিয়া সর্বদা তদ্বিষয়ে যত্বশীল 
হইবে। 

৪র্ঘ অঃঃ ৩২ সত্র। ন ভূতিযোগেইপি কৃতকৃত্যতোপাস্যসিদ্ধি- 
বছুপাস্তসিদ্ধিবং ॥ 

দেবৌপাসনাবলে যে সম্ত বিভৃতি ( এশ্বরধ্য ) লাভ হয়, তন্বারাও জীব 
কুতরুতা হয় না; কারণ এ উপাশ্ত দেবতাদিগের অণিমাদ্দি সিদ্ধি থাক! 
সত্বেও তাহারা যখন পুর্ণমনোরথ হয়েন নাই, অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত ব্র্গাদি- 
দেবেরও যখন তপন্ায় প্রবৃত্ত হওয়া; শাস্ত্র প্রমাণিত করিয়াছেন) তখন. 


সাংখ্য-দর্শন। ৩০৭ 


ধঁ দেবোপাসনাঞ্জনিত বিস্তৃতি লাভও যে জীবকে কৃতার্থ করিতে পারে 
নাঃ তাহা সহজেই সিদ্ধ হয়। 
ইতি চতুর্ধোহধ্যায়ঃ | 
ও তৎসং। 


ও হরিঃ | 
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ 


এই অধ্যায়কে তর্কপাদ বলে; ইহাতে পরম্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন- 
বিষয়ক বহুবিধ প্রতিকূল তর্ক কল্পনা করিয়া স্ত্রকার তাহ! খণ্ডন 
করিয়াছেন; স্থতরাং অপরাপর অধ্যায়ের ন্তায় এই অধ্যায়ে প্রথম হইতে 
শেষ পর্যন্ত একই বিষয়ের ক্রমশঃ প্রকাশ দৃ্ হয় না। বিষয়ের 
পরিচ্ছেদ সকল, অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে, পাঠকের বোধগম্য হইবে। 
ত্রের উপরিভাগে (১) (২) ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা বিভিন্নবিষয়ের 
অবতারণা প্রদশন করা হইল। 

(১) 

১ম অঃ,১ সুত্র। মঙগলাচরণং শিষ্টাচারাৎ্ ফলদর্শনাৎ শ্রুতি- 
তশ্চেতি॥ 

এই গ্রন্থের প্রারস্তে “অথ” শব্জের উচ্চারণ দ্বারা যে মঙ্গলাচরণ করা 
হইয়াছে, তাহা শিষ্টাচার সম্মত, অভীষ্ট ফলগ্রদ, এবং শ্রত্যনমো দিত ) 
অতএব ইহাতে কোন দোষের আশঙ্কা নাই। 





৩০৮ দার্শনিক ব্রক্গবিদ্ভা। | 


(২) 

এম অঙ ২ সুত্র। নেশ্বরাধিষঠিতে ফলনিস্ত্তিঃ কর্ণ 
তৎসিদ্ধেঃ ॥ 

৫ম অং) ৩ হুত্র। স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লৌকবৎ ॥ 

৫ম অঃ, ৪ সুত্র । লৌকিকেশ্বরবদিতরথা ॥ 

৫ম অং) ৫ সুত্র । পারিভাষিকো বা ॥ 

৫ম অঃ) ৬ সুত্র। ন রাগাদূতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ॥ 

৫ম অঃ ৭ হুত্র। তদেযাগেইপি ন নিত্যমুক্তঃ ॥ 

৫ম অঃ১৮ শুত্র। প্রধানশক্তিযোগাচ্চে সঙ্গীপত্তিঃ ॥ 

৫ম অ+) ৯ হৃত্র। সন্তামাত্রাচ্চেৎ সর্বৈরশ্বধ্যম্‌ | 

€ম অঃ, ১০ সত্র। প্রমাণাভাবান্ন ততসিদ্ধিঃ ॥ 

৫ম অঃ, ১১ হুত্র । সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্‌ ॥ 

৫ম অং, ১২ হুত্র। শ্রুতিরপি প্রধানকাধ্যত্বস্য ॥ 

দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশসংখ্যক স্থত্রপর্ধযস্ত সুত্রসকল প্রথম অধ্যায়ের ৯৯ 
ংখ্যক হুত্রের সহিত একত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অতএব এই সকল সুত্রের 


ব্যাখ্যা পুনরায় এইন্থলে করা হইল না । ঈশ্বরের সাক্ষাৎসন্বন্ধে জগৎকর্তৃত্ব 
ন1 থাক! এই সকল স্বত্রদ্বারা প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । 





(৩) 
৫ম অঠ ১৩ হুর । নাবিগ্াশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্। 
আত্মা নিঃসঙ্গ, সুতরাং তাহার অবিদ্যাশক্কিসংযোগ সম্ভবপর নহে। 
অতএব অবিষ্ভাসংষোগে আত্মার বন্ধ সংঘটিত হয়ঃ ইহা বল! যাইতে 
পারে না। | 


সাংখ্য-দর্শন। ৩০৯ 


৫ম অঃ) ১৪ হুত্র। তদ্যোগে তৎসিদ্ধাবন্ঠোইম্তাশ্রয়ত্বম্‌ ॥ 

যদি ইহার উত্তরে বল যে, আত্মা নিঃসঙ্গ, ইহা সত্য; কিন্ধু অবিষ্ঠা- 
বশতঃই তাহার এই অবিগ্যাযোগ অর্থাৎ বন্ধ কল্পিত হন়। তবে তহুতরে 
আমরা বলি যে, আত্মার সিত অবিষ্যার যোগসন্বন্ধ হইতে পারিলেই এইরূপ 
অবিদ্যার সম্ভব হয়, নতুবা নহে। আত্মার অবিগ্াসংযোগ (বন্ধ) কিসে কল্পিত 
হয়? ইহার উত্তরে বলিব যে অবিষ্া দ্বারাই ; আবার এই অবিষ্ভা কিরূপে 
হয়, তদুত্তরে বলিতে হইবে আত্মার অবিষ্যাসংযোগরূপ বন্ধাবস্থা হেতু এই 
অবিদ্যা বর্তমান হয়, মুক্তীবস্থায় থাকে না। অতএব ইহাতে অন্টোইস্তাশ্রয় 
ও অনবস্থা দোষ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। বস্তৃতঃ শ্রুতি যখন আত্মাকে নিঃসঙ্গ- 
স্বভাব বলিয়াছেন, তখন আত্মার অবিদ্তাসংযোগন্ধারা বন্ধের সম্ভাবনা নাই। 

€ম অঃ, ১৫ সু । ন বীজান্ুরবং সাদিসংসারশ্রুতে? ॥ 

যদি বী্জাঙ্কুরাদির সার অনবস্থাদোষ হয় না বলা যায়; তবে তদুত্বরে 
বলিতেছি যে, বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত এইস্থলে থাটে না; কারণ অনাদিপ্রবাহ 
স্থলে এ দৃষ্টান্ত থাটিয়। থাকে; কিন্ধ (তোমাদের মতেই) শ্রুতি সংসারের 


উৎপত্তি প্রমাণ করিয়াছেন। ম্ৃতরাং জীবের সংসারসম্বন্ধ অনাদি 
হইতে পারে না। 


৫ম আন ১৬ সুত। বিষ্যাতোইমায়ে ত্রদ্মবাধ গ্রমঙ্গ; | 

যদি অবিষ্ঠাকে বিদ্যা হইতে ভিন্ন বন্ত ( বিগ্ঠা নয়) এই মাত্র বলিয়া 
ব্যাখ্যা কর, তবে আত্মাও অবিষ্াপদথাচ্য হেন; সথতরাং অবিষ্ঠার 
স্তায় আত্মাও বিদ্ানাশ্ঠ হইয়া পড়েন। 

৫ম অঃ ১৭ হত্র। অবাধে নৈক্ষল্যম্‌। 

ধদি বল যে অবিষ্ঠা বিচ্যানাশ্ট নছে, তবে মোক্ষবিষয়ে বিষ্যার নিক্ষলতা 
স্বীকার করিতে হয়। 


৩১০ দার্শনিক ক্রহ্মবিষ্ভা । 


৫ম অঃ, ১৮ কুত্র। বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোইপ্যেবম্‌ ॥ 

যদি অবিগ্যাকে বিগ্যানাশ্ত বলিয়া স্বীকার কর, তবে জগৎ হইতে 
পৃথকৃরূপে অস্তিত্বণীল অবিদ্যানামক বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার কর! অনাবশ্যক। 
কারণ তোমাদের মতে জগৎও বিদ্যানাশ্য | 

৫ম অঃ ১৯ হুত্র। তদ্রেপত্বে সাদিত্বমূ ॥ 

যদি বিচ্যানাশ্য জগতের ন্যায় অবিষ্যাও আর একটি বিচ্যানাশ্ বস্ত হয়, 
তবে তাহাও সাদি বলিয় স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন 
বস্ত, এবং জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ভিন্ন যে অন্ত কোন বস্ত থাকে না, তাহ! 
তোমাদের স্বীকাধ্য । পরস্ত জীব অনাদি ইহা সর্ববাদিসম্মত ; গুতরাং অবিষ্ঠা 
জীবের ম্বরূপগত নহে, কীজেই জীবের অবিষ্যাযোগের সম্ভাবনা নাই। 


(৪) 

৫ম অ$, ২৭ সুজ। ন ধর্মাপলাপঃ প্রকৃতিকাধ্যবৈচিত্র্যাৎ ॥ 

ধর্ম নাই, কারণ ধর্দনামক অন্তিত্বশীল কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। 
এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ প্ররুতির কাঁ্য বিচিত্র, অপ্রত্যঙ্গীভূত 
বন্তও আছে বলিয়া জানা যায়। 

€ম অ+, ২১ সুত্র । শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ 

শ্রুতিপ্রমাণ এবং লিঙ্গ ( অর্থাৎ হেতু দর্শনে অনুমান ) ইত্যাদি ( যেমন 
যোগজজ্ঞান ) দ্বার! ধর্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। 

৫ম অ+, ২২ সুত্র । ন নিয়মঃ প্রমাণাস্তরাবকাশাং ॥ 

প্রত্যক্ষ ভিন্ন যখন প্রমাণান্তর আছে, বন্ধার! বস্তর অস্তিত্ব নিরূপিত 
হয়, তখন প্রত্যক্ষযৌগ্য নহে বলিয়া অস্তিত্বণীল নহে, এইরূপ বলা 
যাইতে পারে না। 


সাংখ্য-দর্শন। ৩১১ 


৫ম অঃ) ২৩ হুত্র। উভয়্রাপ্যেবম্‌॥ 

ধর্্মবৎ অধর্থও অস্তিত্বণীল বলিয়! এইরূপে সিদ্ধ হয়। 

৫ম অঃ, ২৪ হুত্র। অর্থাৎ সিদ্ধিশ্চে সমানমুভয়োঃ ॥ 

যদি এইরূপ আপত্তি কর যে, বিধিবাক্য সকলের ফলোৎপাদনশক্তিরর 
্বারা ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও) অভাববস্ত অধর্শের অস্তিত্ব স্বীকার 
কথ! যায় না; তবে তদুত্বরে বলিতেছি যে, ধর্ব্যঞ্জক বাক্যসকলের ন্যায় 
অধর্ম প্রকাশক বাকাসকল শ্রুতিতে 'মাছে, এবং অনুমানও ধর্শের ম্যায় 
অধর্মেরও অস্তিত্বের অনুকুল ; সুতরাং অধর অভাববস্ত নছে। অতএব 
ধর্ম ও অধর উভয়ই অস্তিত্বনাল। 

৫ম অঃ) ২৫ হত্র। অন্তঃকরণধন্মস্থং ধশ্াদীনাম্‌ ॥ 

পরস্থ ধর্ম্াধন্ম প্রভৃতি অন্তঃকরণেরই ধর্ম, আত্মার নছে। 

৫ম অঃ, ২৬ স্থত্র। গুণাদীণাঞ্চ নাত্যন্তবাধঃ ॥ 

মোক্ষকালেও গ্রণপ্রভৃতির অত্যন্ত বাধ হয় না, পুরুষ গুণাদিতে 
লিপ্ত নেন, এইমাত্র প্রতিপাদন করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। 

৫ম অ+ ২৭ সুত্র। পধ্চাবয়বযোগাৎ স্থখসংবিত্বিঃ ॥ 

সায়ের যে পঞ্চাবয়ব আছে ( অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, ছেতু, উদাহরণ, উপনয় 
ও নিগমন ) তদ্দারা সুথাদি পদার্থেরও অস্তিত্ব সাধিত হয়। 


(৫) 
«ম অ+ ২৮ সুত্র । ন সকৃদ্গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ 
৫ম অঃ, ২৯ হু । নিয়তধর্মমসাহিত্যমুভয়োরেকতরন্য বা ব্যাপ্তি: ॥ 
তম অঃ, ৩০ হজ । ন তত্বাস্তরং বন্তকল্পনাপ্রস্তেত ॥ 


৩১২ 


৫ম অঃ, ৩১ হত্র। 
৫ম অং) ৩২ ত্র । 
৫ম অং, ৩৩ সুত্র । 
৫ম অঃ, ৩৪ সুত্র। 
€ম অং, ৩৫ সুত্র। 
৫ম অঃ, ৩৬ শুক্র । 


হ্যায়াৎ ॥ 


দার্শনিক ব্রক্মবিদ্যা | 


নিজশক্তমৃহ্বমিত্যাচার্ধ্যাঃ | 
আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখ; ॥ 

ন স্বরূপশক্তিনিয়মঃ পুনর্ববাদ প্রসক্েঃ ॥ 
বিশেষণানর্থক্য প্রসক্তেঃ ॥ 
পল্পবাদি্বনুপপত্তেশ্চ ॥ 

আধেয়শক্তিসিদ্ধো নিজশক্তিযোগঃ সমান- 


আটাইশ হইতে ছয়ত্রিশ হুত্র পর্যন্ত, ব্যাপ্তি জ্ঞানের (যাহ হইতে 
অনুমান সিদ্ধ হয় তাহার) স্বরূপ বিচার করা হইয়াছে। এই সকল শুভ্র 
প্রথম অধ্যায়ের একশত সংখ্যক হ্ত্রের সহিত একত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, 





অতএব এইস্থলে পুনরায় ব্যাখ্যাত হইল ন। 
(৬) 

৫ম অঃ, ৩৭ সুত্র। বাচ্যবাচকভাবঃ সন্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ ॥ 

৫ম অঃ১ ৩৮ সত্ব । ভ্ত্িভিঃ সন্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ 

৫ম অ+) ৩৯ সঙ । ন কাধ্যে নিয়ম উভয়থা দর্শনাৎ ॥ 

৫ম অঃ ৪* হত্র। লোকে ব্যুৎপন্নস্ত বেদার্থপ্রতীতিঃ ॥ 

৫ম অঃ) ৪১ হুর । ন ত্রিভিরপৌরুষেয়্থাছ্েদস্ তদর্থস্যাপ্যতী- 
ক্িয়ত্বাং ॥ 

৫ম অঃ) ৪২ শুত্র। ন যজ্ঞাদেঃ স্বরূপতো ধর্শত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ ॥ 

€ম অ+ ৪৩ সুত্র । নিজশক্তিব্যুতিপত্তা। ব্যবচ্ছিদ্যতে ॥ 


€ম অঃ) ৪৪ সুত্র। যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ 


ংখ্য-দর্শন ৩১৩, 


৫ম অঃ) ৪৫ সুত্র। ন নিত্যত্বং বেদানাং কাধ্যত্বশ্রুতেঃ ॥. 

৫ম অঃ) ৪৬ সুত্র। ন পৌরুেয়ত্বং তৎকর্তৃঃ পুরুষস্যাভাবাং ॥ 

৫ম অঃ, ৪৭ গৃত্র। মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাং ॥ 

৫ম অঃ ৪৮ হুত্র। নাপৌরুষেয়ত্থানিত্যত্বমন্কুরাদিবং ॥ 

৫ম অঃ, ৪৯ সত্র। তেষামপি তদ্যোগে দৃষ্টবাধাদিপ্রসক্তিঃ ॥ 

৫ম অঃ, ৫০ সুত্র ॥ যশ্িনদৃষ্টেছপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তং 
পৌরুষেয়ম্‌॥ 

৫ম অঃ, ৫১ সুত্র । নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্‌ ॥ 

সীয়ব্রিশ হইতে একারহ্ত্রে শব ও অর্থের বাচ্যবাচক সম্বন্ধ থাক! 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । শব্ধ হইতে অর্থজ্ঞান কিরপে জন্মে তাহা বিবৃত 
হইয়াছে, কেবল কর্খে নিয়োগই যে বেদের অভিপ্রেত নহে, তাহা 
প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । এবং অবশেষে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও অত্রাস্তত্ব 
প্রতিপাদন করা হইয়াছে । এই সকল শ্ৃত্রের ব্যাথ্যা প্রথম অধ্যারের 


একশত এক সংখ্যক সুত্রের ব্যাখ্যার সহিত একত্রে সন্নিবেশিত করা 
হইয়াছে । 


(৭) 
৫ম অঃ. ৫২ সুত্র । নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবং ॥ 
যাহা অসৎ (যাহার অস্তিত্ব নাই ) তাহার জান হয় নাঁ। যেমন নরশৃজ 
তাসদ্বস্ত, সুতরাং তাহার জ্ঞান হয় না। পরম্ক যখন আমাদের জগতের 
সম্বন্ধে জান হইতেছে, তখন তাহা অসৎ হইতে পারে ন1। 
«ম অ+) ৫৩ সুত্র। ন সতো বাধদর্শনাৎ ॥ 
সস্তরও জ্ঞান না হইতে পারে সত্য; কারণ অস্তিত্বশীল বস্তর 


৩১৪ দার্শনিক ত্রহ্বিষ্ভা। 


জানের বাঁধা হইতেও দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানের গ্রতিবন্ধক 
দূর হইলেই সন্বস্তর জ্ঞান অস্সথস্তাবী। 

৫ম অঃ, ৫৪ সুত্র । নানির্ববচনীয়স্ত, তদভাবাৎ ॥ 

পরস্ধ জগৎ না সৎ ন৷ অসৎ, এইরূপ 'অনির্বচনীয়বন্ত হইতে পারে 
না; এইরূপ অনির্বচনীয় বন্তর জ্ঞান অসম্ভব; কারণ এইরূপ বন্ত 
কিছু নাই। (অথবা ইহা অভাববস্ত, এবং অভাববস্তর জ্ঞান হইতে 
পারে না। অতএব জগতের জ্ঞান যখন হইতেছে, তখন ইছা এইরূপ 
অনির্বচনীয় বস্ত হইতে পারে না )। 

৫ম অঃ, ৫৫ সুত্র। নান্যথাখ্যাতিঃ স্ববচো ব্যাঘাতাৎ ॥ 

অসৎ হইয়াও সদ্রূপে প্রতিভাসিত হয়, এইমতের আশ্রয় গ্রহণ 
করাও বাদীর পক্ষে অসম্ভব) কারণ তাহাতে তাহার জগতের অনির্বচনীয়ত্ব- 
বিষয়ক বাক্যের ব্যাঘাত জন্মে । জগত স্বরূপতঃ "অসৎ বলিয়া নির্দেশ 
করিলে ইহার অনির্বচনীয়তা আর রহিল না (অধিকস্ক জগৎ 
জ্ঞানগম্য ছওয়াতে, ইহা যে অসং হইতে পারে না, তাহা প্রথমেই 
প্রদর্শিত হইয়াছে । ) ' 
৫ম অং) ৫৬ হুজ্জ। ন সদসতখ্যাতিবাধাবাধাৎ ॥ (বাধ+"অবাধ+আও) 

মুক্তিকীলে জগতের বাধ, বন্ধাবস্থায় অবাধ, শ্রুতিবর্ণনা করাতেও 
জগৎকে সদসৎ বলা যায় না। জগৎ অন্তিত্ধণীল, এই নিমিত্ত ইহাকে 
শ্রুতিতে সৎ বল! হইয়াছে, জগতের এই সত্বা৷ অবাঁধিত। আবার আত্মার 
সন্বদ্ধে ইহার বাধ নিত্যই প্রসিদ্ধ আছে; ন্তরাং ইহাকে অসংও বলা 
হইয়াছে। অতএব আমাদের মতে ন্বরূপতঃ ইহার অবাধ (বাধ রহিত) 
হেতু ইহা সং এবং আত্মার সংসারবন্ধন সর্বদাই অলীক, এই অর্থে 
বগৎ অসৎ, ইহাই প্রমাণিত হয়। 


সপ আন 


ংখ্য-দর্শন। ৩১৫ 


(৮) 

€ম অত, ৫৭ ত্র । প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন ক্ষোটাত্মকঃ শবঃ 1 

৫ম অ+, ৫৮ সুত্র । ন শবনিতাত্বং কাধ্যতা প্রতীতেঃ ॥ 

৫ম অঃ, ৫৯ সুত্র। পূর্ববসিদ্ধসত্বস্তা ভিব্যক্তিদর্ীপেনেব ঘটস্ত ॥ 

৫ম অঠ, ৬* স্ত্র। সংকাধ্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিদ্ধসাধনম্‌ ॥ 

এই কয়টা সুত্রে শবের নিত্যতাবাদ যে অর্থে সিদ্ধ নহে, এবং যে 
অর্থে সিদ্ধ আছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল সুত্র প্রথম 
অধ্যায়ের ১০১ সংখ্যক স্থত্রের সহিত একত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সেই 
ব্যাখ্যা এইস্থলে দ্রষ্টব্য । 

(৯) 

৫ম অঃ, ৬১ সুত্র। না ্বৈতমাত্মনে! লিঙ্গাু তন্ডেদপ্রতীতেঃ ॥ 

'মাত্মার নিরবচ্ছিন্ন অদ্থৈতত্ববিষয়ক মত সঙ্গত নভে; কারণ জন্মমুত্াঃ 
এবং মুক্তবন্ধাদি লিঙ্গ দ্বারা ভ্রীবাস্মার ছেদ 'মনুমিত তয় । 

৫ম অঃ, ৬২ সুত্র। নানাত্মনাপি, প্রত্যক্ষবাধাতড ॥ 

'নাত্মবস্থর (ঘট পটাদির ) অন্তিত্দ্ধারাও নিরবচ্ছিন্ন অধৈতবাঁদ 
অপ্রমাণিত হয়। প্রত্যক্ষপ্রমাণ আনম! হইতে ঘটার্দির ভেদজ্ঞাপক। 

৫ম অঃ, ৬৩ সুত্র । নোভাভ্যাং, তেনৈব ॥ 

আত্মা এবং শনাত্মা এই উভয়ই আত্মা, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া একাস্তা- 
দ্বৈতমত স্থাপন করিতে পারিবে না) কারণ ইহাদের ভেদ প্রত্যক্ষসিন্ধ। 

৫ম অ+, ৬৪ সুত্র। অন্যপরত্বমবিবেকানাং তত্র ॥ 

অনাত্ম জগৎকেও কোন কোন শ্রতিতে আত্মস্বরূপ বলিয়া বর্ণন! 


৩১৮ দার্শনিক ত্রহ্ষাবিস্তা! ৷ 


(১১) 
৫ম অঠ ৭২ সুজ । প্রকৃতিপুরুষয়োরম্যৎ সর্ব্মনিত্যম্‌ ॥ 
প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন অপর সমস্তই অনিত্য | 
৫ম অ+) ৭৩ সুত্র । ন ভাঁগলাভে। ভোগিনো, নিভাগত্বশ্রুতেঃ ॥ 
ভোক্তা পুরুষ নিরবয়ব বলিয়! শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছেন; অতএব 
তিনি অথণ্ড, ভাগরহিত। 


সোপ 


(১২) 
৫ম অ+ ৭৪ সুত্র। নানন্দাভিব্যক্তির্ক্তিনিধর্পত্বাৎ ॥ 
আত্মাতে আনন্দের অভিব্যক্তিই মুক্তি, এইমত প্রকৃত নহে; কারণ 
আত্মা সর্ববিধ ধর্মরহিত। 


৫ম অ+) ৭৫ সুঅ। ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিস্তদ্বৎ ॥ 

বিশেষ অর্থাৎ অসাধারণ গুণের উচ্ছেদই মুক্তি, এইমতও প্রকৃত নহে ৮ 
কারণ আত্মার কোন ধর্ম নাই । 

৫ম অঃ) ৭৬ স্তর ॥ ন বিশেষগতিনিক্ছিয়স্থয | 

ব্রহ্গলোকাদি প্রাপ্তিও নিক্কিয় আত্মার মুক্তি নহে, বিশেষ লোক 
প্রাপ্তিতে নিষ্কিয় আত্মার কি বিশেষ হইবে; আত্ম। সর্বত্রই নিক্ষিন্। 


৫ম অঃ) ৭৭ সুত্র । নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদিদোষাৎ ॥ 

ক্ষপিকবিজ্ঞানবাদিদিগের মতে অহং অহং ইত্যাকার আত্যন্তরিক 
বিজন যখন বাহাকার বিজ্ঞানের দ্বারা উপরঞ্জিত না! হয়, তখন সেই 
উপরাগের বিনাশকেই মুক্তি বলে। এই মতও অধৌক্তিক; কারণ 
ক্ষণিকত্ব গ্রভৃতি দোষ তাহাদের সেই মুক্তিতে বর্তায়। 


সাংখ্য-দর্শন ৩১৯ 


৫ম অ৯ ৭৮ হু । ন সর্বোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থস্বাদিদোষাত ॥ 

সম্যক্‌ বিনাশও মুক্তি পদবাচ্য হইতে পারে না; কারণ বিনাশ পুরুষার্থ 
হইতে পারে না $ অতএব অপুরুষার্থস্বদোষ হেতু এই মতও অগ্রানথ। 

৫ম অঠ) ৭৯ স্ুত্র। এবং শৃম্যমপি ॥ 

পূর্বোক্ত হেতুতে শৃন্ত্ব প্রাপ্তিও মুক্তি হইতে পারে না। সর্ববশূন্ত- 


বাদে পুরুষার্থত্ব কিছুরই হইতে পারে ন|। 
৫ম অঃ, ৮* সুত্র। সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা ইতি ন দেশাদি- 
লাভোহপি ॥ 


দেশাদি লাভও (স্বর্গাদি লাভও ) মোক্ষ নহে; কারণ এই লাভ নিত্য 
নহে, কিছুরই সহিত চিরদিনের নিমিত্ত সংযোগ হয় না, সংযোগ হইলেই 
বিয়োগ আছে। 

€ম অঃ, ৮১ সুজ । ন ভাগিযোগো ভাগস্ত ॥ 

ভাগ (অংশ ) রূপ জীবের ভাগী (অংশ্া) ঈশ্বরে লয়প্রাপ্ত হওয়াও 
মুক্তি নহে; কারণ জীব ও ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে একত্ব হয় _না, জীব অনাদি 
ও অনন্তু। পু 

£ম অঃ,৮২ সুত্র । নাণিমাদিযোগোইপ্যবশ্যস্তাবিস্বাত্বহুচ্ছিত্তে- 
রিতরযোগবত ॥ 

ইতর রশ্বর্ষোর নায় ( ধন জন যৌবন ইত্যাদি এশ্বর্ষের গ্কায) অপিমাদি' 
যোগ এই্বধ্যও অচিরস্থারী; ইহাদেরও বিনাশ অব্স্তাবী। অত এক 
অপিমাদি উশ্বরধ্যলাভও মুক্তি নহে। 

৫ম অ+, ৮৩ হতঅ। নেন্দ্রাদিপদযোগোহপি তদ্বৎ ॥ 

ইন্ত্ত্বাদিপদ গ্রাণ্িও মোক্ষ নহে ; কারণ তাহাঁও নশ্বর । 


৩২০ দার্শনিক ব্রহ্ষবিস্তা৷ 


(১৩) 

৫ম অঃ, ৮৪ শুত্র। ন ভূতপ্রকৃতিত্বমিক্দ্রিয়াণামাহসঙ্কারিকত্ব- 
শ্রতেঃ | 

ইন্জিয় সকল পৃথিব্যাদি ভূতের বিকারজাত নহে; কারণ শ্রুতিতে 
ইহাঁদিগের 'মহংতত্ব হইতে উৎপত্তি কীন্তিত হইয়াছে। 

( ১৪.) 

৫ম অত ৮৫ সত । ন ষট পদার্থনিয়মস্তদ্বোধানক্তিঃ ॥ 

দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায় এই ফট্পদার্থমান্্র জগং- 
তত্ব এবং ইহাদিগের জ্ঞানে মুক্তি হয়; এইমতও অপ্রামাণিক | 

৫ম অঃ) ৮৬ স্থন্র। যোড়শাদিঘপ্যেবম্‌ ॥ 

ষোড়শপদার্থবাঁদী গ্রভৃতির মতও অপ্রামীণিক। 

৫ম অঃ ৮৭ স্থজ্ম। নাণুনিত্যতা তৎকাধ্যত্বশ্রুতেঃ ॥ 

পরমাণু নিত্য নহে । কারণ ইহার উৎপত্তি শ্রুতিতে বণিত হইয়াছে। 

৫ম অঠ) ৮৮ ত্র । ন নির্ভাগত্বং কাধ্যত্বাৎ ॥ 

পরমাণুর ভাগ নাই, ইহা অথগ্ুনীয় অর্থাৎ নিরবয়ব, এইমতও 
অযৌক্তিক; কারণ পরমাণু স্ষট পদার্থ । 

৫ম অঃ ৮৯ সুত্র। ন বূপনিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষনিয়মঃ ॥ 

রূপ থাকিলেই তাহার প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম 
মাই। ইন্দ্রিয়ের অপটুতা হেতুও প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, সকল জীবের 
চক্ষুরিক্তিয় সমান শক্তিসম্পন্ন নহে । 

৫ম অ:,৯* সুজ্জ। ন পরিমাণচাতুর্ব্বিধ্যং দ্বাভ্যাং তদেযাগাৎ ॥ 

অথু * মহত হম্থ ও দীর্ঘ এই চতুব্বিধ পরিমাণ ধাহারা স্বীকার করেন, 


খ্য-দর্শন। ৩২১ 


তীহাদিগের এইমতও অযৌক্তিক); অণু ও মহৎ এ দ্বিবিধ পরিমাণ 
স্বীকাঁরই যথেষ্ট ; কারণ হুস্থ দীর্ঘ পরিমাণ ইহাদেরই অস্তর্গত। 





(১৫) 

৫ম অঃ» ৯১ সুত্র । অনিত্যন্বেইপি স্থিরতাযোগাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং 
সামান্াস্থ ॥ 

£ম অঃ) ৯২ শত্র। ন তদপলাপস্তম্মাৎ ॥ 

৫ম অঃ ৯৩ সুত্র । নান্যনিবৃন্তিবূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ ॥ 

৫ম অঃ, ৯৪ স্ত্র। ন তত্বান্তরং সাদৃশ্যং প্রত্যক্ষোপলব্েঃ ॥ 

৫ম অঃ, ৯৫ সুত্র । নিজশক্ত্যভিব্যক্তিবর্বা বৈশিষ্ট্যাৎ তছুপ- 
লব্দেও ॥ 

৫ম অং, ৯৬ হত্র। ন সংচ্ঞাসংজ্জিসম্বন্ধোইপি ॥ 

৫ম অ+ ৯৭ সুত্র । ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ার্নিতাত্বাৎ ॥ 

৫ম অঃ, ৯৮ সত্র। নাতঃ সম্বন্ধে! ধম্মিগ্রাহকমানবাধাং ॥ 

৫ম অঃ, ৯৯ স্ত্র। ন সমবায়োহস্তি প্রমাণাভাবাৎ ॥ 

৫ম অ+ ১০* সুত্র। উভয়ন্রাপ্যন্যথাসিদ্ধেন্” প্রত্যক্ষমনুমানং 
বা॥ 

এই ৯১৯ হইতে ১০* সংখ্যক হ্ুত্রের ব্যাথ্যা প্রথম অধ্যায়ের ১০০ 


সংখ্যক হুত্রের সহিত একত্রে করা হইয়াছে; স্থতরাং এই স্থলে তাহার 
পুনরাবৃত্তি করা হইল না। 


২১ 


৩২২ দার্শনিক ব্রন্মবিষ্তা | 


(১৬) 
৫ম অঃ) ১০১ হুজ্ব। নামুমেয়তমেব ক্রিয়ায়া, নেদি্টস্ত তত্ব- 
ঘ্তোরেবাহপরোক্ষপ্রতীতেঃ ॥ 
,ক্রিয়! কেবল অনুমানগম্য নহে, ধাহারা বলেন যে ক্রিয়াবান্‌ বস্ত্র 
দেশাস্তর প্রাঞ্ধি দর্শনে মাত্র তাহাদের ক্রিয়া অনুমিত হয়, তাহাদের মত, 
অযৌক্তিক। কারণ নিকটস্থিত ক্রিয়াবান্‌ বন্তর ক্রিয়া প্রত্যক্ষজ্ঞানগম্য। 


(১৭) 
৫ম অঃ) ১০২ সুত্র। ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং, বুনামুপাদানা- 
যোগাৎ॥ 
( সর্জরবিধ) শরীর যে পাঞ্চভৌতিক হইবে এমন কোন নিয়ম নাই) 
কাঁরণ অনেক দেহ আছে, যাহার উপাদান পঞ্চাবধভূত নহে। 
৫ম অঃ,১০৩নথত্র। ন স্ুলমিতি নিয়ম আতিবাহিকম্তাপি 
বিদ্কমানত্বাৎ॥। 


দেহ হইলেই যে স্থূল হইবে এমন নিঃমও নাই) কারণ মরণান্তে আতি- 
বাহিক হুল্মদেহ বিদ্যমান হয়। 
(১৮) 
৫ম অঃ) ১০৪ হৃত্র। নাপ্রাপ্তপ্রকাশকতমিব্্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্বব- 
প্রান্ডেব্বা ॥ 
৫ম অঃ) ১৭৫ হুত্র। ন তেজোইপসপণাতৎ তৈজসং চক্ষুরৃত্তিত- 
স্তৎসিদ্ধে; ॥ 


সাংখ্য-দর্শন। ৩২৩ 


৫ম অ+ ১০৬ স্ব্র। প্রাপ্তার্থপ্রকাশলিঙ্গাদ্‌ বৃত্তিসিদ্ধিঃ ॥ 

ধম অঃ, ১০৭ হুত্র। ভাগগুণাভ্যাং তত্বান্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং 
সর্পতীতি ॥ 

৫ম অঃ, ১০৮ হত্র। ন দ্রব্যনিয়মন্তদেযাগাৎ ॥ 

৫ম অঃ, ১০৯ সুত্র। নন দেশভেদেইপ্যন্যোপাদানতাম্মদাদি- 
বন্গিয়মঃ ॥ 

৫ম অঃ) ১১০ সুত্র। নিমিত্তব্পদেশাৎ তদ্যপদেশঃ ॥ 

এই সকল স্থত্রের ব্যাখ্যা প্রথম অধ্যায়ের ৮৯ সংখ্যক স্তরের সহিত 
একত্রে বণিত হইয়াছে । 


(১৯) 

.. ৫ম অঃ, ১১১ হর।  উদ্মজাগুজজরায়ুজোপ্তিজ্জসাঙ্কপ্পিকসাংসি- 
দ্বিকং চেতি নিয়মঃ ॥ পু 

পাথিব স্থলশরীর ছয় প্রকাব £__উম্মজ বেদ ), অগুজ, জরাযুজ, 
উদ্ভিজ্জ, সাঙ্কল্লিক ও সাংসিদ্ধিক | ( সঙ্বল্পর যথা,১__-সনকাদি ব্রঙ্গার মানল- 
পুত্র সঙ্কল্পজ; সাংসিদ্ধিকশব্দের অর্থ মন্ত্র, তপঃ অথবা গুধধাদিজাত)। 

€ম অঃ, ১১২ সর । সব্রেষু পৃথিব্পাদানমসাধারণ্যাৎ তথ্যপ- 
দেশঃ পুর্বববৎ ॥ 

এই ষড় বিধ স্থুলদেহেরই অসাধারণ উপাদান পৃথিবী, 'মর্থাৎ এই সকল 
দেহে পৃথিবীর অংশই সর্বাপেক্ষা অধিক। এই নিদিত্ধ ইছাদিগকে 
সাধারণতঃ পাধিব দেহ বলে। 


৩২৪ দার্শনিক ব্রহ্ষবিষ্তা । 


(২) 

৫ম অঃ ১১৩ হুত্র। ন দেহারস্তকন্ প্রাণত্বমিক্দরিয়শক্কিতত্তৎ- 
সিদ্ধেঃ ॥ 

প্রাণ দেহারস্তক (দেহের উৎপাদক) নহে; ইন্রিয় শক্তিদ্বারা 
দেহোৎপত্তি হয়। 

৫ম অঃ) ১১৪ সুত্র । ভোক্তুরধিষ্ঠানাষ্ভোগায়তননির্মাণমন্থথা 
পৃতিভাবপ্রসঙ্গাৎ ॥ 

৫ম অঃ, ১১৫ ্থ্র। ভৃত্যদ্বারা ্বাম্যধিষ্টিতিনৈকান্তাৎ 

৫ম অঃ) ১১৬ সুত্র। সমাধিস্ৃযুপ্তিমোক্ষেষু ত্রন্মরূপতা৷ ॥ 

৫ম অঃ) ১১৭ সুত্র । দ্বয়োঃ সবীজ মন্ত্র তদ্ধতিঃ ॥ 

৫ম অঃ, ১১৮ হ্ত্র। দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষটস্ান্ন তু দৌ॥ 

১১৫ হইতে ১১৮ সংখ্যক হুর ব্যাথ্যা প্রথম অধ্যায়ের ৬৬ সংখ্যক 
সুত্রের সহিত একত্রে বণিত হইয়াছে। 

৫ম অঃ, ১১৯ স্থত্র। বাসনয়ানর্থখ্যাপনং দোষযোগেইপি, ন 
নিমিত্তস্ত গ্রধানবাধকত্বম্‌॥ 

সমীধি ও সুষুপ্তি এই উভ্য়স্থলে দৌষ অর্থাৎ গুণসঙ্গ আত্মার থাকে 
সন্দেহ নাই ; কিন্ত তাহ! হইলেও তদবস্থায় কোন প্রকার বাসনার উদ্রেক 
হইয়। কোন বিষয়ের জান হয় না। উক্ত উভয় অবস্থাকে এই নিমিত্ত 
দৌষযুক্ত অবস্থা বলা হইল যে, নুযুপ্তি ও সমাধি এই ছুইটি নিমিত্তের 
মধ্যে একটিও প্রধানের বাধ জন্মাইতে পারে না, ইহারা! প্রধানেরই অন্তর্গত । 
অতএব এই উভয় অবস্থায় আত্মার গুপসঙ্গ থাকে । অতএব ইহার! 
প্রত প্রস্তাবে গুণসঙ্গবজ্জিত মোক্ষ নহে। 
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(২১) 


€ম অং) ১২০ হুজ্জ। একঃ সংস্কার ক্রিয়ানির্বর্তকো, ন তু 
প্রতিক্রিয়ং সংস্কারভেদা বহুকল্পনাপ্রসক্তেঃ ॥ 

ূর্ববজপ্মকশ্মাজ্জিত যে সংস্কার তত্দবারাই শরীর, আঘুং ও ভোগ সাধিত 
হয়) প্রতিক্রিযাস্থলে এক একটি পৃথক্‌ সংস্কার থাকা কল্পনা করা 
অযৌক্তিক; কারণ তাহাতে বহুকল্পনা-প্রসক্তি হয়, অর্থাৎ অনন্ত সংস্কার 
স্বীকার করিতে হয়, এইরূপ কল্পনীতে গৌরব হয় মাত্র । 


৯ 


(২২) 

৫ম অঃ) ১২১ সুত্র । ন বাহাবুদ্ধিনিয়মো বৃক্ষগুল্মলতৌষধিবন- 
স্পতিতৃণবীরুধাদীনামপি ভোক্তভোগায়তনতবং পূর্ববৎ ॥ 

বাহজ্ঞান যেখানে আছে, তাহাই জীবশরীর, এইরূপ নিয়ম নাই। 
বাহজ্ানশৃন্তদেহও জীবদেহ হইতে পারে, যথা বৃক্ষ, গুন? লতা) ওষধিঃ 
বনস্পতি, তৃগ, বীকুধ প্রভৃতির দেহও জীবদেহ ; ইহাদিগের দেহও 
ভোক্তান্্ীবের ভোগায়তন। জীবের অধিষান না থাকিলে ইহারা মচুষ্যাদির 
দেহের ন্যায় শু হইয়া অথবা! পচিয়া ষাঁয়। 

৫ম অ+ ১২২ সুত্র। স্বৃতেশ্চ ॥ 


স্বতিতেও এই সকলকে জীব বলিয়৷ উক্তি করা হইয়াছে। 
£ম অঃ, ১২৩ হুত্র । ন দেহমাত্রতঃ কর্মাধিকারিত্বং বৈশিষ্ট্য- 
শুতে ॥ 


দেহধারী হইলেই যে জীব কর্্মাধিকারী হইবে তাহা নহে; কারপ কোন 
কোন বিশেষ দেহেই কর্শাধিকার হয় বলিয়! শ্রুতিই বর্ণনা করিয়াছেন। 


৩২৬ দার্শনিক ব্রহ্মবিছ্যা । 


৫ম অঃ ১২৪ হৃত্র। ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্মদেহোপভোগ- 
দেহো ভয়দেহাঃ ॥ 

দেই ব্রিবিধ; কারণ কর্মাদেহ (যেমন ভৌগ্যবিষয়ে বিরক্ত মাঁধকদিগের), 
উপভোগপ্দেহ (যেমন মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকাদিতে গত পুণ্যাআ্মাদিগের 
ভোগদেহ ) এবং উভয়দেহ (যথা মনুষ্বাদির)) এই জ্রিবিধ দেহেরই ব্যবস্থা 
শাস্ত্রে আছে। 

৫ম অং, ১২৫ সুত্র । ন কিঞ্চিদপ্যন্থশয়িনঃ ॥ 
ৃ গুণসঙ্গত্যাগী মুক্তপুরুষদিগের দেহ এই ত্রিবিধদ্দেহের মধ্যে কোন 

দেহই নহে। 


(২৩) 
৫ম অঃ, ১২৬ সুত্র ।ন বুদ্ধাদিনিত্যত্বমাশ্রয়বিশেষেহপি বহিবৎ॥ 
কোন বিশেষ পুরুষেরই বৃদ্ধি মনঃ প্রভৃতি নিত্য নহে, যে কোন বস্ত 
অবলম্বনেই বহ্ছি প্রজ্মলিত করা হয় না কেন, তাহা যেমন চিরস্থায়ী হয় না, 
তন্জুপ বুদ্ধি প্রভৃতিও মুক্তপুরুষ অথবা অবতারাদিকে আশ্রয় করিয়াও 
অনিত্যই থাকে। 
€ম অঃ, ১২৭ স্থত্র। আশ্য়াসিদ্ধেশ্চ ॥ 


বস্ততঃ বুদ্ধি প্রভৃতি গুণবিকাঁর, ইচারা স্বপ্রতিষ্ঠ, ইহাদের কোন 
আশ্রয়ও সিদ্ধ নহে। অর্থাৎ ইহার্দিগকে যে কেহ ধারণ করিষা থাকে, 
তাহা স্বীকার নহে; কারণ আত্ম নিঃসঙ্গ নিক্ষিয়। 


সাংখ্য-দর্শন । ৩২৭ 


(২৪) 
৫ম অঃ, ১২৮ স্্ত্র। যোগসিদ্ধয়োইপ্যৌষধাদিসিদ্ধিবক্লাপল- 
পনীয়াঃ॥ 


যোগ হইতে যে অনিমাদিসিদ্ধি লাভ হয়, ইহা মিথ্যা নহে) ওধধাদি 


ব্যবহারে যে নানাবিধ শারীরিক সিদ্ধি লাভ হয়, তদৃঞ্টে যোগজসিদ্ধিও 
প্রমাণিত হয়। 


(২৫) 
৫ম অঃ) ১২৯ সত্র। ন ভৃতচৈতন্যং প্রত্যে কাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেপি 
চ সাংহত্যেইপি চ॥ 


চৈতন্ত তৃতগ্রামের গুণ নহে, সংহত হইয়। ভুত সকলের চৈতন্তগুণ 
উৎপন্ন হয় না) কারণ ইহাদিগের কোনটিতে পৃথক্রূপে চৈতস্তগুণ 


'দৃষ্ট হয় না 
£ | ইতি পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | 





& হরি! 
ষষ্ঠ অধ্যায়। 


এই অধ্যায়ে পূর্ববাধ্যায় সকলে উপদিষ্ট বিষয়ের সার সন্কলিত হইয়াছে। 
(১) 
৬ষ্ঠ অঃ১ ১ স্থআ। অস্ত্যাত্মা নাস্তিতসাধনাভাবাং ॥ 
জ্ঠ অঃ) ২ সুত্র । দেহাদিব্যতিরিক্তোইসৌ বৈচিত্র্যাৎ ॥ 
৬্ঠ অঃ) ৩ সুত্র । যঠীব্যপদেশাদপি ॥ 
৬ অঃ) ৪ স্ত্র। ন শিলাপুন্রবদ্ধশ্মিগ্রাহকমানবাধাণ ॥ 


৩২৮ দার্শনিক ব্রহ্ষবিষ্া | 


এই চারিটি সুত্রে দেহ হইতে আত্মার পৃথক অস্তিত্ব গ্রমাঁণীকৃত 
হইয়াছে । এই সকল স্তর প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ সংখ্যক স্ুত্রের সহিত 
একত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 


(২) 

৬ অঃ, ৫ হত্র। অত্যন্তহুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা ॥ 

ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইলেই পুরুষ কৃতকৃত্যতা লাভ করেন । 

৬্ঠ অঃ১৬ স্থত্র। যথা ছুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্ত, ন তথা স্ুখা- 
দ্ভিলাষঃ ॥ 

ছুঃখজনকবিষয়যৌগে পুরুষের ক্লেশ যদ্রপ তীব্র হয়, স্থখজনকবস্তযোগে 
তৃপ্তি তন্রপ গাঢ় হয় না। ছুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছা বন্রপ গাঁড়, স্ুখপ্রাপ্তির 
ইচ্ছ৷ তদ্রপ গাঢ় নছে। 

৬ষ্ঠ অঃ, ৭ হুত্র। কুত্রাপি কোইপি স্থুখীতি ॥ 

কোন স্থানে কদাচিৎ কেহ স্থথী দেখা যায়, অধিকাংশ জীবই 
অনুধী। 

৬ষ্ঠ অঃ, ৮ স্থত্র। তদ্রপি ছুঃংখশবলমিতি ছুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে 
বিবেচকাঠ ॥ 

যে স্থলে স্থথ আছে, সে স্থলেও তাহা দুঃথমিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন স্থৃখ 
কুত্রাপি দুষ্ট হয় না) অতএব এই স্থথকেও বিবেচক পুরুষগণ ছুঃখমধ্যেই 
গণ্য কবেন। 

৬ অঃ ৯ স্থত্র। সুখলাভাভাবাদপুরুষার্থত্বমিতি চেম্স দ্বৈবিধ্যাৎ। 

কিন্ত যদি মোক্ষসম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি কর যে তাহারও পুরুষার্থত্ 
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নাই; কারণ তদ্দারা স্বখলাভ হয় না, তবে এই আপত্তি অযৌক্তিক । কারণ 


পুরুতার্থ ছুই প্রকার, স্থধলাভ যেমন এক প্রকার পুরুষার্থ, ছুঃখনিবৃত্তিও 
তন্রপ অন্ত প্রকার পুরুষার্থ। 


৬্ঠ অং, ১০ হুত্র। নিগুণত্মাতনোহসঙ্গত্বাদি শ্রুতেঃ ॥ 

শ্রতি আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএব আত্ম 
নিগুণ। স্থতরাং শখ দুঃখাঁদি যে আত্মার ধশ্ম নহে এই বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। 

৬ট অঃ, ১১ স্থত্র। পরধন্মান্বেইপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ ॥ 

কিন্ত স্থথ এবং দুঃখ আত্মধন্ম না হইয়া গ্ুণধর্ম হইলেও অবিবেক 
বশতঃ আত্মধর্মনরূপে লক্ষিত হয়। 


৬ষ্ঠ অঃ, ১২ স্ত্র। অনাদিরবিবেকোহন্থা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ ॥ 

অবিবেক অনাদি বলিয়া স্বীকাধ্য, ইহাকে উৎপত্তিণাল বলিলে দ্বিবিধ 
দোষের গ্রসক্তি হয়; উৎপত্ভিশীল হইলে, হয় ইহ! 'মাপনা হইতে উৎপন্প, 
হয়, অথবা কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়। বলিতে হইবে; অকারণে আপনা 
হইতে উৎপন্ন হয় বলিলে মুক্তপুরুষের পক্ষেও তাহা মস্তব হয়, এবং 
কারণ বিন! কার্ধ্ের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, ইহা অসম্ভব; এই 
এক দৌষ। কর্শজন্ত বলিলে সেই কর্দের প্রতিও অবিবেকান্তরকে 
কারণ বলিয়! স্বীকার করিতে হয়) এইরূপে অনবস্থাদোষ ঘটে । 

৬্ঠ অঃ, ১৩ স্ত্র॥ ন নিতাঃ স্যাদাত্ববদস্যথানুচ্ছিন্তিঃ ॥ 

অবিবেককে আত্মার স্তায় নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না; যদি 
নিত্য বল, তবে তাহার উচ্ছেদ ও মোক্ষলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে; 
অবিগ্যাকে প্রবাহরূপে অনাদি বলিয়াই স্বীকার করা যায়, ইহা আয্মার 
স্ঠায় নিত্য অথণ্ত--অনাি নহে। 


২৩৩ দার্শনিক ত্রহ্মবিষ্যা। 


৬্ঠ অঃ, ১৪ স্থত্র। প্রতিনিয়তকারণনাশ্যত্বমস্তয ধ্বাস্তবৎ ॥ 

অন্ধকার যেমন কেবল এক নির্দিষ্ট কারণ আলোক হইতেই বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ অবিবেকও বিবেকরূপ নিয়ত কারণ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত 
হয় অপর কোন বস্ত্র ইহার নাশক নহে। 

৬্ঠ অ+, ১৫ ুত্র। অত্রাপি প্রতিনিয়মোহন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥ 


অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা বিবেকোৎপত্তির পক্ষেও ,শরবণ? মনন, 
নিদিধ্যাসন, এই ত্রিবিধ নিয়ত কারণ থাক! জানা যায়। 


৬ অ+, ১৬ সুত্র । প্রকারাস্তরাসস্তবাদবিবেক এব বন্ধ ॥ 
অবিবেকই বন্ধ, কারণ তাহ! অন্ত কিছু হইতে পাঁরে না। 
৬ঠ অং, ১৭ সুত্র। নযুক্তস্ত পুনর্বন্ধযোগোইপ্যনাবৃত্তিশ্রতেঃ ॥ 


মুক্তপুরুষের পুনরায় বন্ধ ঘটে না) কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন মুক্তপুরুষের 
পুনরাবৃত্তি নাই। 


৬্ঠ অঃ, ১৮ স্তর। ,অপুরুতার্থতবমন্যথা ॥ 


যদি মুক্ত হইলেও সংসারে পুনরাবৃত্তি হইত, তবে মুক্তির আর 
পুরুষার্থতা াঁকিত না। 


৬ঠ অঃ) ১৯ সুত্র । অবিশেষাপত্তিরভয়োঃ ॥ 


যদি মুক্তির পরও পুনরাবৃত্তি সম্তব হয়ঃ তবে বন্ধ ও মোক্ষের মধ্যে 
প্রতেদ কিছু থাকে না। 


৬ষ্ঠ অঃ, ২০ স্ুত্র। মুক্তিরন্তরায়ধস্তেন” পরঃ ॥ 


মুক্তি আত্মার স্বরূপ হইতে ভিন্নবস্ব নহে, স্বরূপবোধের অস্তরায়- 
বিনাশ মাত্রকেই মুক্তি বলে । 
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৬্ঠ অঃ, ২১ হুত্র। তত্রাপ্যবিরোধং ॥ 
অন্তরায়ধ্বংসমাত্রেরই মোক্ষত্বসিদ্ধি হইলেও মোক্ষের পুরুযার্থত্বের 
বাধা হয় না। সেই অন্তরায় ধবংসই পুরুষার্থ। 


৬ অঃ) ২২ সুত্র । অধিকারিত্রৈবিধ্যান্স নিয়ম£ ॥ 

শ্রবণমাত্রেই মোক্ষসাধিত হয় না, কারণ উত্তমাদিভেদে অধিকারী 
ন্রিবিধ। 

৬্ঠ অঃ ২৩ স্থত্র। দা্যার্থমুত্তরেষাম্‌ ॥ 

উত্তম অধিকারীর একবার শ্রবণমাঞ্জই বিবেকোদয় হইতে পারে; 


কিন্ত মধ্যম ও অধম অধিকারীর পক্ষে পুনঃ পুনঃ মনন ও নিদিধ্যাসনের 
প্রয়োজন আছে। 


(৩) 
৬ষ্ঠ অঃ) ২৪ স্ুত্র। স্থিরম্থখমাসনমিতি ন নিয়ম ॥ 


স্থির হইয়! যে 'মাসনে 'মনেকক্ষণ সুখে 'অবস্থিতি হয়। তদ্রপ আসনই 
করিবে, কোন বিশেষ 'আসন করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে এমন 


নিয়ম নাই। 

৬ অঃ, ২৫ সুত্র । ধ্যানং নিব্বিষয়ং মনঃ ॥ 

মনের বিষ়শূন্ত ভাবে 'অবস্থিতি হইলেই তা সর্কত্রেষ্ঠ ধ্যান। 

৬ অঃ, ২৬ হুজ্জ। উভয়থাপ্যবিশেষশ্চেন্সৈবমুপরাগনিরোধা- 
দ্বিশেষ? ॥ 

যদি বল মন: বিষয়ের প্রতি উপরাগঘুক্ত হওয়া, এবং বিষয় হইতে 


৩৩২ দার্শনিক ত্রহ্মবিষ্ভা। 


উপরত হওয়া, এই উভয় অবস্থাই আত্মার পক্ষে সমান, কারণ আত্মা 
নিঃসঙ্গ, অতএব ধ্যানের কোন প্রয়োজন নাই ; তবে এই আপত্তি সঙ্গত 
নছে। বিষয়োপরাগের নিবৃত্তি অবিবেক বিনাশ করে; অতএব তাহা 
মোক্ষের অনুকূল। সুতরাং ইহাঁকেই শ্রেষ্ট বলা যার। 


৬্ঠ অঃ, ২৭ সুত্র। নিঃসঙ্গেইপ্যুপরাগোহবিবেকাৎ ॥ 


পুরুষ নিঃসজ হইলেও অবিবেকবশত: তাঁহার উপরাগ হইতে পারে। 
যেমন জবাকুন্থুম-সাগনিধ্যে স্বচ্ছ স্ফটিকের উপরাগ দৃষ্ট হয়, তথ্বৎ। 


৬ অঃ, ২৮ সুত্র । জবাক্ষটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিস্তভিমানঃ॥ 

কিন্তু বাস্তবিক যে জবাকুম্ুমসান্িধ্যে স্টিক উপরঞ্জরিত হয়, তাহা 
নহে। দৃষ্টতঃই ক্ষটিকের উপরাগ বোধ হয়, স্করটিক তৎকালে স্বরূপতঃ 
স্বচ্ছই থাকে । তন্রপ আত্মাও বস্তুতঃ অবিবেকযুক্ত হয়েন না। 


৬্ঠ অঃ, ২৯ স্থজ্্। ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিতিস্তন্িরোধঃ ॥ 
ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের উপরাগের 
নিরোধ হয়। 


৬্ঠ অঃ,৩* হুত্র। লয়বিক্ষেপয়োব্ণাবৃত্তিরিত্যাচার্্যাঃ ॥ 
আচার্ধ্যগণ উপদেশ করিয়াছেন যে, ধ্ানাদি ছারা চিত্তের বিক্ষেপ ও 
লয় ( অপটুতা, আলন্ত, নিদ্র) নিবারিত হয়। 


৬ অং, ৩১ সুত্র । ন স্থাননিয়মশ্চিত্তপ্রসাদাৎ ॥ 

যে স্থানে চিত্ত উদ্বেগরছিত হইয়া প্রসন্নভাবে অবস্থিত হয়, সেই স্থানেই 
যোগাভ্যাস করিবে, যোগাভ্যাসের নিমিত্ত কোন স্থানবিশেষ অবলম্বন 
করিতে হইবে এইরূপ নিয়ম নাই। 


সশসসপপ 
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(৪) 

৬ অঃ) ৩২ হুত্র।  প্রকৃতেরাগ্ঠোপাদানতাহ্থেষাং কাধ্যত্ব- 
শ্রসতেঃ ॥ 

প্রকৃতি জগতের মুল উপাদান, মহদার্িক্িত্যন্ত তত্বনকল স্ষ্টবস্ত 
বলিয়া! শ্রুতি প্রমাণিত করিয়াছেন; 'অতএব ইহারা জগতের মূল উপাদান 
কারণ নহে। 

৬ অঃ, ৩৩ সুত্র । নিত্যত্বেপি নাত্মুনো যোগ্যত্বাভাবাং ॥ 

মাত্মা নিত্য হইলেও তিনি জগতের উপাদানকারণ নহেন) কারণ 
তিনি নিগুণ হওয়াতে গুণাত্মক জগতের উপাদান হহবার অযোগ্য । 

৬্ঠ অঃ, ৩৪ সুত্র । শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাতবলাভঃ ॥ 

আত্মার জগছুপাদানত্ব শ্রতিধিরদ্ধ , 'অতএব কেবল তুচ্ছ কুতর্কদবারা 
আত্মার জগংকারণত্ব অন্গমান করা নিক্ষল। 

৬ষ্ঠ অ ৩৫ সত্র। পারম্পধ্যেহপি প্রধানাহুৰৃত্তিরণুবৎ ॥ 

পরমাণুনকল পরম্পরাস্থত্রে অন্ুবুন্ত হয়া থেমন স্থুলবস্থ সকল নির্দিত 
হওয়! দেখা যায়, তদ্রপ প্ররূতিও পরম্পরাহয়ে সমণ্ত জগতের উপাদান 
বলিয়া জানিবে। 

৬ অ+) ৩৬ সুত্র । সর্বত্র কাধ্যদর্শনাদ্বিভৃহম্‌ ॥ 

সর্ধরর বাহা কিছু দেখ, তাহাই প্রকৃতির পরিণাম, অতএব প্রকৃতি 
বিভূরূপ1। 

৬ষ্ঠ অঃ ৩৭ হুত্র। গতিযোগেইপ্যাগ্ভকারণতাহানিরণুব ॥ 

প্ররুতি সর্বব্যাপী বন্ত, সুতরাং গতিশাল নহেন; গতিশীল হইলেই 


৩৩৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিচ্যা । 


তাহা পরমাণুবৎ পরিচ্ছিন্ বস্ত হইবে; অতএব তাহা এই অনন্ত জগতের 
আদি কারণ হইতে পারে না। 


৬ঠ অ+, ৩ সুত্জ। প্রসিদ্ধাধিক্যং প্রধানম্য ন নিয়ম£ 

বৈশেধিকাদিদর্শনগ্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি হইতে প্রকৃতি অতিরিক্ত পদার্থ 
বলিয়া প্রকৃতির অস্তিত্ব অশ্বীকার্ধ্য নহে; কারণ দ্রব্যাদি যে সপ্ত, নব 
অথবা ষোড়শ সংখ্যকই হইবে, এমন নিয়মের প্রমীণ নাই। 

৬্ট অঃ) ৩৯ সুত্র । সত্বাদীনামতদ্বর্মত্বং তদ্রপত্বাৎ ॥ 

সত্াদিগুণত্রয় গ্রকৃতির ধর্ম নহে, ইহার! গ্রকৃতির স্বরূপ । 

৬ষ্ঠ অঃ) ৪০ নুক্র। অন্ুপভোগেহপি পুমর্থং সথষ্টিঃ প্রধানত্যোষ্টর 
কুস্কুমবহনবং ॥ 

উষ্ যেমন কেবল পরের কার্্যনাধনের নিমিত্ত কুস্কুম বহন করে, 
তাহার নিজের তদ্দারা কোন কাধ্যসিদ্ধি হয় না, তদ্রুপ সৃষ্টিকার্্য দ্বারা 
প্রকৃতির কোনপ্রকীর ভোগ সাধিত না হইলেও পুরুষের ভোগের নিমিত্ত 
প্রকৃতি স্বভাবতঃ দাসের ন্থায় স্থষ্টি রচনা করেন। 

৬ঠ অঃ, ৪১ হত্র। কণ্মবৈচিত্র্যাৎ স্থষ্টিবৈচিত্র্যম্‌॥ 

কর্ম অশেষবিধ, স্থৃতরাং তৎফলরপ স্থষ্টিও অশেষ বিধ। 

৬্ঠ অঃ, ৪২ সত্র। সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কাঁধ্যদয়ম্‌॥ 

প্রলয় ও স্থষ্টি এই দুইটি সন্বাদিগুণত্রর়ের সাম্য ও ।বৈষম্য হুইতে হয়, 
সাম্য হইতে প্রলয়, বৈষম্য হইতে সৃষ্টি । 


৬্ঠ অঃ) ৪৩ স্থত্র। বিমুক্তবোধান স্থপটিঃ প্রধানস্য লোকবং ॥ 


পুরুষ যখন আপনাকে বিমুক্ত বোধ করেন, তখন প্রক্কৃতি আর তাহার 
নিমিত্ত কষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। লোকতঃ দৃষ্ট হয় যে, ষে ব্যক্তির 


সাংখ্য-দর্শন। ৩৩৫ 


দর্শনকৌতৃছল পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় কেহ তাহার দৃষ্টবস্ত 
দেখায় না; ইহাও তদ্রপ। 


ষ্ঠ অঃ, ৪৪ মুত্। নান্যোপমর্পণেহপি মুক্তোপভোগো নিমিত্বা 
তাবাৎ ॥ 

অন্ত অর্থাৎ অমুক্তপুরুষের নিমিত্ত প্রতি তোগরচনা করে বলিয় 
হৃষ্টিকা্যে বিরত হয় না সত্য, কিন্তু তাহা মুক্তপুরুষের স্ছন্ধে কোন 
ভোগের হেতু হয় না) কারণ ভোগের হেতু যে অবিগ্যা তাহ! মুক্তপুরুষের | 
সম্বন্ধে বিন হইয়া যায়। 

৬ অঃ) ৪৫ সৃত্র। পুরুষবন্ত্বং ব্যবস্থাতঃ ॥ 

কেহ জাত হইয়াছে, কেহ জীবিত আছে, কেহ মৃত হইতেছে ইত্যাদি, 
অবস্থাভেদ দৃষ্টে পুরুষের বহুত সিদ্ধান্ত হয়) স্থৃতরাং একজন মুক্ত হইলে, 
অপর সকলের মুক্তি সংঘটিত হয় না। 

৬ অঃ, ৪৬ সর। উপাধিশ্চেং ততসিদ্ধো পুনদ্বৈতম্‌ ॥ 

যদি আত্ম এক, পরস্ধ উপাধি বিভিন্ন, এন বলিয়া মাত্মার একত্, 
স্থাপন করিতে চেষ্টা কর? তাহ! হইলেও আম্মাতিন্ন বন্তর ( উপাধির) 
অস্তিত্ব স্বীকার করাতে দ্বৈতত্বই স্থাপিত হইল। 

৬ অঃ, ৪৭ স্ত্র। দ্বাভ্যানপি প্রমাণবিরোধ? ॥ 

আহা! হটতে ভিতীয় পদার্থ স্বীকার করিলেই তোমাদের একান্তাদ্বৈতমত, 
প্রমাণবিরন্ধ হইগ। 

ষ্ঠ অঃ, ৪৮ সুমন দ্বাভ্যামপ্যবিরোধানন পূর্ববমুদ্তরং চ সাধকা- 
ভাবা ॥ 

আত্ম! ও উপাধিস্বীকারে প্ররুতিপুরুষবাদী সাংখ্যের সহিত বিরোধ 


৩৩৬ দার্শনিক ব্র্ষবিষ্ভা । 


হয় না সত্য, কিন্ধু একদিকে বাদদিগণের কথিত একান্তাদৈতবাদ সাধন 
করিবার হেতুর অভাব হয়, অপরদিকে উপাধি স্বীকার করিয়া তাহার 
মিথ্যাত্ব অথবা অনির্বচনীয়ত্ব স্থাপন করিতে থে বাদদিগণ চেষ্টা করেন? 
তাহা সাধন করিবারও হেতু কিছু থাকে না। 


৬ষ্ঠ অঃ ৪৯ হুত্র। প্রকাশতস্তৎসিদ্ধো কর্ম্মকর্তৃবিরোধ? ॥ 
যদি বল আত্মাই জগদাকারে প্রকাশিত হয়েন মাত্র ? সুতরাং অদ্বৈতত্ব- 


সাধক হেতুর অভাব হয় না, আত্মার স্বপ্রকাশকত্বশক্িম্বীকারেই সর্বববিষয় 
মীমাংসিত হয় ; তবে আমর! বলি যে এই উক্তিতে কর্ম কর্তৃবিরোধ দৃষ্ট হয়, 


থে কর্ত। সেই কর্ম, ই! কিরূপে অন্ুমানসঙ্গত হইতে পারে? 


৬ষ্ঠ অঃ, ৫০ সুআ্জ। জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রপঃ ॥ 


আত্মা শুদ্ধ চিন্ুপ, স্বয়ং জড়ত্বধর্মবিবর্জিত হইয়া, জড়রূপ জগৎকে 
প্রকাশিত করেন, ইহাই সৎ সিদ্ধান্ত । 


৬্ঠ অঃ, ৫১ হঅ। -ন শ্রুতিবিরোধো রাগিণাং বৈরাগ্যায় 
তৎসিদ্ধে; ॥ 

শ্রুতিতে যে জগতের মিথ্যাত্ব স্থানে স্থানে প্রকাশিত আছে, তাহার 
সহিত আমাদের এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধ নাই; আত্মাভিক্ন 
বন্ত সমন্তই মিথ্যা বলিবার অভিপ্রায়, সংসারের মিথ্যাত্বজ্ঞাপনে ততপ্রতি 
অন্গরাগবিশিষ্টপুরুষের বৈরাগ্য উৎপার্রন করা মাত্র । 


৬ অঃ) ৫২ স্ত্র। জগৎসত্যত্বমহ্ষ্টকারণজন্যত্বাদ্বাধকাভাবাং ॥ 


জগৎ সত্য, মিথ্যা নহে) কারণ ইহা অদুষ্টকারণজন্ত, এবং ইহার 
সত্যন্থের বাধক প্রমাণ কিছু নাই। 


সাংখ্যন্দর্শন ৷ ৩৩৭ 


৬ঠ অঃ) ৫৩ হৃত্র। প্রকারাস্তরাসস্তবাং সহংপত্তিঃ ॥ 
অমতের উৎপত্তি অসম্ভব বলির সতেরই উৎপত্তিস্বীকাঁর করিতে হয়) 


অতএব সাংখাহুমোদ্িতজগংকারণ প্রকৃতি 'অসন্বস্ব নছে, ইহার সত্তার প্রতি 
দোষারোপ হইতে পারে না । 


(৫) 
৬ঠ অং) ৫৪ হত্র। অহস্কারঃ কর্ত! ন পুরুষ: ॥ 
আত্মা কর্তা নেন, জীবের যে কিছু কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা 'অহঙ্কারনিষ্ঠ। 


৬ অঃ, ৫৫ সথর। চিদবসান! তুক্তিস্তৎকন্মার্জিতত্বাৎ ॥ 


ভোগ আত্মাতে পর্যবসিত হয়, আত্মজ্ঞান হইলে ভোগ থাকে না; 
কারণ অহঙ্কারকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ হইয়া থাকে, পুরুষের আত্ম- 
জ্ঞানোৎপত্তি হইলে 'অহস্কার থাকে না স্থতরাং ভোগও লুগ্ত হয়। 


৬ষ্ঠ অঃ, ৫৬ স্ত্র। চন্দ্রাদিলোৌকেহপ্যাবৃত্ধিনিমিত্তসন্ভাবাৎ ॥ 


মরণান্তে চন্ত্রাদিলোক-প্রাপ্তি হইলেও তাহা হইতে ইহলোকে পুনর্জন্ম 
লাভ হয়) কারণ জন্মের হেতুভৃত কর্শ চন্দ্রলোকাদিপ্রাপ্তিত্বার৷ বিনষ্ট 
হয় না। 


৬ষ্ঠ অঃ, ৫৭ সুত। লোকস্ নোপদেশাৎ সিদ্ধিঃ পূর্ব্ববৎ ॥ 
ব্্ষলোকাদি-প্রাপ্তিদ্বার! শাস্ত্রে মোক্ষ প্রাপ্তির উপদেশ আছে সত্য 7 কিন্ত 
তন্ধারা যথার্থপক্ষে মোক্ষসিদ্ধি হয় না) তাহা পূর্বেই অবধারিত হইয়াছে। 
৬ অঃ, ৫৮ হত্র। পারম্পর্যেণ তৎসিদ্ধো৷ বিমুক্তিশ্রুতিঃ ॥ 
পরম্পরাস্থত্রেই কর্ধার্জিত ব্রহ্মলোকাদি্রাণ্ডি মুক্তির হেতৃভৃত হয়; 
২২ 


৩৩৮ দার্শনিক ত্রহ্ষবিষ্তা । 


কেব্ এই নিমিত্ত তত্তক্লোকগ্রাণ্ডিকেই শ্রুতি কোন কোন স্থলে মুক্তি 
. বলিয ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বস্তুতঃ আত্মা কোন বিশেষ লোকনি্ঠ নহে। 

৬্ঠ অঃ, ৫৯ সুত্র । গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেহপ্যুপাধিযোগান্ভোগ- 
দেশকাললাভে। ব্যোমবৎ ॥ 

আত্মা বিতৃম্বতাব হইলেও তাহার গতি থাক! বিষয়ে যে শ্রুতি আছে, 
তাহার কিরূপ সঙ্গতি হয়? এইরূপ আপাত্ত হইলে আমরা বলি যে, আত্মা 
বিতু হইলেও উপাঁধযোগে তাহার দেশকালাদ তোগ লাত হইয় পরিচি 
ৃষ্ট হওয়া অসঙ্গত নহে। 'আকাশ সর্ঝব্যাপী হইলেও উপাধিযোগে ইহার 
পরিচ্ছিন্নতা দৃষ্ট হয়) আত্মার সমন্ধেও তদ্জুপ। 





(৬) 

৬ অঃ) ৬* স্ত্র। অনধিষ্ভিতস্থয পৃতিভাবপ্রসঙ্গাচ্চ তৎসিদ্ধিঃ ॥ 

জীবদেহে চেতনের অধিষ্ঠান না থাকিলে তাহা৷ পচিয়! যায় 9. অতএব 
জীবদেহে জীবিভাবন্থায় চেতন আত্মার অধিষ্ঠান অবশ্থ স্বাকাধ্য। 

৬ অ+ ৬১ সত্র। অদৃষটদবারা চেদসম্বদধস্ত তদসম্তবাজ্জলাদি- 
বদস্কুরে ॥ 

যেমন জীবিত বীজই জলসিঞ্চনে অস্কুরিত হয়, অন্য বীজ হয় না) তক্জপ 
আত্মাধিষ্টিত দেহই অনৃষ্টবশতঃ জন্মগ্রহণ করে? আত্মার অধিষ্টানদন্দধ 
না থাকিলে কেবল অসৃষ্ট্বারা দেছের জন্ম ও বৃদ্ধি হইতে পারে না। 


৬ অঃ ৬২ ৃত্র। নিগুণত্বাং তদসম্তবাদহস্কারধন্মা। হোতে ॥ 
কিন্তু আত্মার অধ্ঠান স্ীবদেছে থাকিলেও আত্মা নি স্বভাব ইওয়ায়, 


দেহমকল সাক্ষাৎসন্থদ্ধে অহস্কার হইতেই উৎপন্ধ হয়, আত্মা হইতে নহে। 


সাংখ্য-দর্শন। ৩৩৯ 
৬ঠ অঃ) ৬৩ কুত্র। বিশিষ্টম্ত জীবত্বমনবয়ব্যতিরেকাং ॥ 


পরস্ত বিশেষদেহনি্ঠ আত্মারই জীবসংজ্ঞা ; ইছা অস্বরর ও ব্যতিরেক 
উভরয়বিধ যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্তিত হয় । ( অর্থাৎ দেহবিশিষ্ট চৈতন্ত থাকিলেই 
জীবস্ হয, ন! থাকিলে হয় না, এই ঝুক্তিত্বারা সিদ্ধাস্তিত হয় )। 





(৭) 
৬্ঠ অঃ, ৬৪ হুত্ধ। অহঙ্কারকর্তরধীনা কার্য্যসিদ্ধির্নে্থরা ধীনা, 
প্রমাণাভাবাৎ ॥ 


প্রকাশিত জগতের স্থষট-সংহারাদি কার্ধ্য মহঙ্কাররূপ কর্তার 'অধীন, 
তাহা ঈশ্বরাধীন নহে, কারণ তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই। 

৬ অঃ) ৬৫ সুত্র । অনৃষ্টোন্ুতিবৎ সমানত্বম্‌ ॥ 

অহঙ্কারের সৃষ্টি অৃষ্ট বশতঃই উদ্ভুত হয়; এই বিষয়ে 'আমাদের মত 
অপর বাদিগণের মতের সহিত সমান; স্থৃতরাং ৫ুকহ"তন্গিমিত্ত দোষারোপ 
করিতে পারেন না। 

৬্ঠ অং, ৬৬ সুত্র । মহতোহন্যাৎ ॥ 

মহৎ হইতে অহঙ্কারের সৃষ্টি; দৃশ্য জগৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহৎ কর্তৃক 
জুষ্ট নহে। 


৬ অঃ, ৬৭ হুঙ্জে। কর্ম্মনিমিনতঃ প্রকৃতে; স্বস্বামিভাবোহুপ্যনাদি- 


ববীজান্কুরবৎ ॥ 
পুরুষর প্রতি প্রকৃতির যে গ্রতৃভাবে কার গ্রবৃত্তি ইহা! কর্মনিমিক 


এবং বীনাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি । 


৩9৪ দার্শনিক ব্রহ্ষাবিষ্তা । 

*ঠ অঃ) ৬৮ সুত্। অবিবেকনিমিত্ো বা পঞ্চশিখঃ ॥ 

পঞ্চশিথাচার্্য বলেন যে, পুরুষের প্রতি প্রর্তির এই প্রভৃভাব 
অবিবেকমূলক। 

৬ষ্ঠ অঃ ৬৯ সুত্র । লিজশরীরনিমিত্তক ইতি সনন্দনাচাধ্যঃ ॥ 

সনন্দনাচাধ্য বলেন যে, ১558 প্রভৃভাবে লিঙ্গ- 
শরীরই নিমিত্ত । 

৬ অঃ, ৭০ সথত্র। যদ্বা তছ! তছুচ্ছিত্তিঃ পুরুযার্থস্তহচ্ছিত্তিঃ 
পুরুষার্থঃ ॥ 

যেরূপেই এই ভাবের ব্যাখ্যা করা হউক না কেন, ফলকথা এই যে 
ইহার উচ্ছেদসাধনই পরমপুরুযার্থ। 


ইতি ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ | 
ইতি সাংখ্যপ্রবচনস্থত্রং সমাগুম্‌ । 
শু তৎসৎ। 





সাংখ্য-দর্শনের শিক্ষা! । 


১। প্রমাণ ত্রিবিধ £ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতি । ক্রতি স্বতঃসিদ্ধ 
নিশ্চিত প্রমাণ, তদ্বিরোধী অপর কোন প্রমাণ গ্রাহথ নহে । ( ১ম অঃ, ১৪৭ 
স্থত্র ও ৮৭ সুত্র দ্রব্য )। 

২। পরমাত্মা পরমপুরুষ ব্রহ্ম নিত্য গুণাতীত, মুস্তন্বভাব ; এবং 
তিনি বিভূ, সর্ববঞ্জ, ঈশ্বর নামে আখ্যাত। (তৃতীয় অধ্যায় ৫৭ সুত্র; ১ম 
অধ্যায়ের ৯৬, ৯৯ প্রভৃতি সথতর রষ্টব্য )। 

৩। চয়াচর জগৎ গুপাত্মক ; গুণ সকল ত্রিবিধ :--সত্ব, রজঃ ও তমঃ ১ 
এই অ্রিবিধগুণই জগতের উপাদান কারণ) গুণ সকল নিত্য একত্র যুক্ত 
ভাবে থাকে । কখনও একটি অপর ছুইটিকে ছাড়িয়া পৃথকৃডাবে থাকে 
না, স্থতরাং প্রত্যেক জাগতিক বস্ততে ত্রিবিধ গুপই সমদ্থিত আছে । 
বিশেষ বিশেষ গুণাংশের তারতম্য হেতু জগৎ বিচিত্র হুইয়াছে। গুণ” 
সকলের নিক্রিক্স সাম্যাবন্থার নাম প্রকৃতি । গুপীত্মিকা প্রতিও নিত্যা, 
এবং ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ বন্ত+ ও সর্বব্যাপী পদার্থ। 

৪। শুদ্ধ শ্কটিককে প্রকৃতপ্রস্তাবে রঞ্জিত না করিয়া যেমন তাহাতে 


জবাতৃমমের ছায়া! অবস্থিতি করে, তদ্রপ গুণরপা প্রকৃতি গরমাযা পরম 
পুরুষের সহিত নিত্য একত্র অবস্থিতি করে; কিন্তু এইরূপে অবস্থিতি 
করিয়াও তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না, তিনি নিশ্দল গুণাতীত রূপেই 
নিত্য অবস্থান করেন । অতএব গুণ ও আত্মার সম্বন্ধকে সান্নিধ্যসন্বন্ধমাত্র 
বলিয়া ব্যাথ্যা করা যায় ; (১ম অঃ ৯৬ প্রভৃতি হুত্র রষ্টবয)। প্রকৃতি এবং 
আত্ম! এই উতরেরই বিত্ুত্ব ( সর্বব্যাপিত্ব ) সাংখ্যশান্থ্ের সম্মত ; স্ুতরাং 
গুণের সহিত যে আত্মার সাঙ্গিধ্যসম্বন্ধ উক্ত হুইয়াছে, তাহার অর্থ ইহ! 


৩৪২ দার্শনিক ব্রহ্গবিদ্যা । 


নহে যে, গুণ ও আত্মার মধ্যে কিঞ্চিম্মাত্রও ব্যবধান আছে, আত্মা যে 
গুণসঙ্গে কলুধিত হয়েন না__নিজের স্বরূপগত নিগু পত্ব পরিত্যাগ করেন 
না, ইহাই মাত্র প্র সান্নিধ্য শব্দের ছ্বারা সথত্রকার জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

৫। পুনরপি গুণাত্মিকা প্রকৃতি লৌহবৎ এবং আত্মা অগ্নিবৎ। 
(১ম অ+) ৯৯ সুত্র ুষ্টবয) লৌহসারিধ্যে অনি লৌহধন্্ম প্রাপ্ত হয় না; তদ্রপ 
আত্মাও গুণসান্নিধ্যে গুণধর্ম্ম (বিকা রিত্ব) প্রাপ্ত হয়েন না) কিন্তু অগ্রিসারিধ্যে 
লৌহ যেমন অগ্নিধর্শ ( উত্তাপ ) লাভ করিয়া অপর বস্তুকে দগ্ধ করিতে 
সমর্থ হয়, তদ্রপ 'আত্মীর সান্লিধো থাকিয়া গুণাত্মিক1 প্রকৃতিও চেতনাযুক্ত 
হয়েন) কিন্ত অন্মি যেমন লৌহস্থ হইয়াও স্বরূপত: লৌহ হইতে পৃথকৃই 
থাকেন, অগ্নি লৌহকে পরিত্যাগ করিরা গেলে লৌহের যেমন দাহিকা- 
শক্তি কিছুই থাকে না, তাহা অগ্নিরই থাকে, তন্রপ চৈতন্তম্বরূপ 'আখা! 
গুণগত হইয়াও বস্তুত: স্বরূপতঃ গুণ হইতে পৃথকৃই থাকেন। উত্তপ্ত 
লৌহথণ্ড অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন লৌহগত অগ্নি ও অপর অগ্নির 
মধ্যে ভেদ থাকে না, উভয় অগ্নি এক হইয়া যায়, তন্দরপ চিন্তে স্থায়িরূপে 
বিবেকের উদয় হইয়৷ অবিবেক বিনষ্ট হইলে জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত 
ভেদভাব বিলুপ হয়, তিনি গুণী বলিয়া যে অবিবেক তাহা আর তাহাতে 
উদয় হয় না) ইহাকেই আত্মার গুণসঙ্গরহিত মুক্তাবস্থা বলে। অগ্মি যখন 
লৌহুগত হইয়৷ থাকে, তখন যেমন তাহা! লোছের সহিত এক হইয়া যায়, 
ভাহাকে লৌহ হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, আহ্মাও গুণসন্বন্ধ প্রাপ্ত 
হইয়া! তদ্রপ গুণী বলিয়া অবভাত হয়েন। পরস্ত গুপের নানাবিধ বিকারহেতু 
সৃষ্টি নানাবিধ হওয়াতে, এবং আত্মা ও উক্ত প্রকারে প্রত্যেক গুণবিকারে 
অন্ুপ্রবিষ্ট হওয়াতে, পুরুষের বহুত্ব স্থাপিত হয়। আত্মা যেমন নিত্য, গুণা- 
ঝ্সিক প্রকৃতিও নিত্যা, এবং উভয়ের সাল্গিধ্যসন্বন্ধও নিত্য, স্বতরাং পুরুষ- 
বহুত্বও নিত্য । অতএব পুরুষবহত্ব সাংখ্য শাস্ত্রের শ্বীকাধ্য। পরস্ধ আকাশ 
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যেমন ঘট-কপালাদি যোগে নানা রূপ প্রাপ্ত হইলেও স্বর্ূপতঃ একই থাকে, 
তদ্রাপ বিকৃম্বভাব সর্বব্যাপী পরমাত্মা প্রতোক গুণবিকারে উদ্ত প্রকার 
'অন্তপ্রবিষ্ট হইয়া বহুরূপ প্রাপ্ত হইলেও, স্বরূপতঃ তাহার একত্বের বিশ্ব ঘটে 
না (১ম অঃ) ৫১ সুত্র ও ৬ষ্ঠ অঃ, ৫৯ লুত্র ড্রষ্টব্য)। অতএব পরামাত্ম! 
ঈশ্বর, নিত্য গুণাতীত ও.বিতু, তাহার প্রতিবিদ্ব স্থানীয় প্ররুতিগত পুরুষ 
বহু; বন্ধ ও মোক্ষ ঠাহাদেরই সম্থন্ধে উক্ত হয়। 

৬। পুরুষ উক্ত প্রকারে গুণপ্রবিষ্ট হওয়াতে সমস্ত জগৎই সচেতনঃ 
গুণ ও চেতনা সর্বত্রই অবস্থিত আছে। গুণসকল এইন্প আত্মাভাস- 
চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া স্বভাবতঃ নানাবূপে পরিণাম প্রাঞ্ধ হয়। প্রকৃতিতে 
প্রতিবিস্থিত পুরুষের ভোগসাধন কর! গুণাত্মিকা প্ররুতির স্বাভাবিক ধর্্দ, 
তন্লিমিন্তই এই বিচিত্র জগতবপে প্ররুতিব পরিণাম ঘটে। গুরণাত্মিকা 
প্রকৃতির .এই সকল পরিণাম য়োবিংশতি প্রকার, যথা 2 মহত্ত্ব, 
অচংতব, একাদশ ইন্দিয়, পঞ্চতম্মা ও পঞ্চমাৃত; প্ররূতির সঞ্িত 
গণনার তন্বনকল চতুর্বিংশতি সংগ্যক; ইহাদের প্রত্যেকে ষে মাত্মাভাস- 
চৈতন্ত ন্তপ্রবিট আছে, তাহাকে পুরুষ বলে। , এই প্ররুতিস্থ পুরুষের 
সঠিত মাক জগংতত পঞ্চবিংশতি সংখ্যক | পরমাযা! পরমপুরুষ এই 
পঞ্চবিংশতি তবাহীত। প্রকৃতিন্ত থে পুরুম, তিনি আপাততঃ সগুণ 
বলিয়া প্রতীরমান হইলেও স্বরূপতঃ পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন; 
যেমন জঙস্থ ুর্ণা প্রতিবিষ্ব হুর্্যেরই স্বন্গপ, জলের স্বরূপ নহে । 

৭। প্রকুতিনিষ্ঠ পুরুষ ( জীব) যখন 'মাপনাকে গ্চপাতীত পরমাত্মা 
পরমপুরুষ বলিয়া সম্যক অবগত হয়েন, তখনই ভ্িনি নু হয়েন বলিয়া 
বলা যায়। কিন্ত গুকুত প্রদ্তাবে তিনি সদা মুক্ত । 'অন্সি যেমন লৌহঙ্থ 
হইয়াও স্বীয় 'অনিত্ব বর্ধন করে না, তদ্রুপ মাম্মাও প্রকৃতিগত হইয়া 
স্বীয় নিগুপত্ব পরিত্যাগ করেন না। বন্ধত্র ও মুক্ত গ্রকৃতগ্রস্তাবে 


৩৪৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্ভা | 


প্রকৃতিরই। অগ্নিসংযোগে লৌছের যে অবস্থা হয়, অগ্নিসঙ্গ বিহীন হইলে" 
তাহারই রূপান্তর ঘটে, অগ্নির কিছু পরিবর্তন হয় না। যৎকাল পর্যন্ত 
দেহেন্দরিয়াদি-বিশিষ্ট বুদ্ধিতে পুরুষের একাত্মতারূপ সংস্কার থাকে, তৎকাল 
পধ্যন্ত পুরুষকে বদ্ধ বলা যাঁয়। যখন বুদ্ধিনিষ্ঠ এ একা ত্মতার বিনাশকার্য্য, 
বুদ্ধিনিষ্ঠ বিবেক নামক অপর ভাবদ্বারা সাধিত হয়, তখনই পুরুষকে মুক্ত 
বলা যায়। বস্ততঃ এই বন্ধ ও মুক্তভাব বুদ্ধিরই অন্তর্গত। প্রকৃতিতত্বে 
বুদ্ধিও সম্যক লয়প্রাপ্ত হয়) সুতরাং পুরুষ তখন মুক্তবৎ হইয়। থাকেন; 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে “মুক্ত” বলিয়া তখনও তাহাকে বলা যায় না; কারণ 
বুদ্ধিও তখন লীন হওয়াতে, বুদ্ধিনিষ্ঠ বিবেক অবিবেক প্রভৃতি কোন 
ভাবই তখন প্রকাশিত থাকে না। কিন্ত এইটি সামসিক নিবৃত্তি মাত্র। 
নিদ্রাকালে যেমন মানিক বৃত্তিসকল নিরুদ্ধ হয় মাত্র, পুনরায় জাগরণে 
পূর্ববব প্রকাশিত হয়) বুদ্ধিও তদ্রপ প্রকৃতিতে শয়নমাত্র করিয়া 
নিরৃত্তিকা হয়েন। কালক্রমে উদ্ধদ্ধ হইয়া পুরুষের সহিত একা ত্সভাঁব 
পুনরায় ধারণ করেন । যে অবস্থায় বুদ্ধির আর এইরূপ ভান হয় না» 
তাহারই নাম মুক্তি। সুতরাং বুদ্ধিনিষ্ঠ এই যে অবস্থান্বয় ততপ্রতি লক্ষ্য 
করিয়া পুরুষকে বন্ধ অথবা মুক্ত বল! যায়। বাস্তবিক পুরুষ নিত্যই নিগুণ, 
তাহার বন্ধ ও মুক্তি গুপাত্মক উপাধিযোগেই কল্লিত হয়। ( ৩য় অঃ, ৬৫1. 


৭১1৭২1৮২1৮৪ লৃত্র ও ৫ম অঃ ২৬ ৃত্র, এবং ৬২ সংখ্যক কারিক| 
ড্টব্য)। 


গু হরিঃ। 
সাংখকারিকা ক*। 


১। ছুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ । 
দৃষ্টে সাইপার্থা চেষ্েকান্তাত্যন্ততোহভাবাৎ ॥ 


ব্যাখ্য। :_আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ 
ছুঃখে সর্ববিধ জীব জর্জরিত) অতএব এই সকল দুঃখ বিনাঁশের উপায- 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা । ছুংখনিবারণের নিমিত্ত গধধাদি লৌকিক উপায় থাকা- 
সবে এই জিজ্ঞাসা অনাবশ্তক, এই কথা বলা যায় না; কারণ দৃষ্ট লৌকিক- 
উপায়সকল দ্বারা দুঃখের এ্কান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। 


২। দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হাবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ | 
তদ্িপরীতঃ শ্রেয়ান্‌ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥ 
ব্যাথ্য। £_দৃষ্ট লৌকিক উপায় সকলের সকার "যাগাদি বৈদিক কর্্মও 
ছুঃখের আত্যন্তিক বিনাশসাধনে অসমর্থ; কারণ যাগারদিকর্দ্দে পশুবধাদি 
হিংসাকাধ্য মিশিত থাকার যাগাদির ফলের সহিত ছুঃথও অবশ্য মিশ্রিত 


থাকে, এবং যাগাদি নিমিত্তক যে স্বর্গাদি ফল হয়, তাহা ধ্বংস ও ন্যানাতি- 


রেকভাবযুক্ত ; অতএব মহদাদি ব্াকতদ্বগৎ, ইহাদিগের কারণরূপ! অব্য! 
প্রকৃতি, এবং জ্ঞাতা পুরুষের বিজ্ঞান যাহ পূর্বেধাক্ত লৌকিক ও বৈদিক 
উপায় হইতে পর্ণ বিভিত, তাহাই ছাখের নিশ্চিতনিবৃততির শেঠ উপায় । 





« এই অস্ের প্রধানতঃ হট ্যধয প্রচলিত আছে ; একটি শরগুর লী 
পাদকৃত, অপরটি বাচম্পতি মিশ্রকৃত। ব্যাখ্যাঘবরনের মধ্যে অনেক স্থলে বিরোধ আছে। 
অধিকাংশ স্থলে এই গ্রস্থে বাচস্পতি মিশকৃত ব্যাথ্যারই অনুসরণ করা হইয়াছে। 


৩৪৬ দার্শনিক ব্রহ্ষবিদ্যা । 


৩। মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাগ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। 
ষোড়শকন্ত বিকারো ন প্রকৃতিন“ বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ 


ব্যাধ্যা £--জগতের মূল উপাদানকারণ প্রকৃতি অপর কাহারও বিকার 
নহে) মহদাদি সপ্তবিধ বিকার প্ররুতির আছে, (যাহা ক্্টজগতের 
উপাদান ) যথা--মহৎ। অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র)। ইহার্দিগের বিকার 
'যোড়শবিধ, যথা-_একাদশ ইন্জরিয় ও পঞ্চ মহীভূত, ( ইছাদিগকে কেবল 
বিকার বলা যায়; কারণ ইহার্দিগের হইতে অপর কোন বিকার উৎপন্ন 
হয় না)। পুরুষ, গ্রকুতিও নহে, প্রকৃতির বিকারও নহে, উভয় হইতে 
ভিন্ন। 


৪। দৃষ্টমন্তথমানমাপ্তবচনং চ সর্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাু। 
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণান্ধি ॥ 


ব্যাথ্য। :--প্রত্যক্ষ, অন্ুমীন ও আগ্তবচন এই ত্রিবিধ প্রমাণের অস্ত- 
ভূক্ত 'অপর সর্বাবিধ প্রমাণ হওয়াতে প্রমাণের ত্রিবিধত্বই স্থিদ্ধান্ত। প্রমাণের 
স্বার! প্রমেয় বস্তর জান হয়, অতএব প্রমাণের নিরূপণ প্রয়োজনীয় । 


৫। প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমন্থুমানমাখ্যাতম্‌। 
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ববকমাপ্তশ্রতিরাপ্তবচনস্ত ॥ 


ব্যাখ্য। £__ইন্জ্রিয়ের বিষয়সংযৌগ হইলে যে নিশ্চয়জ্ঞান ( অধ্যবসায় ) 
হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে; অনুমান ত্রিবিধ বলিয়! উক্ত হয়, তাহা লিঙ্গ 
ও লিঙ্গিজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্ডতিজান হইতে সমূৎ্পন্প হয়; (পূর্বববৎ+ শেষবৎ 


ও সামান্থতোদৃষ্ট, এই ত্রিবিধ 'অন্থমীন )) শ্রুতি এবং ভ্রম প্রমাদশূন্ত পুরুষের 
সত্যবাক্য আগ্ুবচন বলিয়া পরিচিত। 


সাংখ্যকারিকা ৷ ৩৪৭ 


৬। সামাশ্ততস্ত দৃষ্টাদতীল্জিয়াণাং প্রতীতিরস্থমানাৎ। 
তশ্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্‌ ॥ 
বযাধ্যা :--সামান্ততোদৃষ্টনামক অনুমান হইতে ( এবং ভাবতঃ শেষবৎ 
অনুমান হইতেও ) অতীন্দ্রির় পদার্থের জ্ঞান হয়। যাহা তন্দ্রা সিদ্ধ হয় না, 
এমন অতীক্ডিয় বস্তর জ্ঞান কেবল উক্তপ্রকার আগ্রবচন হইতে হয়। 
৭। অতিদুরাৎ সামীপ্যাদিক্দ্িয়ঘা তান্মনোইনবস্থানাৎ। 
সৌন্গ্যাদ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥ 
ব্যাখ্যা :--অতিদৃবত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়বিনাশ, মনের চাঞ্চল্যছেতু 
অনবধানতা, বস্কর সুক্মত্ব, ব্যবধানত্ব, পরের শক্তিতে অভিভব ( যেমন 
সর্ধ্যের তেজে দিবসে নক্ষত্রের তেঞ্জের হানি), এবং তুল্যন্ূপ বন্তর সহিত 
সন্গিশ্রণ ( যেমন ধান্তের সহিত ধান্তের, জলের সহিত জলের), এইসকল 
হেতুতে অস্তিত্বশীল বস্তরও প্রত্যক্ষ হয় না) 'অতএব প্রতাঙ্ষ না হওয়া, 
বস্ত না থাকার প্রমাণ নভে। 


৮। সৌক্স্যাত্বদন্থ্পলব্দিন?ভাবাত কাঁধ্যতস্তহ্পলন্বেঃ। 
মহদাদি তচ্চ কাধ্্যং প্রকৃতিসরূপং বিরূপঞ্চ ॥ 
ব্যাথ্য। £__সুক্্তববশতঃ মূল প্রকৃতির জ্ঞান হয় না, 'অভাববশতঃ নছে 
কিন্তু কাধ্যদারা ইহার অনুমান হইয়। পাকে । মহদাদি প্রকৃতির কার্য, 
যাহা হইতে প্রকৃতির অন্রমান হয়। এই সকল মহদাদি কার্ধ্য মূল 
প্রকৃতির কোন মংশে সদৃশ, কোন অংশে অসদৃশ | 
৯। অসদকরণাছপাদানগ্রহণাৎ সর্ববসস্ভবাভাবাং। 
শক্তন্য শক্যকরণাং কারণভাবাচ্চ সং কার্য্যম্‌॥ 
ব্যাখ্যা :--কার্ধ্যবস্থ সৎ তাহা উৎপত্তির পূর্বেও অসৎ নহে; কারণ, 
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(১) যাহা একাস্ত অসৎ, তাহার উৎপত্তি অসম্ভব। (২) পূর্বের অবস্থিত 
কোন সছুপাদান গ্রহণ ভিন্ন কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। (৩) সকল বস্তুতেই 
সকল বস্তু উৎপন্ন হয় না, বিশেষ বিশেষ বস্তরতেই বিশেষ বিশেষ বস্তবর 
সহিত উৎপত্তিসন্ন্ধ অবধারিত আছে ; উৎপত্ভিশীল বস্ত উৎপত্তির পূর্বের 
একান্ত অসৎ হইলে, এই সম্বন্ধ অসম্ভব হইত, সকল বস্ততেই সকল বসত 
উৎপন্ন হইত। (৪) শক্ত কারণ হইতেই শক্যকার্ধ্য উৎপন্ন হয়; বিশেষ 
বিশেষ শক্তিসম্পন্ন বস্তই তদম্থরূপ কার্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হ্য়। 
(৫) কাধ্যবস্তর সত্তা কারণ হইতে 'অভিন্ন, কার্য্যটি কারণেরই পরিণাম | 


১০। হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্‌। 
সাবয়বং পরতন্ত্ং ব্যক্তং, বিপরীতমব্যক্তম্‌। 
ব্যাখ্যা :-_ব্যক্ত অর্থাৎ মহত্তত্ব প্রভৃতির সাধারণ লক্ষণ এই যে, ইহার! 
হেহুমৎ্ (অর্থাৎ অন্ত উপাদানে নির্মিত), অনিত্য ( পরিবর্তনতরীল ), 
অব্যাপক ( পরিচ্ছিন্ন), সক্রিয়, অনেক (প্রত্যেকে বহুসংখ্যক ), আশ্রিত 
(অর্থাৎ স্বকারণাবলম্বনে অবস্থিত ), লিঙ্গ (অর্থাৎ অপরের যথা নিজ 
কারণের জ্ঞাপক ), সাবয়ব (অপেক্ষাকৃত হষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ববিশিষ্ট ), এবং 
পরাধীন। অব্যক্তা মূলপ্রকুতি কিন্তু তদ্বিপরীত ধর্মবিশিষ্টা । 
১১। ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধন্মি। 
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্‌ ॥ 
ব্যাখ্যা :-ব্যক্তা প্রকৃতি, এবং অব্যক্ত প্রধান, এই উভয়ের সাধারণ 
ধর্ম এই যে, ইহার! (১) ভ্রিগুণাত্মক-_সত্ব, রজঃ, তমঃ__সুখ, দুঃখ, 
মোহাত্মক ; (২) অবিবেকী, অর্থাৎ পৃথকৃভাবে অবস্থিতি করে না, সর্বদা) 
মিলিত অবস্থায় থাকিয়া কার্ধ্য করে (বিবেকঃ-_ভেদঃ)) (৩) ইহারা 
সর্বদাই পুরুষের বিষয়, অর্থাৎ দৃশতস্থলীয়, ভোগ্য ) (8) সামান্ধ; সর্বপুরুষের, 
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পক্ষে সাধারণ ; (৫ ) অচেতন, এবং ( ৬) প্রসবধশ্ষুক্ত অর্থাৎ পরিপামী। 
পরম্ধ পুরুষ তদ্ধিপরীত হইয়াও তত ত্ধশ্মমবিশিষ্ট বলিয়া প্রকাশিত হয়েন; 
€ অথবা পুরুষ তদ্বিপরীত, কারপ তিনি গুণাতীত, কিন্তু অহেতুমতাঙ্গি 
প্রধানধ্শ, এবং অনেকত্বাদি ব্যক্তধন্্ও তাহার আছে) ইছাই বাচম্পতি- 
মিশরের ব্যাখ্যা ।) 


১২। গ্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ। 
অন্যোহশ্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥ 
ব্যাধ্যা £--গুণমকলের মধ্যে সত্ব স্থথাত্ক। রজ্ঃ ছুঃখাত্মক। 
তমঃ মোহাত্মক; সব প্রকাশস্বরূপ, রজঃ প্রবৃত্তিন্বরূপ এবং তম: এতছুভয়ের 
আবরণন্বরূপ। গুণমকলের বৃত্তি এই যে, ইহারা পরস্পর পরম্পরকে 
অভি'ভব করিয়া প্রকাশিত হয়, পরস্পর পরম্পরের আশ্রয় অথাৎ সহায় 
কারী হইয়া অবস্থিতি করে, পরম্পর পরম্পরের জনক অর্থাৎ পরিপাম- 
কারী, ( একের অভিভবে অপরের প্রকাশ হয়), এবং পরস্পর পরস্পরের 
নিত্য সহচর। 
১৩। সত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্স্তকং চলঞ্চ রজঃ | 
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ॥ 
ব্যাথ্য! :-_সব্বগুণ লঘুস্বভাব, প্রকাশক, এবং ইষ্টকর ( মোক্ষসাধনে 
পূর্ণ সহায়কারী )7 রজোগু৭ উপষ্টস্তক অর্থাৎ অপরের প্রবর্ক (বাহক ), 
এবং নিজেও চলনন্বভাব) তমোগুপ গুরুণ্বভাব এবং অপরের আবরক, 
কিন্তু তথাপি পুরুষার্থ উৎপাদনক্ষম। প্রদ্দীপের বর্থি নিজে অপ্রকাশ- 
ধর্মী হইয়াও যেমন তৈল ও 'অগ্নিসংযোগে গৃহপ্রকাশের হেতু হয়) 
তদ্রপ তমোগুণ নিজে 'আবরণধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়াও রজঃ ও সন্বগুণের সহিত 
মিলিত হইয়! পুরুষার্থ সাধন করে। ( অথবা বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যান্সারে 
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পপ্রদীবঙ্চার্থতো! বৃত্বিঃ” পদটি সব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনের সম্বন্ধেই উক্ত 
হইয়াছে; এই গুণত্রর পরম্পর বিরোধী হইলেও যেমন অনলবিরোধি- 
বর্তি এবং তৈল অনলসংযোগে গৃহ প্রকাশ করে, তদ্রপ গুণত্রয়্ পরস্পর. 
বিরোধী হইলেও ইহারা মিলতভাবে পুরুযার্থ সাধন করে )। 


১৪। অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিস্ত্রৈগুণ্যাৎ তদ্বিপর্ধযয়েভাবাৎ। 
কারণগুণাত্মকত্বাৎ কাধ্যস্তাব্যক্তমপি সিদ্ধম্‌ ॥ 


ব্যাখ্যা :-_একাদশ সুত্রে যে অবিবেকিত্বাদিধর্্ম ব্যক্তাব্যক্ত উভয় 
প্রকার প্রকৃতির থাক! উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির ব্রিগুণময়ত্ব হইতেই 
লিদ্ধি হয়; যেখানে গুণত্রয়ের অভাব, সেইথানেই অবিবেকিত্বাদি ধন্মেরও 
অভাব, (যেমন পুরুষে); কাধ্যবস্তমাত্রই কারণগুণাত্বক, অতএব. 
মুলকারণ অব্যক্তা প্রকৃতিও ত্রিগুণাত্মিক। বলিয়া সিদ্ধ হইবে। 


১৫। ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ। 
কারণ-কাধ্য-বিভাগাদবিভাগাদৈশ্বরূপ্যস্থয ॥ 


১৬। কারণমস্ত্যব্যক্তং, প্রবর্তৃতে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ। 
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ ॥ 


ব্যাধ্যা £--অনন্ততোদযুক্ত মহদাদি পৃথিবী পর্যন্ত জগতের মূলকারণ- 
রূপা অব্যক্তা প্রকৃতি ষে আছেন, তাহার প্রমাণ এই যে, (১) ক্ষিত্যা- 
স্তাত্মক বিভিন্ন পদার্থ সকল পরিমাণযুক্ত ; যেমন পরিমিত মুন্ময় ঘটাদি 
পদার্থ সকলেরই কারণরূপে তন্তৎ পরিমিতাবযববিহীন মৃত্তিকা আছে, 
তন্জপ সমস্ত পরিমিত পদার্থের উপাদান কারণন্থরূপা অব্যক্তা প্রকৃতিও 
আছেন, ইহা অনুমান ছ্থারা প্রতিপন্ন হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ জাগতিক 
সমত্ত পদার্থে ই স্থখ,--ছু:খ,-_মোহাত্মকত্ব সমদ্থিত থাকা! দৃষ্ট হয় ; অতএক 
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স্থখ, ছুঃখ, মোহাত্মক কোন বন্ত, এতৎসমন্ডের উপাদান হুইয়! বর্তমান; 
আছে, ইহা অহ্থমিত হয়, তাহারই নাম প্রককতি। (৩) কার্যবস্তর 
অনুরূপ শক্তি কারণবস্ততে ন! থাকিলে, কাধ্যবস্ত্ত তাহ! হইতে প্রবধ্ধিত 
হয়না) যে কোনবস্ত হইতে, অপর যে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না; 
অতএব স্বীকার করিতে হুইবে যে, যে বস্তু অগংকারণ, তাহা তদগ্রূপ 
গুণসম্পম্ন ; সুতরাং জগৎ ত্রিগুণাত্মক হওয়ায়, তাহার কারণরূপে অব্যক্ত 
ত্রিগুণাত্বক বস্ত আছে, হহা স্বীকার কাঁরতে হইবে। (৪) ইহা সব্ধন্রই 
দুই হয় বে, কার্য্যবন্ত কারণ হইতে বিভক্ত হুইরা পৃথণরূপে প্রকাশিত 
হয়; আবার কারণবস্তর সছিত অবিভক্তভাবে গিলত হয়৷ লয় প্রাপ্ত 
হয়) স্ৃতরাং ইহা স্বাকার করিতে হুইবে যে, সমগ্র বিশ্বেরও এইরূপ 
অব্যক্ত কারণ আছে,__যাহা হইতে বিভক্ত হইয়! জগৎ প্রকাশিত হয়, 
এবং যাহাতে লীন হইয়া অবিভক্তভাবে অব্থিতি করে। ১৫ ॥ 

অতএব মূল কারণরূপা অবাক! প্রক্কাত 'আছেন; তিনি ত্রিগুপাত্মিক1 ;. 
গুগত্রয়ের পরিপামস্বভাব, এবং পরস্পরের সহিত অঙ্াঙিভাবে থাকিয়! 
মিলিতভাবে কাধ্যকারিত্বহেতু, ভিন্ন ভিন্ন সাম্মলনে ভিন ভিন্ন গুণের আধিক্য 
(আশ্রয়ত্ব ) বশতঃ অনন্ত খিঁচত্ররূপে জগৎ প্রকাশিত হয়। মেধনিংশ্থত 
জল যেমন বিভিন্ন প্রকার 'আাশ্রর প্রাপ্ত হইয়া গঙ্জোদক নারিকেলোদক, 
ইত্যাদি বিভিন্নবপে পরিণত হয়) গুণনকলের বিচিত্র পরিণামও তঙ্জপ ॥ 
গুপত্রয়ের কোন সম্মিলনে যে গুণটির 'মাধিক্য থাকে, তাহাকে 
আশ্রয় করিয়া অপর দুইটি অল্ল মাত্রায় থাকিগ্না তাহার গুপপূপে প্রকাশিত, 
হয়। এইরূপ গণব্রয়ের পরিনাণছেদে 'াহাদের বিমিশ্রপ অনন্তন্ধপ হইয়া, 
জগৎ অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৬॥ 

১৭। সংঘাতপরার্থবাত ত্রিগুণাদিবিপধ্যয়াদধিষ্ঠানাৎ | 

পুরুষোহস্তি ভোক্ভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃন্তেশ্চ ॥ 


৩৫২ দার্শনিক ত্রহ্থাবিষ্তা । 


ব্যাথ্য। ঃ__মহদাদিতত্ব হইতে এবং তৎকারণরূপা অব্যক্তা প্রকৃতি 
শছইতে পুরুষ যে পৃথক্রূপে বর্তমান আছেন, তাহা এইরূপে প্রতিপন্ন হয় 
যে, (১) খুপত্রয়ের সংঘাতে অর্থাৎ মিলনে উৎপন্ন বস্ত সমস্তই অপরের 
প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত গঠিত হওয়া দৃষ্ট হয়; বস্তসকল পরম্পর এমন 
ন্দ্ধবিশিষ্ট হইয়া গঠিত যে, তাহা! অপরের ভোগের নিমিত্ত বর্তমান 
হুইয়াছে বলিয়! প্বভাবতঃ অনুমান হয়) সুতরাং তৎসমন্তের অতীত 
ইহাদ্দিগের ভোগকর্তা কেহ আছেন, ইহা! সহজ অনুমানসিদ্ধ। (২) বাহার 
প্রয়োজন সাধননিমিত্ত গুণত্রয়ের নানাবিধ বিচিত্র সম্মিলন দৃষ্ট হয়, তিনি 
তাহা অনুভব করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; গুণ সকল ্থখ, হুঃখ, মোহাত্মক, 
চৈতন্তধর্বিহীন, সুতরাং ভোগ করিতে অসমর্থ। অতএব গুপাত্মক 
ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ হইতে পৃথক্রূপে অস্তিত্বশীল, গুণাতীত ভোগসামর্থয- 
বিশিষ্ট চৈতন্যময় পুরুষ আছেন, ইহা অবস্ঠ শ্বীকার করিতে হইবে। 
€৩) গুণময়দেহে পুরুষের জীবিতকালে অধিষ্ঠান, মৃত্যুকালে প্রয়াণ দৃষ্ট হয়; 
ক্মৃতরাং দেহ হইতে পুরুষ অতিরিক্ত, ইহা স্বীকাধ্য। (৪) ( একদিকে 
বন্ত সমস্ত যেমন পরের প্রয়োজনসাধননিমিত্ত গঠিত হওয়া দৃষ্ট হয়, 
অপযদিকে তক্জপ) পুরুষে জাগতিক বস্তর ভোতৃত্বভাব থাক! দৃষ্ট হয়, 
এই ভোত্ভৃত্বভাব থাকা দৃষ্টেও পুরুষকে ভোগ্যগুণাতীত বস্ত্র হইতে পৃথক্‌ 
বলিয়। দিদ্ধাস্ত করিতে হয়। (৫) অবশেষে গুপসঙ্গ বিবর্জিত কৈবল্যের 
নিমিত্ত প্রবৃত্তি, যাহা জীবের আছে, তদদষ্টে ইহা নিশ্চয়নধপে প্রতিপন্ন 
'হয়, যে পুরুষ গুণাতীত। গুণাতীত না হইলে এইরূপ প্রবৃত্তি হইত না। 


১৮। জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্ধেশ্চ। 
পুরুষ-বুত্বং সিদ্ধং ত্রেগুণ্য-বিপর্ধ্যয়াচ্চৈব ॥ 


ঝাখ্যা :--তিক্॥ ভিন্ন জীবে জক্স, মৃত্যু ও ইন্জরিয়মকলের পৃথকৃবিধত্ব 
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থাকা দৃষ্ট হয়) এবং কর্ধে গ্রবৃত্তিও সকলের একসময়ে একপ্রকার ন৷ 
থাক! দৃষ্ট হয়; গুণনকলও বিপধ্যয়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জীবে আশ্রয় কর! দেখা! 
যায়; কেহ সত্বপ্রধান, কেহ বা রজঃগ্রধান) কেহ বা তষঃপ্রধান। এই 
সকল কারণে পুরুষের বহত্ব প্রমাণিত হয়। 


১৯। তন্মাচ্চ বিপর্ধযাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমন্য পুরুষম্য ৷ 
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষটত্বমকর্তৃভাবশ্চ ॥ 
ব্যাথা :__পুরুষের ব্রিগুণাি হইতে বৈপরীত্য হেতু তাকে সাক্ষি- 
স্বরূপ অর্থাৎ দশিত বিষয়, কেবলম্বভাব অর্থাৎ (নিঃসঙ্গ, মধান্থ অর্থাৎ 
স্বভাবতঃ: গুণকারধ্যে উদাসীন, ভ্রষ্টামাত্র ও অকর্তা বলির! জান! যাঁয়। 


২০। তম্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙজগম্‌। 
গুণ-কর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥ 
ব্যাধ্যা :£-__পুরুষ স্বভাবতঃ নিগু'প ও অকর্না হওয়াতে ( এবং প্রক্কৃতি 
স্বভাবতঃ জড়রূপা হওয়াতে ) ইহ সিদ্ধান্ত হয়, যে পুরুষের সহিত সংযোগ 
হেতুই অচেতন মহদাদি বন্ত চেতনাবিশিষ্টের স্তার় প্রকাশিত হয়) এবং 
পুরুষ নিঃসঙ্গ নির্বিকার হইলেও গুণের কর্তৃত্বে স্ব্নং কর্তার স্যায় প্রকাশিত 
হয়েন। 
২১। পুরুষস্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানন্য। 
প্গ_ন্ববহুভয়োরপি সংযোগত্তত্কৃতঃ সগঃ ॥ 
ব্যাখ্য। -_ পুরুষ প্রকৃতিকে দর্শন করিবার ( ভোগ করিবার ) নিমিত্ত, 
এবং প্ররুতি পুরুষের কৈবল্যসাঁধনের নিমিত্ত (প্রক্কতির শ্বরূপে পুরুষের প্রকৃত 
'অর্থসাধক যে কিছু নাই, তদ্ধিষয়ে জানোৎপাদনের নিষিত্ত) পরস্পরের সহিত 
সংযুক্ত হয়েন। (৫৭ সংখ্যক কারিকা ও যোগহৃজের সাধনপাঙ্গের ২৩ 
২৩ 


৩৫৪ দার্শনিক ব্রক্ষাবিষ্ভা । 


সংখ্যক হত ও ভাগ জষ্টব্য)। যেমন অন্ধ দেখিতে ও পঙ্গু চলিতে পারে 
না; স্থতরাং পঙ্গু 'মন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথপ্রদর্শন করে, তাহার 
গ্রেরণায় অন্ধ পথ চলে, এইরূপে উভয়ের অভীষ্টসিদ্ধ হয়, প্ররৃতিপুরুষ 
সংযোগও তন্রপ। এই সংযোগ হইতেই ন্থষ্টিকাধ্য প্রবর্তিত হয়। 
(বাচম্পতিমিশ্র শ্লৌকের প্রথমাংশের এইরূপ ব্যাধ্যা করিয়াছেন যে, 
পুরুষ কর্তৃক দুষ্ট হইবার নিমিত্ত গ্রধান, এবং কৈবল্যলাভ করিবার নিমিত্ত 
পুরুষ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়েন। এই ব্যাখ্যা সমীচীন নহে )। 


২২। প্রকৃতেম হাংস্ততোইহস্কারস্তন্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ। 
তম্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি ॥ 
ব্যাখ্যা :--অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, 


অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্জ্রিয় ও পঞ্চত্মাত্র এই ষোড়শ পদীর্ঘ, এবং এই 
যোড়শ পদার্থের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। 


২৩। অধ্যবসানহ! বুদ্ধিধর্মো জ্ঞানং বিরাগ এশ্বরয্যম্‌। 
সাত্বিকমেতদ্্রপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্‌ ॥ 
ব্যাখ্যা £-_-অধ্যবসার়াত্মক অর্থাৎ নিশ্চয়বৃত্তিবিশিষ্ট অস্তঃকরণকে বুদ্ধি 
( অথবা মহৎ) বলে। ইহা ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও এ্রধ্যময়; পরন্ত নির্ঘূল 
সান্বিকবুদ্ধিরই এই সকল গুণ, তমঃপ্রধান হইলে বুদ্ধি তদ্িপরীত গুণময় 
হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি তখন অর্শ, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বধ্যমর় হয়। 
২৪। অভিমানোহহস্কারস্তন্মাদ ছ্বিবিধঃ প্রবর্তৃতে সর্গ;। 
একাদশকশ্চ গণস্তম্মাত্রপঞ্চকশ্চৈব ॥ 


ব্যাখ্যা আমি, আমার ইত্যাকার অভিমানবৃত্তিবিশিষ্ট বুদ্ধিকে- 
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অহঙ্কার বলে; তাহ! হইতে দ্বিবিধ সি সমূৎপন্ন হয়, একদিকে একাদশ 
ইন্দ্রিয়, অপরদিকে পঞ্চ তম্মাত্র। 


২৫। সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহস্কারাং । 
ভূতাদেস্তম্মাত্রঃ স তামসস্তিজসাহুভয়ম্‌॥ 

ব্যাধ্যা ;_-অহঙ্কারের সতবাংশ বিকারগ্রা্ হইয়া সত্গ্রধান একাদশ 
ইন্িয় উৎপন্ন হয়) তামন অহস্কার, যাহ! ভৃতসকলের মূল, তাহা হইতে 
পঞ্চ তন্মাত্র উপজাত হয়। কিন্তু এই দাত্বিক অহষ্কারোৎপন্প একাদশ 
ইন্দ্রিয় এবং তামসিক অহঙ্কারোৎপন্ধ পঞ্চ তম্মাত্র এতহুভর়ই রাজসিক 
অহঙ্কারের প্রেরণায় উদ্ভৃত। পরিচালনধর্ম রঞজোগুণেরই ; অতএব অহং- 
তত্বের রাজসাংশ সত্বাংশকে পরিচালিত করলে, তাহা হইতে একাদশ 
ইন্দ্রিয় প্রবন্তিত হয়) এবং তামসাংশকে পরিচালিত করিলে, তাহা 
হইতে পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। 


২৬। বুদ্ধীন্দরিয়াণি চক্ষুঃশ্রোত্রত্রারসনত্বগাখ্যানি। 
বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থান্‌ কর্শেি্্যাহঃ ॥ 
ব্যাখ্যা :-_চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহব! ও ত্বক এই পাচটিকে বুদবীন্িয় 
অথবা জানেন্দ্ির় বলে) এবং বাক্‌, পাপি, পাদ, পাযু ও উপন্থ, এই 
পীচটিকে কর্মেন্তিয় বলা যায়। 
২৭। উভয়াত্বকমত্র মনঃ সঙ্করকমিক্দ্িয়ঞ্চ সাধন্দ্যাং। 
গুণপরিণামবিশেষাল্নানাত্বং বাহাভেদাশ্চ ॥ 
ব্যাখ্যা :-মনঃ জ্ঞানেন্ত্িয় ও কর্শেন্রির এই উতয়াত্মক $ ইহা সন্কল্নক 
অর্থাৎ বন্তর স্বরূপ সম্যক্‌ অবধারণকারী ; কর্শেন্িয় ও জানেন্িয়ের সায় 
অহক্কারের সন্বাংশ হইতে উদ্তব হওয়ায়। ইহাঁও ইঞ্িয়মধ্যে গণ্য । 


৩৫৬ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্তা । 


ইন্জ্রিয়ের যে নানাত্ব, এবং বাহ্‌ ক্রিপ্নীভেদ, তাহা গুণপরিণামের বিভিন্নতা 
হেতু। 
২৮। শব্াদিযু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিয্যুতে বৃত্তিঃ। 
বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্‌ ॥ 
ব্যাখ্যা £__শব্দাদি পঞ্চকে ( শব্দ, স্পর্শ, রূপঃ রস ও গন্ধকে ) যথাক্রমে 
আলোচনা করা (অর্থাৎ গ্রহণ করা ) পঞ্চ জ্ঞানেক্দিয়ের কন্ম্ম । শৰোচ্চারগ, 
গ্রহণ, গমন মলত্যাগ এবং আনন্দ বথাক্রমে পঞ্চ কর্মেন্্রিয়ের কাধ্য। 


২৯। স্বালক্ষণ্যং বৃততিত্রয়ন্য সৈষা ভবত্যসামান্তা ৷ 
সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাগ্ঠা বায়বঃ পঞ্চ ॥ 
ব্যাখ্যা :__বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন: এই তিনটির আপন আপন ন্বরূপগত 
বৃত্তি আছে, যথা বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান, এবং মনের 
সঙ্কল্প; এই সকল বৃত্তি ইহাদিগের অনাধারণ অর্থাৎ নিজন্ববৃত্তি | 
সমন্ত করণসকলের সাধারণ অর্থাৎ মিলিতবৃত্তি প্রাপাদি পঞ্চবাধু উৎপাদন 
করা । + সি 
৩০। যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ, ক্রমশশ্চ, ত্য নি্দিষ্টা। 
ৃষ্টে, তথাপ্যৃষ্ে ব্রয়স্ত তৎপূর্বিকা বৃত্তিঃ ॥ 
ব্যাখ্যা £-_বাহানৃষ্টবিষয়ে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন: ও ইন্দ্রিয় এই চারি 
করণের বৃত্তি সমকালেও হইয্লা থাকে, ক্রমশঃও হইয়া থাকে ; তদ্দরপ 
পরোক্ষবিষয়ে বুদ্ধি, অহস্কার ও মনঃ এই তিনটি করণের বৃত্তি কথন সম- 
কালে, কখন বা ক্রমশঃ হইয়া থাকে; কিন্ত তাহা পূর্বঘপ্রত্যক্ষীভূত বিষয় 
সন্বন্ধেই হয়। 
৩১। স্থাং স্থাং প্রতিপদ্তন্তে পরম্পরাকৃতহেতুকাং বৃত্তিম্‌। 
, পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনটিৎ কার্ধ্যতে করণম্‌॥ 


সাংখ্যকারিকা । ৩৫৭ 


ব্যাথ্যা :-_-করণসকল পরস্পর পরম্পরের প্রেরণায় ( আকৃতিহেতু-. 
অভিলাষহেতু) নিজ নিজ বৃত্তি লাভ করে (স্বীয় স্বীয় কাধ্যে বৃত্তিমান্‌ হয়), 
পুরুষার্থসাধনই এই ব্যাপারের হেতু । করণ সকল অস্থ কাহার স্থার! 
কার্যে চালিত হয় না। 


৩২ । করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণধারণপ্রকাশকরম্‌। 
কাধ্যঞ্চ তন্য দশধাইহাধ্যং ধার্ষ্যং প্রকাশ্থয্চ ॥ 


ব্যাখ্যা £--করণসকল ত্রয়োদশ প্রকার ; বাহ্বিষয় আহরণ ধারণ 

ও প্রকাশকরণ ইঞাদিগের স্বরূপ ; এই করণ সকলের দ্বার! আহীর্যয) ধার্য্য 
ও প্রকাশ্য বিষয় সকলও দশপ্রকার ( পঞ্চ তম্মাত্র ও পঞ্চ মহাভৃত )। * 
৩৩। অন্তঃকরণং ত্রিবিধং, দশধা বাহ্াৎ ত্রয়স্থয বিষয়াখ্যম্‌। 

সাম্প্রতকালং বাহ্াং, ত্রিকালমাত্যন্তরং করণম্‌ ॥ 

ব্যাখা :--বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ এই তিনটিকে আঅন্তঃকরণ বলে? 

জানেন্দ্রিয় পাচটি ও কর্েন্দ্িয় পাঁচটি এই দশটিকে বাহ অথবা মুখ্যকরণ 

বলে; এই দশটি পূর্বোক্ত আভ্যন্তরিক ব্রির্টিধকরণের বিষয় বলিয়া 

আখ্যাত হয়; বাহৃকরণ দশটি কেবল বর্তমানকালে স্থিত বস্তকেই 

বিষয় করিয়! থাকে; কিন্তু আভ্যন্তরিককরণ তিনটি ত্রিকালকেই বিষয় 


দশবিধ ; পরস্ত এই ব্যাখ্যা কল্পিতব্যাখ্যা বলিয়। বোধ হয়; কষ্টকল্পনা ন! করিয়াও মূললৃত্রের 
এই অর্থের উপলব্ধি সহজেই হয়। এবং সহজ অর্থই শৃত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়। অনুঙিত 
হয়। প্রাণাদি পঞ্চ কেবল অন্তঃকরপের সামান্য বৃদ্ধি নহে, তাহা যোগহুত্রতাষো 
বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন। বন্ততঃ ও অপরকরণের সহিত সংবুক্ত ন! হইয়া কেবল 
অন্তঃকরপজ্িতয় দ্বার! প্রাণনাদিত্রিয়া সংসাধিত হয় না। অতএব মিশ্রকৃত ব্যাখ্য। এইগ্লে 
গৃহীত হইল না। এইরপ বন্থান্য ফোন কোন স্থলেও মিশ্রকৃত ব্যাথ্যা গৃহীত হয় নাই। 
বুদ্ধিমান্‌ পাঠক হ্বরং সুত্রার্থবিচার দ্বারা বিষয় বোধগম্য করিয়া! লইবেন। 





৩৫৮, দার্শনিক ত্রঙ্গবিষ্তা | 


৪৪1 বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষাবিশেষবিষয়াণি। 
বাগ ভবতি শববিষয়া শেষাণি তু পঞ্চবিষয়াণি ॥ 
ব্যাখ্যা ;--তদ্মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চ বিশেষ এবং শবাদি পঞ্চ অবিশেষকে 
পঞ্চজ্ঞানেন্ত্রিয় বিষয় করে (পাতঞ্জল দর্শন সাধনপাদ ১৯ শৃত্র, এবং 
পরে ব্যাখ্যাত ৩৮ সংখ্যক কারিক! দ্রষ্টব্য ), বাগিন্ত্রিয় শবকে মাত্র বিষয় 
করে, অপর চারিটি কর্েন্ডিয় পৃথিব্যাদি পঞ্চকে বিষয় করে ।* 
৩৫। সাস্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্বং বিষয়মবগাহতে যন্মাৎ ॥ 
তন্মাজিবিধং করণ দ্বারি, দ্বারাণি শেষাণি ॥ 
ব্যাথ্যা :-_যেহেতু অন্তঃকরণের সহিত বর্তমান বুদ্ধি সর্বববিধ বিষয়েই 
অন্ুপ্রবিষ্ট হয়) অন্তঃকরণকে প্রাপ্ত না হইলে কোন বিষয়েরই জ্ঞান 
জঙ্মে না; অতএব অ্রিবিধ অস্তঃকরণকে দ্বারবিশিষ্ট গৃহস্বরূপ বল! 
যায় এবং দশবিধ জ্ঞানেক্তিয় ও কর্শেন্দিয়কে সেই গৃহের দ্বার শ্বরূপ 
বলা যায়। যেমন দ্বারের দ্বারা গৃছে প্রবেশ করিতে হয়, তন্রপ ইন্দ্রিয় 
সকলের দ্বারা বাহ্রূপা অস্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইলে জানোতৎপন্ হয়। 


৩৬। এতে প্রদদীপকল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণ। গুণবিশেষাঃ ৷ 
কতনসং পুরুষস্তার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধো প্রযচ্ছস্তি ॥ 
ব্যাখ্যা £_পরম্পর হইতে বিভিনস্বভাব, বিভিন্ন গুণপরিণামরূপ 


করণ সকল গ্রদীপের ন্যায় বিষয় সকলকে পুরুষের নিমিত্ত প্রকাশ করিয়া 
বুদ্ধিতে অর্পণ করে। 





* মূল ক্ষবাদী খবি ও ব্রন্ধবিদ্ধ এস্থের প্রথমখণ্ডে বিবৃত দ্বিতীয়াধ্যায়ের ব্রহ্মবিদ্ভ। 
নামক তৃতীয়পাদে হৃষ্টি প্রক্রিয়। বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশেষ রূপে ইন্জরিয়দিগের কার্ধ্য ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, এইন্থলে তাহ। জষ্টব্য। 


সাংখ্যকারিক!। $& 


৩৭ | রক ্ত্াপভোগং ন্মৎ পরুষন্ত সাধ বদ । 
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুযাস্তরং সূক্সম্‌ ॥ 
ব্যাথা ₹_যে হেতু বুদ্ধিই পুরুষের সর্ক'প্রকার তোগ সাধন করায়) 
এবং বুদ্ধিই পুনরায় প্রধান ও পুরুষের ৃল্ম ভেদ জ্ঞাপন করিয়া অপ* 
বর্গের হেতু হয়; তন্নিমিত্ত অপর করণ সকল বুদ্ধিতেই আপন বিষয়সবল 
অর্পণ করে। 
৩৮। তস্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যে ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ | 
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শীস্ত। ঘোরাশ্চ মুঢ়াস্চ ॥ 


ব্যাখ্যা :-_পঞ্চ তক্মাত্রকে অবিশেষ বলে, এই পঞ্চ হইতে পঞ্চ '্ুলতৃত 
উৎপন্ন হয়, এই পঞ্চ স্থলভূতকেই বিশেষ বলে, ইহারা শাস্ত (নুখাত্মক ), 
ঘোর ( ছুঃখাত্মক ) এবং মুঢ় ( মোহম্বরূপ )। 


৩৯। সৃষ্ষা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্িধা বিশেষাঃ সথুঃ ৷ 
ৃক্মান্তেষাং নিয়তা, মাতাপিতৃজা নিররতস্তে ॥ 
ব্যাখ্যা :-_পূর্ববোক্ বিশেষ পুনরার বিবিধ," মাতাপিতৃজ অর্থাৎ 
স্থল, এবং সাধারণ পঞ্চমহাভৃত। তন্মধ্যে সুক্মদেছ নিয়ত বর্তমান থাকে, 
মাতাপিতৃজ ( এবং স্থূল সর্বববিধ ) শরীর পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হয়। 


৪০। পূর্ববাংপন্নমস্ং নিয়তং মহদাদি সৃষ্ষাপরধযস্তম। 
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙম্‌ ॥ 
ব্যাখ্যা :_হক্মদেহ ঘাহাকে লিঙ্গদেছ বলে, তাহ! হৃঠির প্রারস্তে 


উৎপন্ন হয়, তাহ! কোন বিশেষস্বানে 'আবন্ধ নহে__সর্বআ গমন করিতে, 
সমর্থ, সর্বদা ( মোক্ষপর্ান্ত) স্থিতিশীল, মহৎ অহঙ্কার, একাদশ ইন্জিয় ও 


ভিত দার্শনিক ব্রক্মাবিষ্ভা 
পঞ্চ তন্দাত্র এই সুপ অবযবসকল দ্বারা ইহা! গঠিত, স্থুলদেহা শ্রয় ব্যতিরেকে 
ইহাঘারা ভোগসাধিত হয় না এবং ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য প্রশবর্্য ও তদ্দিপরীত 


অধন্দাদি সহকারে তৎফলভোগনিমিত্ত ইহা এক স্থুলদেহ পরিত্যাগান্তে 
দেহাস্তর পরিগ্রহ করে। 


৪১। চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাগ্াদিভ্যো বিনা যথ। চ্ছায়!। 
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম.॥ 


ব্যাথা :-'কোন আশ্রয় ভিন্ন যেমন চিত্ত ণাকিতে পারে না, বৃক্ষা্দি 
ভিন্ন যেমন ছায়া থাকিতে পারে না; তদবৎ কোন স্থুলশরীর অবলম্বন 
ভিন্ন লিঙ্গ শরীর থাকে না। 


৪২। পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন ৷ 
প্রকতেবিভূত্বযোগান্নটবদ্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম. ॥ 
ব্যাখ্য। £---এই লিঙ্গশরী'র পুরুষার্থ সাধন করিবার নিমিত্ত ধন্মাধশ্্রকে 
নিমিত্ত করিয়া, তাহ! হইতে উৎপন্ন ( নৈমিতিক ) ভির ভিন্ন স্থুলদেহসঙ্গ 
লাভ করিয়া গ্রকুতির ংতৃত্বশক্তি সাহায্যে নটের স্থায় নানা প্রকার ক্রীড়া 
করিয়া থাকে। 
৪৩। লাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবা; প্রাকৃতিক! বৈকৃতিকাশ্চ ধর্মাগ্যাঃ ৷ 
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ, কার্ধ্যাশ্রয়িণশ্চ কললাগ্তাঃ ॥ 
ব্যাখা! £--বুদ্ধ্যাদিকরণপকে আশ্রয় করিয়! যে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, 
বর্যা এবং অধর, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য এই আটটি ভাব 
অবস্থান কর! দূ হয়, ইহার! ত্রিবিধ (১) সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ জন্ম 
হইতে স্বতঃসিন্ধ ; (২) বৈরুৃতিক অর্থাৎ উপায়াহুষ্ঠানে উৎপন্ন; এবং 
(৩) প্রাকৃতিক অর্থাৎ ম্বভাবগত, সর্বাবস্থায় অবস্থিত। গর্তৃস্থ শরীরের 


সাংখ্যকারিকা । ৩৬১ 


কলল বৃদ্ধদ্‌ মাংসপেশী করণ্ড অঙ্গ প্রতাজ, এবং তৎপর গর্ত হইতে 
জাত শরীরের বাল্য কৌমার ইত্যাদি কার্যরূপ স্থুলশরীরের অবস্থা । 


8৪ ধর্শেণ গমনমৃদ্ধং গমনমধস্তাদ্‌ ভবত্যধর্শোণ । 
জ্ঞানেন চাপবর্গে। বিপধ্যয়াদিষ্যাতে বন্ধঃ ॥ 
ব্যাখ্যা £--ধর্ঘ্মবলে ন্বর্গাদি উর্ধলৌক প্রার্থি হয় অধর্দের ফলে 
অধন্তন নরক প্রাপ্তি হয়; আত্মজ্ঞানীর মুক্তি লাভ হয়; অজ্ঞান হইতে 
বন্ধ ঘটিয়া থাকে । 


৪৫1 বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্রাগাং ৷ 
এশ্বর্্যাদবিঘাতে। বিপর্যয়াত্তদ্বিপর্্যাসঃ ॥ 
ব্যাখ্যা £-_-বৈরাগ্য হইতে 'প্রকৃতিলয়তা প্রাপ্তি হয়; রজোগুণোৎপর্ 


বাগ অর্থাৎ আসক্তি হইতে সংসারবন্ধ ঘটে, অপিমাদি পশ্বর্ধ্য হইতে ইচ্ছার 
অব্যাঘাত উপজাত হয়, এবং 'অনৈশ্বধ্যের ফলে ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মে । 


৪৬। এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্্যয়াশক্তিতুঙ্টিসিদ্ব্যাখ্যঃ 
গুণবৈষম্যবিমন্দাত্বস্য চ ভেদাস্তর পঞ্চাশং ॥ 
ব্যাখ্যা :--বিপধ্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি নামক পূর্বোক্ত ধর্দাদি 
বুদ্ধির সি; গুণসকলের বৈষমাছেতু পরম্পরের দ্বায়া পরম্পরের অভিনব 


হইতে উক্ত বিপধ্যয়াদি চারিটির পঞ্চাশৎ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে, 
( তাহা নিয়ে বপিত হইতেছে )। 


৪৭। পঞ্চ বিপর্য্য়ভেদা ভবস্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ। 
অষ্টাবিংশতিভেদ। তৃষ্টিনবধাইষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥ 
ব্যাখ্যা -_-পূর্ব্বোক্ত বিপধ্যয় পঞ্চবিধ; ইন্জিয়ের সামর্থ/হীনতাহেডু 


৬২১ দার্শনিক ব্রন্মবিহ্া। 
ধে আসক্তি' তাহা ২৮ প্রকার; তুষ্টি নন প্রকার; এবং সিদ্ধি অষ্ট- 
প্রকার। 
৪৮। ভেদস্তমসোহষ্টবিধে। মোহস্ চ দশবিধো মহামোহঃ ৷ 
তামিআ্োহষ্টাদশধ। তথা ভবত্যন্ধতামিঅঃ ॥ 


ব্যাথ্যা :--তমঃ অর্থাৎ অবিদ্া অষ্টপ্রকার ) মোহ (যাহার নামান্তর 
অস্মিত| ) অষ্টগ্রকীর) মহামোহ (যাহার নামান্তর রাগ, তাহা) দশ- 
প্রকার ; তামিন্ত্র (যাহার নামান্তর দ্বেষ, তাহা) অষ্টাদশ প্রকার ; এবং 
অন্ধতামিআ্র (যাহার নামান্তর অভিনিবেশ, তাহা) অষ্টাদশ প্রকার। 
তমঃ, মোহ প্রভৃতি পঞ্চই বিপর্যায়ের পঞ্চ প্রকার ভেদ, যাঁহা পূর্ববকারিকায় 
বলা হইয়াছে । 
৪৯। একাদশেক্ড্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা । 
সপ্তদশ বধ বুদ্ধের্ব্িপর্ধ্যয়াত্তসিদ্বীনাম, ॥ 
ব্যাখ্যা £_-একাদশ ইন্দ্রিয়ের বধ (অর্থাৎ বিনাশ ) একাদশ গ্রকার। 
বুদ্ধির বধ অর্থাৎ, শী্র্ঘ্যহীনতার সহিত এই একাদশ প্রকার ইন্জরিয়- 
বধকে (ঘন্ধত্ব, মুকত্ব ইত্যাদিকে ) অশক্তি বলে। পূর্বেধাক্ত বুদ্ধির বধ 
১৭ প্রকার। নববিধ তুষ্টির বিপর্ধয়ে ৯ প্রকার বুদ্ধিবধ এবং অষ্টবিধ 
মিদ্ধির বিপর্যায়ে ৮ প্রকার বুদ্ধিবধ ; সর্বশুব) এই ১৭ প্রকার বুদ্ধিবধ, ও 
একাদশ প্রকার ইন্ড্িয়বধ, এই অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি। 


৫০। আধ্যাত্বিক্যশ্চতশ্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ। 
বাহা৷ বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োহভিমতাঃ ॥ 


ব্যাথ্যা :-তুষ্টি যে * প্রকার বল! হইয়াছে, তল্মধো ৪টি আধ্যাত্মিক; 
ইছাদের নাম প্রন্কৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য ; অপর ৫টি বিষয়বৈরাগ্য 


সাংখ্যকারিক!। ৩ 


হইতে উৎপন্ন) উপার্জন, রক্ষা, ক্ষ) উপতোগ ও হিংসা ইহাদিগে 
দোষদর্শনে যে তংপ্রতি বৈরাগ্য, তাহা হইতে . এই পঞ্চবিধ বাহাডুষি 


উপজাত হয়; এই প্রকারে তুষ্টি ৯ প্রকার। 
৫১।, উহঃ শব্দোহ্ধ্যয়নং হুঃখবিঘাতা্্য়ঃ সুম্থতপ্রীপ্তিঃ। 
দানঞ্চ সিদ্ধয়োহস্টো সিদ্ধেঃ পূর্বাহকুশস্ত্িবিধঃ ॥ 


ব্যাখ্যা ₹_-উহ ( অর্থাৎ বিচারপূর্ববক শাস্তাধযয়ন ), শষ ( অর্থাৎ 
কেবল অর্থবোধপূর্ববক বেদাধ্যয়ন ১, অধ্যয়ন (অর্থাৎ কেবল শান্ত্রপাঠ 
অভ্যাস), এবং মাধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিটৈবিক এই ভ্রিবিধ 
ছুঃখের বিঘাতজ্ঞান, শ্ুম্তপ্রাপ্তি (অর্থাৎ গুরুশিত্য ও সতীর্ঘমধ্যে বেদান্ত 
বাক্যের আলোচনাপূর্বক অবধারণ ) এবং দান (অর্থাৎ বিবেকথ্যাতি ) 
এই অষ্টপ্রকার দিদ্ধি। পূর্বে ৪৭ সংখ্যক কারিকার যে অপর তিনটি 
উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বিপর্যয়, শক্তি ও তুষ্টি--ইছারা মোক্ষ-বিশ্বকর। 
অতএব চস্কুশনামে খ্যাত 1% 


৫২। ন বিনা ভাবৈলিজং ন বিনা লিঙ্গেন্দ ভাবনিরৃত্বিঃ। 
লিঙ্গাখ্যে ভাবাখ্যন্তম্মান্ডিবিধঃ প্রবর্তৃতে সর্গঃ ॥ 
ব্যাধ্য!£-(৪৩ সংখ্যক কারিকায় ধর্মাদদি যে অষ্ট ভাব বনিত 


হইয়াছে, দেই সকল) ভাবতির লিঙ্গশরীর নিপর হয় না, অর্থাৎ ধর, 
জানাদি অবলম্বন না করিয়া লিঙ্গপরীর দ্বতন্ত্রতাবে থাকে না, এবং 
লিঙ্গশরীরকে অবলম্বন না করিয়াও ধর্মাদিস্াব পৃথকৃভাবে অবস্থিতি 


* বাচম্পতিমিশ্রের ব্যাখ্যানবলারে এই কারিকার ব্যাখ্যা কর! হইল; কারণ 
উক্ত ব্যাখ্যা অসঙ্গত বলিয়। বোধ হয়না কিন্ত গৌড়পাদ কিকিৎ বিভিরয়াপে 
উহাদি শব্দের ব্যাথা| করিয়াছেন। 


৩৬৪ দার্শনিক ব্রহ্ষবিস্ভা। 


করিতে পারে না; সুতরাং লিঙ্গসংজক ও ভাবসংজ্ঞক এই দ্বিবিধ সৃষ্টি 
প্রবর্তিত হয়। 
৫৩। অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি। 
মানু্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো৷ ভৌতিকঃ সর্গঃ ॥ 
ব্যাথ্য৷ :--দৈব স্থা্টি অষ্টপ্রকার (ত্রাঙ্গ, প্রাজাপত্য, ত্র পৈত্র, 
গান্রবব, যাক্ষ, রাক্ষস, পৈশাচ এই অষ্টবিধ দেবতা) ; তির্ধ্যগ যোনি পঞ্চ- 
প্রকার ( পশু, মুগ, পক্ষী, সরীহ্ছপ ও স্থাবর ); মমুগ্তন্ষ্টি এক প্রকার। 
ংক্ষেপতঃ তৌতিক সৃষ্টি এই কয় প্রকারে বিভক্ত । 
৫৪। উদ্ধং সব্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ। 
মধ্যে রজোবিশালো ত্রহ্মাদিস্তস্বপধ্যস্তঃ। 
ব্যাখ্যা উর্ধতন ব্রহ্মা হইতে স্ততম্বপধ্যন্ত পূর্বোক্ত সৃষ্টির মধ্যে 
উর্ধলোক সকল ( অর্থাৎ দৈবলোক সকল ) সত্বহুল, অবীচ্যার্দি অধো- 
লোক সকল তমঃপ্রধান, মধ্যবর্তী ভূর্লোক রজঃপ্রধান অর্থাৎ কর্ম- 
সাধনম্বভাব। 
৫৫। তত্র জরমিরণকতং হুঃখং প্রাপ্মোতি চেতন: পুরুষঃ। 
লিঙ্গস্তাবিনিবৃত্তেস্তম্মাদ্দংখং স্বভাবেন ॥ 
ব্যাখ্যা ঃ-_-চেতনপুরুষ দেহে অবস্থিতি করিয়া অবশ্তম্ভাবী জরা ও 
স্ত্যু নিবন্ধন দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যে পধ্যস্ত তাহার লিঙ্গদেহ- 
সংযোগ অর্থাৎ তাহাতে আত্মবোধ বিনষ্ট না হয়; ইহাতে আত্মবোধ হেতুই 
তীহার দুঃখ উৎপন্ন হ্য়। 
৫৬। ইত্যেব প্রকৃতিকূতো৷ মহাদাদিবিশেষভূৃতপর্য্যন্ত ৷ 
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্তঃ ॥ 


ব্যাখ্যা! :- প্রত্যেক পুরুষের বিমোক্ষের নিমিত্ত মহৎ হইতে আরস্ত 


সাংখ্যকারিকা! ৩৬৫ 


করিয়। ক্ষিতি পধ্যন্ত তত্বের সৃষ্টি প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্জ হয়। পুরুষ 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হইলেও) পুরুষের প্রয়োজনসাধনই প্রন্কৃতির স্বীয় 
প্রয়োজনসাধনম্বরূপ হয়, এবং প্রকৃতিকে উক্ত হুষিকার্যে প্রেরণা করে। 


৫৭1 বহসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরম্য যথ। প্রবৃত্থিরজ্স্য | 
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃততিঃ প্রধানস্তয ॥ 
ব্যাধ্যা £__-বৎস গে! সমীপে আগত হইলে, তাহার পোষণার্থ যেমন 


গোশরীরম্থ অচেতন দুগ্ধ আপনা হইতে ক্ষরিত হয়, তজ্জপ পুরুষের 
বিমুক্তির নিমিত্ত আপনা হইতে প্রধানের স্ষ্টিচেষ্টা উপজাত হয়। 


৫৮। ওঁৎস্ুক্যনিবৃত্যর্থং যথ। ক্রিয়ান্থ প্রবর্ততে লোকঃ। 
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্তৃতে তদ্বদব্যক্তম, | 
ব্যাখ্যা £_-লোৌকসকল যেমন ংনুক্য নিবৃত্তির নিমিত্ত কর্শে প্রবৃত্ত 
হয়, তন্্রপ পুরুষের বিমুক্তির নিমিত্ত অব্যক্তা প্রন্কৃতি মহদাদি ব্যক্নৃষ্টি 
রচনা করেন। 
৫৯। রঙ্গস্থ দর্শয়িত্ব৷ নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ | 
পুরুষস্ত তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ধতে প্রকৃতি ॥ 
ব্যাথ্যা :__রঙ্গালয়স্থ লোক সকলকে নৃত্তাপ্রদর্শন করান হইলে, নর্তকী 
বেমন ম্বভাবতঃ নিবৃহ হয়, তন্রপ প্ররুন্তিও ভোগার্থ পুরুষকে আপনার 
স্বরূপপ্রদর্শন করিয়া, পরে নিবৃত্ত হয়। 
৬০। নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিপ্যন্থপকারিণঃ পুংসঃ । 
গুপবত্যগুণস্য সতন্তস্যার্থমপার্থকং চরতি ॥ 
ব্যাখ্যা £_-গুপবতী পরোপকারম্বভাবা প্রকৃতি, গুপহীন অন্গুগ- 


৩৬৬ দার্শনিক ব্রহ্গবিদ্ধা 


ফারী পুরুষের প্রয়োজন, নানাবিধ উপায়ে নিঃস্বার্থভাবে সাধন 
করেন। 
৬১। প্রকৃতেঃ হুকুমার্তরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি। 
যা দৃষ্টাৎম্ম্ীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষম্থয ॥ 
ব্যাখ্যা £-_-প্রকৃতি হইতে স্থকোমল লঙ্জাশীলা আর কেহ নাই, ইহাই 
আমার মনে হয়, কেননা! আমি পুরুবকর্তৃক দৃষ্টা হইয়াছি, ইহা জানিলেই 
প্রকৃতি আর পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয়েন না। 
৬২। তস্মান্ন বধ্যতেহদ্ধ৷ ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চি। 
ংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥ 
ব্যাথ্যা ঃ-_অন্ধা ( বাস্তবিকপক্ষে ) কিন্তু কোন পুরুষের বন্ধনও নাই, 
মুক্তিও হয় না, এবং দেহাস্তর প্রাপ্তিও হয় না, প্রক্কৃতিই নান! অবস্থা 
অবলম্বন করিয়া দেহ হইতে দেহাস্তর প্রাপ্ত, বন্ধনযুক্ত ও বিমুক্ত হয়। 
সংসার, বন্ধ ও মুক্তি, এই সকল বান্তবিকপক্ষে প্ররুতিরই, পুরুষের নহে। 
৬৩। রূপৈঃ সপ্তভিরেব তু ব্ধাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতি; । 
সৈব চ পুরুষাথং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥ 
ব্যাখ্য। ৮-ধর্ম, বৈরাগ্য, শ্বধ্য, অজ্ঞান, অধন্ম, অবৈরাগ্য ও 
অনৈশ্বধ্য এই সাঁতটিরূপে প্রক্তিই আপনাকে আপনি বন্ধন করে; সেই 
প্রক্ৃতিই তবজ্ঞান নামক একটিরূপে পুরুষার্থনাধন নিমিত্ব আপনাকে 
বিমুক্ত করে। 
৬৪। এবং তত্বাভ্যাসান্নাম্মি ন মে নাইহমিত্যপরিশেষম্‌। 
অবিপর্ধ্যয়াদিগুদ্ধং কেবলমুণপ্যতে জ্ঞানম্‌॥ 
ব্যাখ্যা :--এই প্রকার পুনঃ পুনঃ তত্বের চিন্তনের দ্বারা বুদ্ধির বিপর্যয় 


সাংখ্যকারিক। 


তাবের লোপ হয়, এবং আমি দেহাদি নই, আমার ফের্থ নাই, এবং 
ভোক্তা বলিয়া আমি কেহ নহি, ইত্যাকার বিশুদ্ধ নির্শল আত্মজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। 


৬৫। তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশীত সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্‌॥ 
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ ॥ 
ব্যাখ্যা :-_তন্বাভ্যাস দ্বার এইরূপ নির্মল জান উৎপন্ন হইলে, পুরুষ 


সবস্থ ও উদাসীনবৎ অবস্থিত হইয়া, প্ররুতিকে কাধ্যঙ্জনন হইতে নিবৃত্ত, 
এবং বিবেকজ্ঞানরূপ অর্থপ্রার্থিবলে ধর্মাদি সপ্তব্ূপ হইতে বিবর্জিত 


দর্শন করেন। 


৬৬। দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাইহমিত্যুপরমত্যন্যা। 
সতি সংযোগেইপি তয়োঃ প্রয়োজনং নান্তি সর্গ্য । 


ব্যাখ্যা £-_-আমমি প্ররুতিকে সর্বপ্রকাঁরে দেখিয়াছি সুতরাং আর 
দর্শনের প্রয়োজন নাই, এই লিগা পুরুষ প্ররুতি “হইতে উপরত হয়েন? 
এবং আমি পুরুষকর্তুক বিশেষরূপে দৃষ্টা হইয়াছি, এই বলিয়া প্রন্কৃতি পুরুষ 
হইতে উপরত! হয়েন, অর্থাৎ পুরুষকে আর স্বকীয় কার্ধ্য প্রদর্শন করিতে 
ইচ্ছা করেন না। 'অতঃপর যদি প্ররুতি পুরুষ সংযোগেও থাকেন, 
তথাপি সৃষ্টিকার্ধে আর ঠীহাদের প্রয়োজন না থাকায় সৃষ্টি আর 
হরনা। 


৬৭। সম্যগজ্ঞানাধিগমান্ধর্দাদীনামকারপপ্রান্তো। 
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রত্রমিবদ্‌ ধৃতশরীরঃ ॥ 


ব্যাথ্যা £--সম্যক্‌ জান উপজাত হইলে ধর্মাধন্মাদির উৎপত্তির কারণ 


৩৬৮ দার্শনিক ব্রক্গবিষ্ভা । 


ইন হয়। (অথবা আর নূতন কাধ্য জননে সামর্ঘ্য থাকে না)। কুস্তকারের 
প্রবন্ধ শেষ হইলেও বেমন পূর্ববসংস্কারবশতঃ তাহার চক্র কিযংকাল আপন! 
হইতে ঘুণিত হইতে থাকে, তক্জপ তত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও তত্বজ্ঞানী 
পুরুষের দেহ সংস্কারবশত; কিয়ৎকাল জীবিত থাকে। 
৬৮। প্রান্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্বৌ | 
একাস্তিকমাত্যস্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্োতি ॥ 
ব্যাথা :-স্থুলশরীর বিনাশপ্রাপ্ত হইলে, সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধহেতু 
ৃষ্টিকার্্য হইতে প্রধান বিনিবৃত্ত হওয়াতে,সেই তত্বজ্ঞানী পুরুষ, একাস্তিক 
ও আত্যস্তিক কৈবল্য প্রাপ্ত হয়েন। 
৬৯। পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহাং পরমধিণা সমাখ্যাতম্‌। 
স্থিত্যুৎ্পত্তিপ্রলয়াশ্চ্তযন্তে যত্র ভূতানাম্‌॥ 
ব্যাথ্যা £--খধিশ্রে্ঠ কপিল, এই ছুর্বিজ্ঞেয় পুরুষার্থসাধক জ্ঞান 
কীর্তন করিয়াছেন। এই জ্ঞানের নিমিত্ত প্রীণিগণের স্থষ্ি, স্থিতি ও লয় 
এই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 
৭০। এতৎ পবিভ্রমগ্র্যং যুনিরান্থুরয়েহনুকম্পয়া প্রদদৌ । 
আম্থরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তত্তরম্‌॥ 
ব্যাথ্যা :--এই পবিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সাংখ্যশাস্ত্র মহামুনি কপিল কৃপাপূর্ববক 
মহধি আন্ুরিকে প্রদান করিয়াছিলেন ; মহধি 'আন্মুরি, তাহা পঞ্চশিখা- 
চার্য্যকে প্রদ্দান করেন; পঞ্চশিখাচাধ্য তাহা বহুলক্ূপে বিস্তার করেন। 
৭১। শিম্পরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেন চৈতদার্য্যাভিঃ । 
সংক্ষিপ্তমাধ্যমতিন! সম্যগ্বিজ্ঞায় সিদ্ধাস্তম্‌॥ 
ব্যাখ্যা ঃ--শিল্পপরস্পরাক্রমে এই সাংখাশান্ত্, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়া! 
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তাহা স্থির সরলমত্তিতে তিনি সম্যক অবগত হইয়া, আধ্যাচ্ছদে সংক্ষেপ 
এই গ্রন্থে বর্দনা করিয়াছেন। 


৭২। সপ্তত্য। কিল যেহরথাস্তেহথাঃ কত্ত বষ্টিতন্্রস্য | 
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জিতাশ্চাপি ॥ 


ব্যাখ্যা :--আখ্যারিকাভাগ এবং পয়মতখণ্ডনভাগ তিন সমগ্র বষ্টি 
তন্ত্রের ( সাংখ্যদর্শনের ) প্রতিপাদ্ত বিষয় এই গ্রন্থে সপ্ততি সংখ্যক গ্লোকে 
সমাক্‌ বিবৃত হইয়াছে। 


সাংখ্যশাস্ত্রের বিকৃত ৬০টি উপদেশ কি তাহা বাচম্পতি মিশ্র রাজবান্তিক 
নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিয়! গ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! এই স্থলে নিয়ে 
উদ্ধৃত করা হইল 
পপ্রধানাস্তিত্বমেকত্বমর্থবন্বমধান্ততা 
পারার্থাঞ্চ তথানৈক্ং বিয়োগো৷ যোগ এব চ ॥ 
শেষবৃত্তিরকর্তৃত্বং মৌলিকার্থাঃ বত দশ। 
বিপধ্যয়ঃ পঞ্চবিধস্তখোক্ত। নব তুষ্ট; 
করণানামসামর্্যমষ্টাবিংশতিধ! মতম্‌। 
ইতি বহিঃ পদার্থানাম্টাতিঃ সহ সিদ্ধিভিঃ ॥” 
ব্যাখ্যা :--(১) প্রধানের অস্তিত্ব; (২) প্রধানের একত্ব ? (৩) প্রধানের 
অর্থবস্তা ( ভোগাপবর্গসাধকত! ); (9) পুরুষ হইতে প্রধানের পৃথকৃতব. 
( অক্তা ) ) (৫) প্রধানের বিকার নিজের নিমিগ ন! হইয়! পরপ্রয়োজনার্থ 
হওয়া ) (৬) পুরুষের বহুত্ব) (৭) পুরুষের গ্রধানসন্ন্ধ বিবর্জিতাবস্থায় 
মুক্তি ; (৮) গ্রকৃতিদর্শনার্থ পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে সৃষ্টি) (৯) মহা প্রলঙে 
মহত্ব গ্রতৃতির স্বকারণ প্রর্কতিরূপে অবস্থিতি ; (১৭) পুরুষের অবর্তৃতব। 
২৪ 
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এই দশটি মৌলিক অর্থ অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রের মূল উপদেশ বলিয়া গণ্য । 
(১১-১৫) পঞ্চবিধ বিপর্যয় ; (১৬-_-২৪) নববিধ তুষ্টি ; (২৫--৫২) করণ- 
সকলের (ইঙ্জিকা দির) অষ্টাবিংশতি প্রকাঁর অশক্তি ) (৫৩--৬০) অষ্টপ্রকার 
সিদ্ধি; এই সর্বশুদ্ধ ৬০টি পদার্থ সাংখ্যশাস্ত্ে উপদিষ্ট। 
ইতি সাংখ্যকারিকা সমাণ্ডা। 
গু তৎ সৎ। 


ও" হরি । 


তত্বসমাস। 


১স্ত্র। অথাতস্তত্বসমাসত ॥ অথ তব্বসকল সংক্ষেপতঃ বর্ণনা 
করা যাইতেছে । 

২ সুত্র। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ॥ প্রকৃতি অগ্টপ্রকার। ১ প্রকৃতি; ২ 
মহৎ) ৩ অহং এবং পঞ্চতম্মা ) এই অষ্টসংখ্যক তব জগতের উপাদান, 
এই অর্থে ইহার্দিগকে প্রকৃতি বলা যায়। | 

৩ স্ত্র। ষোড়শকম্ত বিকারঃ ॥ বিকার ১৬ প্রকার; বথা, 
একাদশ ইন্জিয় ও পঞ্চমহাভৃত । 

৭ স্থত্র। পুরুষঃ ॥ পূর্বেবোজ প্রকৃতি ও প্রকৃতিবিকার হইতে পুরুষ 
এক পৃথক্তব্ব, ইনি প্ররুতিস্থ আত্ম প্রতি বিশবশ্বরূপ । 

৫ সুত্র | ভ্ৈগুপ্যম॥ গুণ ত্রিবিধ 7 সন্ধ, রজঃ ও তমঃ। 

৬ ুত্র। সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ ॥ উৎপত্তি 3 প্রলন্ক একটির পর 
আর একটি বীজান্কুরবৎ চলিতেছে (সঞ্চরঃ উৎপত্তিঃ, প্রতিসঞ্চর: প্রলয়ঃ)। 

৭ সথত্র। অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবম্‌॥ অধ্যাত্ব, অধিভূত ও 
অধিদৈব, এই ত্রিখিধভাবে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত ; বা, চক্ষুঃ অধ্াজ্ 
চক্ষুর বিষয় রূপ অধিভূত, আদিত্য অধিদেব। এইরূপ বুদ্ধি অহং এবং 
একাদশ ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, ইহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় অধিতৃত এবং এই উভয়ের 
সংযোগকারক দেবতা অধিদেব। 

৮স্ুত্র। পঞ্চাভিবুদ্ধয়; ॥ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চবিধ। 

৯ হুত্র। পঞ্চ কণ্মযোনয়ঃ ॥ কর্শেক্রিয় পাচটি। 

১০ সুত্র । পঞ্চ বায়বঃ ॥ দেহস্থ বাধু পঞ্চবিধ। 
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১১ স্ত্স। পঞ্চ কন্মাত্মানঃ ॥ কর্ম্ম পঞ্চবিধ। 

১২ স্ত্র। পঞ্চপর্ববাবিদ্যা ॥ অবিষ্যা পঞ্চবিধ। 

-৩স্ত্র। অষ্টাবিংশতিধাইশক্তিঃ ॥ অশক্তি ১৮ প্রকার। ৪৯ 
সংখ্যক সাংখ্যকারিকায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 

১৪ স্থত্র। নবধা তৃষ্টিঃ॥ ঘোগবিদ্রকর সন্তোষ ৯ প্রকার। পূর্ববর্তী 
৩য় অঃ ৪৩ স্থত্র দরষ্টব্য। 

১৫ স্ত্র। অষ্টুধা সিদ্ধিঃ ॥ সিদ্ধি অষ্টপ্রকাব | 

১৬ স্তর । দশ মৌলিকার্থাঃ ॥ মৌলিক পদার্থ দশ। সাংখা- 
কারিকার শেষ কাবিকার ব্যাখ্য। দেখ । 

১৭ সুত্র । অনুগ্রহঃ সর্গঃ ॥ গুণপকলের নিক্ষিগ়াবস্থা পরি- 
ত্যাগান্তে পরস্পরা্ুগ্রহকেই স্থষ্টি বলে । 

১৮ সুত্র ॥ চতুর্দশধা ভূতসর্গ ॥ ভৌতিক সষ্টি চতুর্দশ প্রকার। 
৮ প্রকার দৈব, ৫ প্রকার তি্যক্‌ এব* মনুষ্য ১, এই মোট ১৪। 

১৯ সুত্র। ত্রিবিধো বন্ধঃ ॥ বন্ধ ত্রিবিধ | 

২০ সুত্র । ত্রিবিধো মোক্ষ2 ॥ মুক্তি ভ্রিবিধ ; বাসনা ভইতে, কর্ম 
পাশ হইতে এবং অজ্ঞান হইতে মুক্তি । 

২১ হুত্র। ত্রিবিধং প্রমাণম্‌ ॥ প্রমাণ তিন প্রকাব। 

২২ ত্র । এতত সম্যক্জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ স্তাৎ ন পুনস্্ি- 
বিধেনাইমুভূয়তে ॥ (ইগা অম্যক অবগত হইলে জীব কৃতার্থ হয, 
পুনরায় ভ্রিবিধবন্ধে পতিত হয় না )। 

ইতি তন্বসমাসঃ ॥ 
ও তৎ সৎ। 





উপসংহার। 


পরমাত্মা নিত্য নিগুণ হইলেও গুণাত্মিকা! প্ররুতিসঙ্গ চেতু যেবূপে 
তিনি বহুপুরুষত্ব লাভ করেন, তাহ! সাংখ্যপ্রবচন্স্থত্রেব শেষভাগে ব্যাথ্যাত 
হইয়াছে । এবং এই সকল পুরুষ, যে প্রকাবে কেহ মুক্ত, এবং কেচ 
বন্ধ হয়েন, তাহাও সেইন্থানে উক্ত হইয়াছে । কিন্ত মুক্ত পুর'ম ও বন্ধ 
পুরুষ সকলই পরম পুরুষ হইতে অভিন্ন, তীহাবই প্রতিবিষ্বস্বকূপ ; অতএব 
আত্মার অদ্বৈতত্ব বিষয়ে যে শ্রুতি মাছে, তাহাকে সাংখ্যশান্্ে বিজাতীয় 
ভেদশূন্ত অর্থে অর্থাৎ কেবল জাতিবাচক অর্থে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। 
বস্ততঃ আত্মা নিগুণ হইয়াও কিরূপে সগুণ হইতে পারেন, তাহা দর্লান্ত কি 
তর্ক দ্বাবা কোন প্রকারেই সম্যক ব্যাথ্যাত করিতে পারাবায়না। এক 
দিকে জগত প্রত্যক্ষসিত্ধঃ এবং তাহা বে সন্বস্ত, তাহ! শ্রতিতেও উক্ত 'আছে 
এবং কাধ্য ও কাবণের অভিন্নত্বও সাংখ্যদশনকার প্রনাণিত করিয়াছেন ; 
স্থতরাং সাংখ্যকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানগম্য জগৎকে সন্বপ্ বলিয়া স্বীকার করেন। 
মপবদিকে আত্মার নিগুপত্ব ও নির্বিকারিত্ব বিষয়েও ণহুশ্রুতি আছে, 
ভাহাঁও সাংখ্যশান্থ্বের সম্মত । অতএব নিপুণ আম্মা ও জগৎ এই উভয়ই 
সত্য। এবং জগতে যে জীবচৈতন্ত নিবি আছে, তাভাও প্রত্যক্ষ ও 
আাত্মান্ভবসিন্ধ। জগৎ সমন্তই জীবময়, এবং শ্রুতি ও পুরুষকে মুক্ত; বন্ধ 
ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করিয়া! মুক্তির উপদেশ করিয়াছেন; সুতরাং 
সগুণ আত্মারও 'অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। অপরদিকে শ্রুতি বলিয়া- 
ছেন, যে জীব ও প্রপঞ্চজগণ শ্বরূপতঃ পরমাত্মা ( পরুত্রচ্ধ ) তে অভিন্নঃ 
তংস্বরূপই (“তবমসি”, *্ত্রহ্গ বা ইদমগ্র আসীৎ”, "আম্মা ব| ইদমেক 


৩৫৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্তা | 


এবাগ্র আসীং” ইত্যাদি )। অতএব এই চাঁরিটি বিষয়েরই সামঞ্জস্য 
রক্ষা করিয়া, বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত শিল্পকে সাংখ্যকার উপদেশ 
করিলেন যে, জগৎ গুণময় ; দেহেন্দিয়াি সমন্ত পদার্থ ই গুণাত্বক। জগৎ 
গুণাত্মক এবং পরমাত্মা! হইতে বিভিন্ন হইয়াও, ইহা স্বভাবতঃ ত্বাহারই নিত্য 
অধীন; স্থতরাং তাহার সহিত একাত্মরূপে প্রকাশিত । স্ষটিকস্থ আরক্কতিম 
জবা প্রতিবিদ্বের দৃ্টান্তে সাংখ্যবক্তা একদিকে গুণীশ্রয় আত্মার নিত্য নিপু - 
ণত্ব ও অবিকারিত্ব বিষয়ক শ্রুতিগ্রমাণসকল রক্ষা করিতে প্রযত্র করিয়া- 
ছেন; এবং অপরদিকে গুণসকল যে আত্মার সহিত একত্র অবস্থান করিতে- 
ছেন, তাহাও তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; এবঞ্চ অগ্নিসংযুক্ত 
লৌহের দৃষ্টান্তে জীবেরও সংস্থান সাংখ্যশান্ত্রে করা হইয়াছে । গুণময় 
পুরস্থিত জীবচৈতন্তের ( পুরুষের ) বহুত্ব উল্লেখ করিয়। আত্মা্ভবসিন্ধ 
পুরুষবহত্থের যথার্ঘতা স্থাপন কর! হইয়াছে, এবং তন্বেতু আত্মার অদ্বৈতত্ব- 
বিষয়ক শ্রুতিকে “জাতিপর” বলিয়া সাংখ্যশান্ত্রে বাখ্যা কর হইয়াছে। 
সাংখ্যশান্ত্রে ঘট ও আকাশের দৃষ্টান্তে আত্মার এই সোপাধিকত্ব (সগুপত্ব)। ও 
নিরুপাধিকত্ব ( নিগুথস্থ), এবং একত্ব ও বৃত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । 
আকাশ যেমন নিত্য নির্মল, সর্বব্যাপী এক হইয়াও ঘটাদি উপাধি সংযোগে 
ঘটাকাশাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন ও বহু হয়েন, তদ্রুপ আত্মা নিত্য নিগুণ ও 
সর্বপ্রকার দ্বৈতবিহীন হইয়াঁও উপাধিসংযৌগে পরিচ্ছিন্ন ও বহু হয়েন। 
নিগুণ আত্মার সৃষ্টি বিষয়ক অথবা অপর কোন প্রকাব ইচ্ছা! নাই 
এবং কাঁধ্য নাই । কিন্ত তিনিই ঈশ্বর-পদবাচ্য ; কারণ তিনিই সর্ববা- 
ভাঁবশৃন্ট ও অবিকারী; এবং গুণাত্মিক! প্রকৃতি আত্মাভাস-চৈতন্ত 
সংযুক্ত হওয়াতেই স্থষ্টি রচনা! করিতে সমর্থা হয়েন। এই প্ররুতিনিষ্ট 
চৈতন্থই সগ্ুণ ব্রহ্ম। অসম্প্রজাত সমাধিতে জীব এই ব্রক্ধাবন্থা প্রাপ্ত হয় 
(€ম অধ্যায়ের ১১৬ তর দ্রষ্টব্য )। ইনিই ওপময়-অসংখ্য-বিচিত্র পুরীতে 
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প্রবিঃ হইয়া অসংখ্য জীবরূপে প্রকাশিত হয়েন। পরমাত্মার সঙ্জিধানে 
“নিয়ত অবস্থান হেতু চৈতন্তযুক্ত হইয়া প্রকৃতি "গর্ভদাসবৎ* স্বতঃই 
বিচিত্র জগতরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন। স্থতরাং পরমাত্মার সাঙ্গিধ্যই 
যখন এই পরিপামের মূল কারণ, তখন সেই আত্মাকেই সর্ধকর্তা ও 
সর্ববেত্া ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। আত্মার এইরূপ ঈশ্বরত্ব সাংখ্য- 
শাস্ত্রের সম্মত। (তৃতীয় অধ্যায়ের €৪ হইতে ৬১ সংখ্যক সুত্র এবং 
প্রথম অধ্যায়ের ৯৬।৯৯ প্রভৃতি হুত্র দ্রষ্টব্য )। “নেতি, নেতি” এইরূপে 
আত্মানমত্মবিবেক সম্পন্ন ব্যক্ি গুণসকলকে আত্মা হইতে পৃথক জানি; 
তৎসঙ্গ বর্ধন পূর্বক আত্মস্থ হইবেন) এই জ্ঞানযোগ সাধন দ্বারা তিনি 
মুক্তি লাভ করিবেন (তৃতীয় অধ্যায় ৭৫ সুত্র), এইরূপ জ্ঞানযোগই 
সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশের মুখ্য বিষয়। সাংখ্যশান্ত্রের প্রকৃত মর্ম এইরূপে 
বোধগম্য করিলে বেদান্তদর্শনের সঠিত ইহার ঘত প্রভেদ থাকা মনে করা! 
যায় তত প্রভেদ থাকা দৃষ্ঠ হইবে না। শিগ্ের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়।, একই সত্যকে ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভাষার ব্যাধ্যা করা হইয়াছে 
মাত্র। মহাভারতের মোক্ষধর্্ পর্ববাধ্যায়ে জনক এধং*বশিষ্ঠ ও বাজবন্ধ্য 
সংবাদে সাংখ্যজ্ঞান মহধিগণকন্ঠুক এইরূপই ব্যাথ্যাত হইয়াছে, তাহা 
মূল গ্রন্থের দ্বিতীর়াধ্যায়ের শেষ পাদে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । অতএব 
সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ যণার্থকূপে জদনুঙ্গম কবিলে চাহাতে বেদান্ত দর্শনের 
সহিত যেন্প বিরোধ থাকা এক্ষণে সচরাচর 'ববেচিত হয়, তাহা আর 
তদ্রুপ দৃষ্ট হবে না। 
ইতি সাংখ্যদর্শনম নশাধ্ুম্‌। 
গু তত সং 
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